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প্রকাশকের নিবেদন 


এই গ্রন্থাবলীর ৬ খণ্ডের শেষার্ধ হইতে স্বামীজীর পত্রীবলী (যথাসম্ভব 
সময়াহুক্ৰমে ) প্রকাশিত হইতেছে। ওঁ খণ্ডে ১২৮ খানি পত্র (১২. ৮. ৮৮ 
হইতে ১৫. ৯. ৯৪ পর্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমান খণ্ডে ২৩৬ খানি 
পত্র ( নভেম্বর '৯৪ হইতে সেপ্টেম্বর ?৯৭ পর্যন্ত ) প্রকাশিত হইতেছে । অবশিষ্ট 
১৮৮ খানি পত্র ৮ম খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। 

স্বামীজীর পত্রাবলীর বাংলা সংস্করণ ক্রমে ক্রমে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল।- যখন যেরূপ পাঁওয়! গিয়াছিল এবং যেমন যেমন অনূদিত হয়, 
সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৫৫-৫৬ সালে পরিব্তিত সংস্করণে তারিখ 
অন্ুপারে সাজাইয়া ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর মেরী লুই বার্কের 
আবিষ্কারের ফলে আরও পত্র পাওয়া গিয়াছে । ইংরেজী ৮ম খণ্ডে (Vol. VII 
— Complete Works ) প্রকাশিত সেই পত্রগুলির অনুবাদ করিয়| তারিখ 
অনুসারে এই সংগ্রহে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। এ কথা বোধ হয় সাহস 
করিয়| বল! যাইতে পারে যে, এই সর্বপ্রথম স্বামীজীর সমগ্র পত্রাবলী (মোট 
৫৫২ পত্র) সময়ামুক্ৰমে সাজাইয়া প্রকাশিত হইতেছে। 

গবেষক পাঠকদিগের জন্য_৮্ম খণ্ডের শেষে পত্রাবলীর একটি পৃথক্‌ 
স্থচীপত্র দেওয়| হইবে। বর্তমান সংস্করণে বহু পত্র শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও 
মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের উদ্যোগে 
বেলুড় মঠে সযত্বে রক্ষিত মূল পাণুলিপির সহিত মিলাইয়! লওয়া হইয়াছে। 
তথাপি কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল, আঁশ! করি ভবিয়াতে তাহা 
দূরীভূত হইবে। 

এই খণ্ডের শেষাংশে স্বামীজীর ইংরেজী কবিতাগুলির অঙ্ণুবাদ সন্নিবেশিত 
হইল। কবিতাগুলি অধিকাংশ অতিশয় গুরুগন্ভীর ভাবের বাহক, কয়েকটি 
উৎসাহ-উদ্দীপনাব্যপ্জক ; অনুবাদে এ-জাঁতীয় কবিতার ভাব ও ছন্দ রক্ষা কর! 
অতি কঠিন। অনেকেই-_-কৰি, সাহিত্যিক, সন্যাসী, ব্র্নচারী--সময় সময় 
স্বামীজীর কবিতার অস্থ্বাদে হাত দিয়াছেন। কোন কোন কবিতার 
একাধিক অনুবাদ আমর! দেখিয়াছি । পুরাতন ও পরিচিত অনুবাদ গুলি 
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অধিকাংশই গ্রহণ কর! হইয়াছে, তবে নৃতন অনুবাদের সংখ্যাই অধিক। 
সেগুলির ক্ষেত্রে ভাব ও ছন্দের সামগ্তস্তের দিকে আমর! লক্ষ্য রাখিয়াছি। * 
কয়েকটি কবিতা৷ পত্রের অচ্ছেছ্য অংশ বলিয়া পত্রাবলীর মধ্যেই প্রকাশিত 
হইয়াছে । একটি কবিতাছন্দের ( An Interesting Correspondence ) 
অনুবাদ এই খণ্ডে দেওয়! সম্ভব হইল ন1। 

তথ্যপঞ্জীতে প্রধানত কবিতাগুলির রচনার স্থান, কাল ও পরিবেশ নির্ণয় 
করা হইল। পত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জী পরবর্তী খণ্ডে পাওয়া যাইবে । 
এই খণ্ডের শেষে পত্রাবলীতে উল্লিখিত “ব্যক্তিগণের পরিচয়” সন্নিবেশিত হইল । 

এই খণ্ডের জন্য ধাহার৷ আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন, 
তীাহাদিগের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ড ছাঁপাইবারও আংশিক ব্যয় 
ভারত- ও পশ্চিমবঙ্গ-মরকাঁর বহন করিয়াছেন বলিয় তাহাদিগকে আমাদের 
কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

স্বামীজীর বাণী ও রচন| ঘরে ঘরে আদৃত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। 


8৮৮ ১ প্রকাশক 


তর 
সুচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 
পত্রাবলী ( প্বানুবৃত্তি ) yj ১৩৯৯ 
(ক্রমিক সংখ্যা ১২৯_-৩৬৪ 
নভেম্বর, ১৮৯৪ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ পর্যন্ত ) 
কবিতা ( অনুবাদ ) 
সন্ন্যাসীর গীতি 52 
প্ৰবুদ্ধ ভারতের প্রতি 28৪ 
মৃত্যুরূপা মাতা ৪১২ 
খেলা! মোর হ'ল শেষ ৪১২ 
দোষ কারো নয় ৪০ 
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয় ৪১৯ 
অজানা দেবতা j ১3২৮ 
হে স্বপন ৪২৩ 
অকালে ফোঁটা একটি ফুলের প্রতি ৪২৪ 
পানপাত্র od 
জাগ্রত দেবতা ৮১) 
আলোক ৪২৮ 
শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম 529 
আশীর্বাদ 73 
মুক্তি ৪২৯ 
শাস্তি | ২ 
জীবন্মুক্তের গীতি ৪ 
আমারই আত্মাকে টা 
তথ্যপঞ্জী Pure 
ব্যক্তি-পরিচয় 16১ 


নির্দেশিকা "8৭১ 


পত্রাবলী 


(পুবানথরৃত্তি ) 


১২৯ 
৫৪১, ডিয়ারর্বন এভিনিউ, চিকাঁগো* 
নভেম্বর, ১৮৯৪ . 
প্রিয় দেওয়ানজী, 
আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ গ্রীতিলাভ করিয়াছি। পরিহাস আঁমি ঠিকই 
বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র শিশুটি নই যে উহাতেই নিরস্ত হইব |... 
সংগঠন- ও সংযোগশক্তিই পাশ্চাত্য জাতিগুলির সাফল্যের হেতু $ আর 
পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিত| ও সহায়ত! দ্বারাই ইহ! সম্ভব 
হইয়া থাকে ।.*'জৈনধর্মাবলম্বী বীরচাদ গান্ধীর কথাই ধরুন, তাহাকে 
আপনি বোষ্বাইয়ে যথেষ্ট জানিতেন। এই ভদ্রলোকটি এদেশের দুর্জয় 
শীতেও নিরামিষ ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন ন! এবং নিজের দেশ 
ও ধর্মকে প্রাণপণ সমর্থন করেন। এদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ 
পছন্দ করে, কিন্ত যাহার! তাঁহাকে এদেশে পাঠাইয়াঁছিল, তাহার! আজ কি 
করিতেছে ?__তাহার! বীরচাদকে জাতিচ্যুত করিতে সচেষ্ট 
হিংসারূপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাঁবতঃ উদ্ভৃত হইয়া থাকে এবং 
উহাই তাহাদিগকে হীনতার পক্ষে নিমজ্জিত করিয়া রাখে । এদেশে “রা 
বক্তৃতা করিয়! অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল এবং কিছু সাফল্য লাভ যে 
করে নাই-_-এমন নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য আমি লাভ 
করিয়াছিলাঁম; আমি কোনপ্রকারে তাহাদের বিদ্রস্বরূপ হই নাঁই। তবে 
কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হইয়াছিল? কারণ উহাই ভগবানের 
অভিপ্রায় ছিল। 
এদেশে কেহ যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে সকলেই তাহার 
সহায়ত! করিতে প্রস্তত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোন একটি পত্রিকায় 
আপনি আমার প্রশংস! করিয়া এক ছত্র কিছু লেখেন, তবে পরদিন দেশস্নন্ধ 
সকলে আমার বিপক্ষে দীড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু_দীসন্থলভ 
মনোবুভি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উচু করিয়া 
দাঁড়াইবে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অপহৃ। এদেশের মুক্তিকামী, স্বাবলম্বী ও ভ্রাতৃ- 
ভাবে উদ্দদ্ধ জনগণের সহিত আমাদের দেশের অপদার্থ লোকগুলির কি 
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আপনি তুলনা৷ করিতে চান? আমাদের সহিত যাহাদের নিকটতম সাদৃশ্য 
আছে, তাহার| এদেশের সদ্দোদাসত্বমুক্ত নিগ্রোগণ। 

আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে প্রায় দুই কোটি নিগ্রো। আর মুষ্টিমেয় 
কয়েকটি শ্বেত-আমেরিকাঁন বাস করে; অথচ এই শ্বেতকাঁয় কয়েকজনই 
নিগ্রোদিগকে দাবাইয়! রাখিয়াছে। 

আইন অনুসারে সব ক্ষমত| থাঁকা সত্বেও এই দাসজাতির মুক্তির জন্য 
আমেরিকানর! ভাইয়ে ভাইয়ে এক নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই একই 
দৌষ_হিংসা এখানেও রহিয়াছে । একজন নিগ্রো আর একজনের প্রশংস! 
কিংবা উন্নতি সহ করিতে পারে না) অবিলম্বে তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার 
জন্য আমেরিকানদিগের সহিত যোগ দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে ন| আসলে 
এ বিষয়ে সম্যক্‌ ধারণা হওয় সম্ভব নহে। 

যাহাদের প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাহাদের পক্ষে জগৎকে এইভাঁবে 
চলিতে দেওয়া ঠিক বটে ; কিন্তু যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত 
নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা৷ অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়। এবং বিলাসিতাঁয় 
আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথ একটিবার চিন্তা! করিবার অবসর 
পায় না__-তাহাদিগকে আমি ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলিয়। অভিহিত করি । 

কোথায় ইতিহাসের কোন্‌ যুগে ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত 
ও ধর্মধ্বজিগণ দীনছুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ ইহাদের নিশ্পেষণ 
করাতেই তাহাদের ক্ষমতার প্রাণশক্তি । 

কিন্ত প্রভু মহান্‌। শীঘ্রই হউক আর বিল্বেই হউক, এ অন্তাঁয়ের সমুচিত 
ফলও ফলিয়াছে। যাহার! দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অজিত 
অর্থে নিজের! শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এমনকি, যাহাঁদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির 
লৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নিগ্লিত-_কালচক্রের আবর্তন তাহাঁদেরই 
হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছে; তাহাদের স্রীকন্তার মর্যাদা 
নষ্ট হইয়াছে এবং বিষয়-সম্পত্তি সবই লুগ্িত হইয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর 
যাবৎ ইহাই চলিয়া আমিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কি কোন কারণ নাই 
বলিয়া আপনি মনে করেন? 

ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? এ 
কথা বল! মূর্ঘত| যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য কর! 


Et 


পত্রাবলী ৫ 


হইয়াছিল ।-..বন্ততঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের 
জন্যই উহার! ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াঁছিল। আর সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে 
জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা 
যুঘলমাঁনেরই সংখ্যা বেশী । 

এই নির্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনাঁরীর উন্নতির কথ! কে চিন্ত 
করে? কয়েক হাজার ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদ্বারা৷ একটি জাঁতি গঠিত হয় না, 
অথব। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে । আমাদের সুযোগ-স্থবিধা 
খুব বেশী নাই--এ কথ! অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহা! ত্রিশ কোটি 
নরনারীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে__এমনকি, বিলাসিতাঁর পক্ষেও যথেষ্ট । : 

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাঁহাঁদের 
বিষয় চিন্তা করে ?--এইসকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর 
দল কি? 

এসকল সত্বেও আমি বলি যে, ভগবান অবশ্যই একজন আছেন 
এবং এ কথ পরিহাঁসের বিষয় নহে। তিনিই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছেন) এবং যদিও আমি জানি যে, দাঁসজাতি তাহার স্বতাবদোষে 
যথার্থ হিতকাঁরীকেই দংশন করিয়। থাকে, তথাপি ইহাঁদেরই জন্য আমি 
প্রার্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করুন। যাহ! কিছু সৎ, 
যাহা কিছু মহৎ, তাহার প্রতি আপনি যথার্থ সহানুভৃতিসম্পন্ন। আপনাকে 
জানিয়| অন্ততঃ এমন একজনকে জানিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি, ধাহাঁর 
মধ্যে সাঁরবস্ত আছে, ধাহার প্রকৃতি উদার এবং যিনি অন্তরে বাহিরে অকপট । 
তাই আমার সহিত ‘তমসো মা! জ্যোতিগ্ময়'__এই প্রার্থনায় যোগ দিতে 
আমি আপনাকে আহ্বান করি । 

লোকে কি বলিল-_সেদ্দিকে আমি ভ্রক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, 
আমার ধর্মকে, আমার দেশকে- সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাঁসি। 
নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা 
অন্তরে অঙ্থভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তাহা! প্রভুই জানেন। 
তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মাহষের স্ততি-নিন্দায় আমি দৃক্পাতও 
করি না, তাহাদের অধিকাংখকেই অজ্ঞ কলরবকাঁরী শিশুর মতো মনে 
করি। সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঠিক মর্মকথাঁটি ইহার! কখনও 


৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বুঝিতে পারে ন।। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে আমার সে অন্তদৃষ্টি 
আছে। 

ুষ্টমেয় সহকমাঁদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেষ্ট৷ করিতেছি, 
আর উহাদের প্রত্যেকে আমারই মতে! দরিদ্র ভিক্ষুক। তাহাদিগকে আপনি 
দেখিয়াছেন। প্রভুর কাঁজ চিরদিন দীন-দরিদ্রগণই সম্পন্ন করিয়াছে। 
আশীর্বাদ করিবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার 
বিশ্বাস অটুট থাঁকে। 

প্রেম এবং সহানুভূতিই একমাত্র পন্থ৷। ভালবাসাই একমাত্র উপাঁসন|। 

প্রভু আপনাদের নিরন্তর সহায়ত! করুন। আমার আশীর্বাদাদি জানিবেন 
ইতি_ 


বিবেকানন্দ 
১৩০ 
(রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত )১ 
নিউইয়র্ক 
১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৪ 


প্রিয় মহাশয়, 

সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে 
এবং আমার সহ-নাগরিকগণ আমাকে উদ্দেশ করিয়| যে সহৃদয়তাপূর্ণ' 
কথাগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহ! আমি পাইয়াছি। 

মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্যও যে আপনারা সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন, 
তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন । 

আমার দৃঢ় ধাঁরণা__কৌন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা 


১. চিকাগোর ধর্মমহীসভায় ১৮৯৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভা 
জাতিসমুহের নিকট হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার প্রায় এক বংসর পরে কলিকাতার, 
সনত্ান্ত জনসাধারণ টাউন হলে সভা করিয়| স্বামীজী ও আমেরিকাবাঁসিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 
ই সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি 
তাহার উত্তরম্বরূপ উক্ত সভার সভাপতি রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন। 


পত্রাবলী ৭ 


বা নীতি (Pণli€y)-সহন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা কর! 
হইয়াছে, যেখানেই কোন জাতি আপনাকে পৃথক রাখিয়াছে, সেখানেই তাহার 
পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। 

আমার মনে হয়, ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ 
জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া । প্রাচীনকালে এই 
আচারের প্রত উদ্দেশ্য ছিল- হিন্দুরা যেন চতুল্ার্ববর্তী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে না 
আসে । ইহার ভিত্তি__অপরের প্রতি স্বণ|। 

প্রাচীন বা আধুনিক তাকিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই 
ইহা! ঢাঁকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে দ্বণা করিতে থাকিলে কেহই 
নিজে অবনত ন! হুইয়৷ থাকিতে পারে না1। ধর্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের 
জাঁজল্যমান প্রমাণস্বরূপ-_ইহাঁর অনিবার্য ফল এই হইল যে, যাহারা একদিন 
প্রাচীন জা তিসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে সমুদয় 
জাতির উপহাস ও দ্বণার পাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ 
যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার 
দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছি। 

আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম ; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, 
তবে তাহাকে নিজ এশর্ষ-ভাগ্ার উন্মুক্ত করিয়| পৃথিবীর সমুদয় জাতির 
ভিতর ছড়াইয়। দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহ! কিছু দেয়, তাহাই 
গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন-_সঙ্ধীণতাই মৃত্যু ঃ 
প্রেমই জীবন-_দ্বেষই মৃত্যু । আমরা যেদিন হইতে অপর জাঁতিসকলকে 
স্বণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হইল; 
আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হইতেছি, ততদিন কিছুই 
আমাদের বিনাশ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে 
পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে । আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ' 
ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাঁদবাঁক্যের কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, 
নিজেও তাহা খায় ন! অথচ গরুরও খাইবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও 
সেইরূপ ) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু, যিনি বিদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তিনি 
স্বদেশের অধিকতর কল্যাণসাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় 
জীবনের যে অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভের উপর 


৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রতিষিত। যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র স্থষ্টি করিতে 
পাঁরিতেছি, ততদিন এজাতি বা ও-জাঁতির বিরুদ্ধে বিরক্তিপ্রকাশ ও চীৎকার * 
করা বুথ । রর 

যে অপরকে স্বাধীনত৷ দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার 
যোগ্য? আন্থন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া ধীরতাঁর সহিত 
মন্থক্যোচিতভাঁবে কার্ধে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি 
যে, কেহ কিছু পাইবার ঠিক ঠিক উপযুক্ত হইলে জগতের কোন শক্তিই 
তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমাদের জাতীয় 
জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপট তাবে 
বিশ্বান করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে 


পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসাঁয়ে অবিচলিত রাখুন । ভবদীয় বিশ্বস্ত 
বিবেকানন্দ 
১৩১ 
( মান্দ্ৰাজী ভক্তগণের উদ্দেশ্যে শ্রী আলানিঙ্গ। পেরুমলকে লিখিত ) 
নিউইয়র্ক* 


১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৪ 
হে বীরহৃদয় যুব কবৃন্দ, 
তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর তারিখের পত্র করা পাইয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইলাম। এ পৰ্যন্ত কোন বিদ্ন না হইয়া বরং আমাদের কার্ষে 
উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আঁমি পরম আনন্দিত । যে-কোনরূপেই হউক, 
সংঘের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহ! করিতেই হইবে; 
আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব-_নিশ্চয়ই। “না” বলিলে চলিবে না। 
আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম সরলতা ও সহিষফ্ণুত!। 
জীবনের অর্থ বিস্তার ; বিস্তার ও প্রেম একই কথ|। জ্বতরাঁং প্রেমই জীবন__ 
উহাই জীবনের একমাত্র গতিনিয়ামক ; স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাঁকিতেও 
ইহা মৃত্যু, আর দেহাবমানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুন্বরূপ। দেহাঁবসানে 
কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু । 


পত্রাবলী তা 
পরোঁপকাঁরই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাঁবই মৃত্যু । শতকরা নব্বই জন 


$+ নরপশুই মৃত, প্রেততুল্য ; কারণ হে যুরকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে 


মৃত ছাড়া আর কি? হে যুবকবুন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও নিগীড়িত জনগণের ব্যথা 
তোমরা প্রাণে প্রাণে অন্থুভব কর, সেই অন্থভবের বেদনায় তোমাদের হৃদয় রুদ্ধ 
হউক, মস্তি ঘুরিতে থাকুক, তোমাদের পাগল হইয়। যাইবার উপক্রম হউক । 
তখন গিয়। ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই 
তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে-_অদম্য উৎসাহ, অনস্ত শক্তি 
আমিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়! আমার মূলমন্ত্র ছিল_-এগিয়ে যাও ; এখনও 
বলিতেছি এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে 
পাই নাই, তখনও বলিয়াছি__এগিয়ে যাও । এখন একটু একটু আলো দেখা 
যাইতেছে, এখনও বলিতেছি__এগিয়ে যাও । বৎস, ভয় পাইও না। উপরে 
তাঁরকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও 
না, উহ! তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে-_অল্পক্ষণের 
মধ্যে দেখিবে, সবই তোমার পদতলে । টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, 
যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়__চরিত্রই 
বাঁধাবিপ্ররূপ বজ্দৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে। 

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্ত! এই_স্বাধীনতা! ব্যতীত কোনরূপ উন্নতিই 
সম্ভব নহে। আমাদের পূর্বপুরুষের! ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ফলে 
আমরা এই অপূর্ব ধর্ম পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার! সমাজের পায়ে অতি কঠিন 
শঙ্খল পরাইলেন। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের সমাজ ভয়াবহ, 
পৈশাচিক । পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে__ 
তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়। দেখ । আবার অপর দিকে তাহাদের 
ধর্ম কিরূপ, দেদিকেও দৃষ্টিপাত করিও । 

স্বাধীনতাঁই উন্নতির প্রথম শর্ত । যেমন মানুষের চিন্ত। করিবার ও কথ! 
বলিবার স্বাধীনত। থাক! আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোশাক বিবাহ 
ও অন্ঠান্ত সকল বিষয়েই স্বাধীনতা গ্রয়ৌোজন-_-তবে এই স্বাধীনত| যেন অপর 
কাহারও অনিষ্ট না করে। 

আমর নির্বোধের মতে| জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি । না 
করিবই বা কেন? হাত বাড়াইয়! ন! পাইলে “আঙুর টক’ বলিব নাতো কি! 


১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ 
নরনারীর অধিক যথার্থ ধামিক লোক নাই, ইহ! মানিতেই হইবে। এই 
মুষ্টমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে 
অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং ন! খাইয়া মরিতে হইবে? একজন 
লোকও কেন না খাইয়| মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে জয় করিল_এ 
ঘটন! সম্ভব হইল কেন? বাহ্‌ সভ্যতা সম্বন্ধে হিন্দুর অজ্ঞতাই ইহার কারণ। 
বাহ্‌ সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর 
ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নৃতন নৃতন কাজের স্থষ্টি হয়। 

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি 
যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন__ইহা আমি বিশ্বাস করি ন|। 
ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাঁওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার 
করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে । আরও 
খাদ্য, আরও স্থযোগ প্রয়োজন । আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের 
নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাঁসমিতি করিয়৷ থাকে--ইহাঁতে 
ইংরেজরা হাঁসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই 
স্বাধীনতা৷ পাইবাঁর যোগ্য নহে। দীসেরা শক্তি চায় অপরকে দাম করিয়। 
রাখিবাঁর জন্য । তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে-_লোককে 
অধিক ধর্মনিষ্ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনত৷ দিয় । প্রাচীন 
ধর্ম হইতে এই পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অনাচারের মূলোচ্ছেদ করিয়। 
ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। 

আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া ইউরোপের সমাজের 
মতো! একটি সমাজ গড়িতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহ! কার্যে পরিণত করা 
খুব সম্ভব, আর এরূপ হইবেই হইবে। ইহা! কার্যে পরিণত করিবার প্রধান 
উপাঁয়__মধ্যভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন । যাহার! তোমাদের ভাব মানিয়া 
চলিবে, কেবল তাঁহাদের সেথানে রাখ! হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক 
লোঁকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, 
কিন্ত এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া সমগ্র 
ভারতে তাহার শাখা স্থাপন করিয়। যাঁও। এখন কেবল ধর্মভিতিতে এই 
সমিতি স্থাপন কর; কোনরূপ সামাজিক সংস্কারের কথা এখন প্রচার 


পত্রাবলী ১১ 


করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোঁকদিগের 
কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শব্বরাচার্য, রামানথজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন 
নামের মধ্য দিয়া এসকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া 
থাঁকে। ওঁ সঙ্গে নগরসংকীর্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর। 

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবাঁর সময় একটি মহোৎসব করিলে । নিশান 
প্রভৃতি লইয়| রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসংকীর্তন হইল, বন্তৃতাঁদি হইল । 
তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক! 
নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজলিত কর, আর চারিদিকে বিস্তার করিতে 
থাকো। উঠিয়। পড়িয়া কাজে লাগো। নেতৃত্ব করিবার সময় সেবকভাবাপনন 
হও, নিঃস্বার্থপর হও) আর একজন গোঁপনে অপরের নিন্দ করিতেছে, তাঁহ! 
শুনিও ন|। অন্ত ধৈর্য ধরিয়া! থাকো, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের 
কোন কাগজ আর পাঠাইবার আবশ্তকতা৷ নাই। আমার নিকট বিস্তর 
আনিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ 
সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাজ করিবার একটু স্থবিধা 
পাঁইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়ত! লইয়৷ কাঁজ কর। কাঁজ কর, কাজ কর; 
পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক কোন 
পত্র লিখি নাই, কিন্ত অভিনন্দন-পত্রের যে উত্তর পাঁঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় 
পৰ্যাপ্ত হইবে । তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, 
সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞত। জানাইবে। তাহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি! একটি 
বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে : আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র 
পাঠাই বলিয়া__অন্ঠান্য বন্ধুগণের নিকট-তুমি নিজে যেন একটা মন্ত লোক, 
এট! দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্বোধ হইতেই পারো না। 
তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়! দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে 
করি। ইহাঁতেই সম্প্রদায় ভাঁডিয়া যাঁয়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে 
কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি ন! থাকে। আমি 
বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জল সত্যের উপর 
নির্ভর করিয়াছি। আমীর বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া যেন মরিতে না হয় যে, 
আঁমি নামের জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। 
একবিন্দু দুর্নীতি, বদ মতলবের একবিন্দু দাগ পর্যন্ত যেন না থাকে । 


৯২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 
গুপ্ত বদমাশি, লুকোনে। জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; 


কিছুই লুকাইয় করা হইবে না। কেহ যেন নিজেকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র : 


মনে করিয়। অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও 
কেহ থাকিবে না) গুরুগিরি চলিবে না। হে বীরন্বদয় বাঁলকগণ, কাষে 
অগ্রসর হও । টাকা থাক ব| ন! থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই 
পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তে| তোমার সহায় আছেন? 
অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। 

ভারত হইতে প্রকাশিত থিওসফিন্টদের একখানি কাগজে লিখিতেছে, 
তাহার। আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন ! বটেই 
তে!!! নিছক বাজে কথা_-থিওসফিস্টরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছে !'* 

সাবধান ! আমাঁদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। 
সত্যকে ধরিয়া থাকো, আমরা নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, 
কিন্ত নিশ্চিত কৃতকার্য হইব, এ সম্বন্ধে কৌন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া 
যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই । এই মনে করিয়। কাঁজে লাগো, যেন 
তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশ শতাব্দী 
তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর 
করিতেছে। কাঁজ করিয়। যাঁও। 

ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছি। জানি না, কবে 
ভারতে যাইতে পাঁরিব। এখানে প্রচারের যেমন সুবিধা, সাহাধ্যপ্রাপ্তিরও 
সেইরূপ আশ! । ভারতে লোকের! বড় জোর আমার প্রশংসা করিতে পারে, 
কিন্তু কেহ একটি পয়দা দিতে রাজী নয়। পাইবেই বা কোথায়? নিজেরা যে 
ভিক্ষুক! তারপর ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া 
লৌকহিতকর কার্য করিবার শক্তি হারাইয়! ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), 
সর্বসাধারণ (Publi) প্রভৃতি তত্ব সম্বন্ধে তাহারা! এই নূতন ভাব পাইতেছে। 
সুতরাং তাহীদ্দিগের উপর আমার দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
পরে আরও বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্বাদ । 
ইতি_ 

বিবেকানন্দ 


পত্রীবলী ১৩ 


পুনঃ__ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে তোমাদের আর খবর লইবার প্রয়োজন নাই । 
আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা! নিরাপদে তথায় 

পৌছিয়াছে। ইতি 
বি 


যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিক1* 
৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪ 
প্রিয় আলামিঙ্গা, 
ফনোগ্রাফ ও পত্রখাঁনি তোমার কাছে নিরাপদে পৌছেছে জেনে আনন্দিত 
হলাম । আমাকে খবরের কাগজের অংশ কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, 
কাগজের বন্যা আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে_-এখন যথেষ্ট হয়েছে, আঁর আবশ্যক 
নেই । এখন সংঘের জন্য খাঁটো। আমি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা 
সমিতি স্থাপন করেছি, তাঁর সহকারী সভাপতিশীদ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন-- 
তুমিও যত শীঘ্র পারো তাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে আরম্ভ কর। আশা! 
করি, আঁমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হবে| । 
আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংহত করতে হবে--একট! সম্প্রদায় 
গড়বাঁর জন্য নয়, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের জন্যও নয়, কিন্ত বৈষয়িক দিকটার 
জন্য। জোরের সহিত প্রচারকার্য চালাতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো। 
একত্র কর ও সংঘবদ্ধ হও । 
রাঁমরুণের অলৌকিক ক্রিয়া সন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে 
সারা জীবন দেখছি গরুতাড়ানো ঘুচল না। মন্তিঘ্হীন আহাম্মকগুলো। 
কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও ন|। 
মদকে ‘ডি. গুপ্তের উধধে” পরিণত কর! ছাড়া কি বামকুষ্ণের জগতে আর 
কোন কাজ ছিল না? প্রভু আমাকে এই কলকাতার লোকদের হাঁত থেকে 
রক্ষ। করুন! কি সব লোক নিয়ে কাঁজ করতে হবে ! যদি এরা শ্রীরামকুঞ্ধের 
একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে__তিনি কি জন্য এসেছিলেন, কি শিক্ষ। 
দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে লিখতে পারে, তবে লিখুক। নতুবা 
এইসব আঁবোল-তাবোল লিখে তাঁর জীবনী ও উপদেশকে যেন বিকৃত করা! 
না হয়। এ-দব লোক ভগবানকে জানতে চায়__এদিকে বামকৃষ্ণের ভেতর 


১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাঁজা আহাম্মকি! এ-রকম , 
আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগবগ ফুটতে থাকে। 

কিডি তার ভক্তি, জ্ঞান ও ধর্মসমন্বয়ের কথ! এবং অন্যান্য উপদেশ তর্জমা 
করুক না? এই লিখতে হবে যে, তীর জীবনটা একট! অসাধারণ আলোঁক- 
বতিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ মত্যসত্যই 
বুঝতে সমর্থ হবে। শাস্ত্রে যে-সব জ্ঞান মতবাঁদরূপে রয়েছে, তিনি তাঁর মূর্ত 
দৃষ্টান্ত । খঘি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি নিজের 
জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্বগুলি মতবাদ মাত্র__তিনি ছিলেন 
তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি । এই ব্যক্তি তার একান্স বর্ষব্যাঁপী একট জীবনে পাঁচ 
হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন ক'রে গেছেন এবং ভবিষ্যতের 
জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক 
একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশৃন্য হলেই 
চলবে না, আমাদিগকে এ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে; সত্যই 
সকল ধর্মের ভিত্তি_-তার এই মতবাদ দ্বার! বেদের ব্যাখ্যা ও শান্ত্রসমূহের 
সমন্বয় হ'তে পারে। এসব ভাব নিয়ে তার একখানি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবন- 
চরিত লেখ| যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। কুরুচিপূর্ণ অসংলগ্ন ভাষ। 
পরিহার করবে।--.অন্যান্ত জাতিরা এগুলিকে চূড়ান্ত অশ্লীলতা! মনে করে। 
তার ইংরেজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়বে, সুতরাং সাবধান, এপ্রকার 
শব্দ ও ভাব যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমার নিকট প্রেরিত একখান| 
জীবন-চরিত পড়লাম, তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে ।...স্থতরাং 
খুব সাবধান--খুর সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। 

কলকাতীয় বন্ধুদের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই, অথচ হামবড়াইট] 
খুব আছে_তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে, অপরের পরামর্শ শুনতে 
একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভ্রলৌকদের নিয়ে যে কি ক'রব তা বুঝি না 
তাদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশ! করি না। তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। 
তারা যে বাংলা বইখান! পাঠিয়েছে, তার জন্য লজ্জায় আমার মাঁথা হেট 
হচ্ছে। লেখক হয়তো ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলিভাবে সত্য লিপিবদ্ধ 
ক'রে যাচ্ছেন, পরমহংসদেবের ভাষ| পর্যন্ত বজায় রাখছেন; কিন্ত তিনি এটা 
ভাবেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মেয়েদের সামনে কখনও এ-রকম ভাষা ব্যবহার 


পত্রাবলী ১727 
করতেন না। এই লেখক আশ! করেন, তাঁর বই স্ত্রীপুরুষ সমভাবে পড়বে । 
প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন! তাঁরা আবার নিজের 
খেয়ালে চলে মনে করে, তারা সকলেই তাকে সাক্ষাৎ দেখেছে! দূর ছাই, 
এরূপ মস্তি ্হীনদের ভেতর দিয়ে যা কিছু বেরোয়, ত! ছুঁড়ে ফেলে দিতে 
হবে। নিজেরা ভিখাঁরী-_রাজার মতে। চালচলন দেখাতে চায়! নিজের! 
আহাম্মক, মনে করে-_আমর! মস্ত জ্ঞানী! নগণ্য দাস সব, মনে করছে 
আমর! প্রভু! এই তো তাঁদের অবস্থা! কি যে করব, কিছু বুঝতে পারি 
না। প্রভূ আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আঁশা-ভরস! তোমাদের উপর। 
কাজ ক'রে যাঁও, কলকাতার লোকদের মতানুসারে চ’লে| না, কেবল তাঁদের 
ন! চটিয়ে খুশী রেখে যাঁও এই আশায় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ না কেউ ভালো 
দাড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হও। ভাত 
রান্না হ'লে অনেকেই পাত পেতে বসে যাঁয়। সাঁবধাঁন__কাঁজ ক'রে যাঁও। 
সতত আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 


১৩৩ 

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা* 
৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪ 

প্রিয় কিডি, 
তোমার পত্র পেলাম । তোমার মন যে এদিক ওদিক করছে, ত! সব 
পড়লাম। স্থখী হলাম যে, তুমি রামকুষ্ণকে ত্যাগ করনি। আমি তোমাকে 
পরামর্শ দিচ্ছি_-তীর সম্বন্ধে যে-সব অদ্ভূত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি 
থেকে আর যে-সব আহম্মক ওগুলি লিখছে তাঁদের থেকে তুমি তফাত থাকবে। 
সেগুলি সত্য বটে, কিন্ত আমি নিশ্চিত বুঝছি, আহম্মকেরা সব তালগোল 
পাকিয়ে খিচুড়ি ক'রে ফেলবে। তার কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার 
ছিল! তবে শিদ্ধাইরূপ বাজে জিনিসগুলোর ওপর অত ঝৌঁক দাও কেন? 
অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই তো আর ধর্মের সত্যতা 
প্রমানিত হয় না-_জড়ের দ্বারা তো আর চৈতন্তের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা 
আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি শহ্বন্ধ ? তুমি এ-দব 


১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাকো আঁর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
থাকো যে, আমি তোমার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এটা ওট| নিয়ে মনকে 
চঞ্চল ক'রে! না। রামরুষ্ণকে প্রচার কর। যে পানীয় পান ক'রে তোমার 
তৃষ্ণা মিটেছে, তা অপরকে পান করতে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ 
সিদ্ধি তোমার করতলগত হোঁক। বাজে দার্শনিক চিত্ত! নিয়ে মাথা 
ঘামিও না,.অথবা তোমার গোড়ামি দ্বারা অপরকেও বিরক্ত ক'রে! ন! । 
একট! কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট_রামকষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার 
কর! । এই কাঁজের জন্য তোমায় আশীর্বাদ করছি--কাঁজ ক'রে যাও। এখন 

প্রভুর নাম প্রচার করগে। 
সদ। আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 

১৩৪ 
(ডাঃ নাঞ্জু্ড রাঁওকে লিখিত ) 
যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিক1* 
৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪ 
প্রেমাম্পদেষুঃ 

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম । তুমি যে শ্রীরামকষেরর মহিম| 
বুঝতে পারছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হ'ল। আরও আনন্দ হ’ল 
তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই তে! হ’ল ভগবাঁন- 
লাভের অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রীজবাঁপীর উপর চিরকাল অনেক 
আশা পোষণ ক'রে এসেছি। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মান্দ্াজ থেকেই 
আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাঁসিয়ে দেবে। আমি কেবল 
এই প্রার্থনা করতে পারি যে, তোমার শুভ সংকল্প শীঘ্র সিদ্ধ হোক। তবে 
বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিস্পগুলির কথাও আমার বল! উচিত। 
প্রথমতঃ এটি দেখতে হবে যে, হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলা কারও পক্ষে উচিত 
নয়। দ্বিতীয়তঃ তোমার মা এবং স্ত্রীর জন্যও একটু ভাব| উচিত। অবশ্য তুমি 
বলতে পারো, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্ের৷ সংসার ত্যাগ করবার সময় তাঁদের 
মা-বাঁপের মতাঁমতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি, নিশ্চিত জানি 
যে, বড় বড় কাজ খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হ'তে পারে না। আমি নিশ্চিত 


. 
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জানি, ভাঁরতমাঁত তীর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবন বলি চাঁন, আর আমার 
অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাঁদেরই অন্যতম হবার সৌভাগ্য 
লাভ করবে। 

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাঁবে, মহাঁপুরুষগণ 
চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন”আর সাধারণ লোক তাঁর সুফল ভোগ 
করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর, সে আর কি 
ত্যাগ হ'ল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিকামন! 
পর্যন্ত ত্যাগ করতে গ্রত্তত আছ ? তুমি স্বয়ং ত্রহ্মস্বরপ-__এ কথাটা ভেবে 
দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্ম- 
চারীর জীবন যাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্তীর সংজব একেবারে ছেড়ে 
দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর-_ইহাই “কুটাচক” অবস্থা। জগতের 
কল্যাণের জন্য তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ করতে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও 
সম্মত করাঁবাঁর চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জলন্ত বিশ্বাস, সর্বজয়ী প্রেম 
ও সর্ধশক্তিমযী চিত্তশুদ্ধি থাঁকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেস্াসাধনে শীত্রই 
সফলতা লাভ করবে, সে বিষয়ে আমার অগুমাত্র সন্দেহ নেই। দেহ মন প্রাণ 
অর্পন ক'রে তুমি শ্রীরামরুষ্ণদেবের উপদেশ-প্রচারকীর্ধে লেগে যাও দেখি 
কারণ, সাধনার প্রথম সৌপাঁন হচ্ছে কর্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত 
অধ্যয়ন আর খুব সাঁধনভজনের অভ্যাস কর। তোমাকে মানব-জাতির 
একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য হ'তে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বলতেন, ‘নিজকে 
মারতে হালে একটি নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল- 
তরবারের দরকার’ । তেমনি লোকশিক্ষ। দিতে হ’লে অনেক শাস্ত পড়তে 
হয় ও অনেক তর্ক-যুক্তি ক'রে বোঝাতে হয়, কিন্তু নিজের ধৰ্মলাভ কেবল 
একটি কথায় বিশ্বাস করলেই হয়। আঁর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি 
সমগ্র জগতে গিয়ে তীর নাম প্রচার করবার অধিকারী হবে । তোমার সংকল্প 
অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই_-ভগবান্‌ শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় 
হোন, কিন্ত হঠাৎ একট! কিছু ক'রে ফেলো! না। প্রথমে কর্ম ও সাধন-ভজনের 
দ্বার। নিজেকে পবিত্র কর। 

ভাঁরত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্র। সয়েছে, সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল ধরে 
অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়, তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের 


৭-২ 


১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। পতিত ভারতকে আঁবাঁর জাগরিত হবার স্থযোগ 


দেওয়! হয়েছে। শ্রীরামরুঞ্চদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল : 


ভারত উঠতে পারবে । তার জীবন, তীর উপদেশ চাঁর্দিকে প্রচার করতে 
হবে, যেন হিন্দুসমাজের সর্বাংশে__গ্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ 
ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে-এ কাজ করবে? শ্রীরামকষ্ণদেবের 
পতাকা বহন ক'রে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে 
নাম, যশ, এশ্বর্ভোগ-__-এমন কি ইহলোক-পরলৌকের সব আশ৷ ত্যাগ ক'রে 
অবনতির স্রোত রোধ করতে এগোঁবে? কয়েকটি যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্ন- 
প্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে__-তাঁর। নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা 
খুব অল্পমংখ্যক ; এইরূপ কয়েক সহজ যুবকের প্রয়োজন। তাঁরা নিশ্চয়ই 
আসবে । আমি আনন্দিত যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাঁদের অন্যতম 
হবার ইচ্ছ। জাগিয়ে দিয়েছেন । প্রভু যাঁকে মনোনীত করবেন, সেই ধন্য__ 
সেই মহাগৌরবের অধিকাঁরী। তমোহদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রভুর 
জ্যোতির্ময় রাজ্যে আনবাঁর জন্য তোমার সংকল্প উত্তম, আশা উচ্চ এবং 
লক্ষ্য অতি মহৎ্। 
কিন্তু হে বৎস, এতে অন্তরায় আছে। হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলা উচিত 
নয়। পবিত্রতা, সহিষুতা ও অধ্যবপীয়-__এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধি- 
লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সামনে তে। অনন্ত সময় পড়ে 
আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি 
পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে । তোমার মতে! শত শত যুবক 
চাই, যার! সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই 
নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে। ভগবান্‌ শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করুন। ইতি 
| আশীৰ্বাদক 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ১৯ 
১৩৫ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
১৬৮ ব্ৰযাট্ল্‌ স্ট্রীট, কেমব্রিজ* 
৮ই ডিসেম্বর» ১৮৯৪ 
প্রিয় ভগিনি, 
এখানে তিন দিন আছি। লেডি হেনরী সমারসেটের একটি সুন্দর বক্তৃতা 
হ’ল। এখানে রোজ সকালে বেদান্ত বা অপরাপর বিষয়ে শিক্ষ। দিয় থাকি । 
তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য একখানি ‘বেদান্তধর্' ( Vedantism ) মাদার 
টেম্পলের' নিকট দিয়েছিলাম। সে-খানি বোধ করি পেয়েছ। আর একদিন 
স্প্যান্ডিংদের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। আমার আপত্তি সত্বেও সেদিন 
তাঁরা ধরে বদল মাকিনদের সমীলৌচনা করতে হবে। আলোচন! তাঁদের 
অপ্রিয় হয়ে থাকবে; হওয়া স্বাভাবিক. বটে_ সর্বদা, সর্বত্র । চিকাগোয় 
“মাদার চার্চ "ও পরিবাঁরস্থ সকলের খবর কি? অনেকদিন হ’ল তাঁদের 
কোন পত্র পাইনি । সময় পেলে এর পূর্বেই চট ক'রে শহরে গিয়ে তোমার 
সঙ্গে একবার দেখা করে আসতাম । সারাদিনই বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। 
তাঁরপর ভয়, গিয়েও যদি দেখা না হয়। 
তোমার যদি অবসর থাকে লিখে) আঁমি স্থযোগ পাঁওয়া মাত্রই তোমার 
সঙ্গে দেখ! ক'রে আঁসব। অপরারের দিকে আমার অবকাঁশ। সকাল থেকে 
বেলা ১২টা ১ট। পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। এইভাবে চলবে-_যে পর্যন্ত 
এখানে আঁছি অর্থাৎ এই মাসের ২৭ বা ২৮ তারিখ পর্যন্ত । সকলে আমার 
গ্রীতি জানবে। ইতি 
তোমার চিরন্সেহশীল ভ্রাঁত। 
বিবেকানন্দ 
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১৩৬ 
( মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
কেমত্ৰিজ* 


ডিসেম্বর, ১৮৪৪ 
প্রিয় ভগিনি, 


এইমাত্র. তোমার পত্র পেলাম। তোমাদের সামাজিক প্রথায় যদি না 
বাধে ত! হ’লে মিসেস ওলি বুল, মিস ফার্মার,এবং মিসেস এডামস্‌ নামক চিকাগো 
হ'তে আগত ব্যায়ামবিশারদের সঙ্গে একবার দেখ! ক'রে যাও না কেন? 
যে-কোন দিন তাদের সেখানে পাবে। 


তোমাদের চিরস্মেহশীল 
বিবেকানন্দ 
১৩৭ 
(মিম মেরী হেলকে লিখিত ) 
কেমত্রিজ* 


২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ 
প্রিয় ভগিনি, 

এর পর তোমার আর কোন পত্র পাইনি । আগামী মঙ্গলবার নিউইয়র্কে 
চলে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি মিসেস বুলের পত্র অবশ্য পেয়ে থাকবে । আমি 
যে-কোন দিন সানন্দে তোমার কাছে যাব ; বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আমার 

এখন অবকাশ আছে__আগামী রবিবার ছাড়া । 
| চিরন্সেহশীল 
বিবেকানন্দ 

১৩৮ 
(আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত ) 

যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিক1* 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ 
প্রিয়বরেষুঃ 


শুভাশীর্বাদ। তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম । নরসিংহ ভারতে পৌছেছে 
শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্মমহাঁসভী সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি 


পত্রাবলী ২১ 


তোমায় পাঠাতে পারিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত । পাঠাতে চেষ্টাক'রব। কথাট! 


হচ্ছে এই যে, ধর্মমহাসভ! সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরানো হয়ে গেছে ] 


তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না, আর তুমি যে কাঁগজখাঁনির 
কথ। উল্লেখ করেছ, তাঁর সম্বন্ধেও কথন কিছু জীনিনি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, 
ধর্মমহাসভা, তৎসংক্রান্ত এই পত্র ও অন্য যা কিছু সব প্রাচীন ইতিহাস হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, স্থতরাং তোমরাও গুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাবতে পারে | 

এখন আমার সন্ধে প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কৌন মিশনরী কাগজে 
আমাকে আক্রমণ ক'রে লিখে থাঁকে। তাঁর কোনটা আমার দেখবার ইচ্ছাও 
হয় না। যদি ভারতের এ-রকম মিশনরীদের আক্রমণ-সম্বলিত কোন কাগজ 
আমাকে পাঁঠীও, ত! হ'লে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব । আমাদের কাজের 
জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল__-এখন যথেষ্ট হয়েছে । এখন আর 
লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে ব| বিপক্ষে ভালমন্দ কি বলছে, সে 
দিকে আর লক্ষ্য কারো না। তুমি তোমার কাঁজ ক'রে যাও, আর মনে 
রেখো-_নিহি কল্যাঁণরুৎ কশ্চিৎ ছূর্গতিং তাঁত গচ্ছতি ৷ t 

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে, আর তোমাকে আলাদা 
বলছি, তুমি যতটা ভাবছ, তাঁর চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়েছে। 
সব জিনিসই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে । 

বাণ্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগে লোকে 
নিগ্রোদের সঙ্গে অন্ত কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জানতে 
পাঁরবে, তখন দেখবে__তীরা খুব অতিথিবৎসল। “টমাস অ! কেম্পিসে'র 
কথ। নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নৃতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় 
পূর্বেও লিখেছি, এখনও লিখছি, আমি খবরের কাঁগজের সুখ্যাতি বা নিন্দায় 
মৌটেই কান দিই না, এরূপ কিছু আমার কাঁছে এলে আমি আগুনে পুড়িয়ে 
ফেলি, তোমরাও তাই -ক'রো। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন 
প্রকার সমালোচনার দিকে মন দিও না। মন মুখ এক ক'রে নিজের কর্তব্য 
ক'রে যাঁও_-সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে! দোহাই, 
আমাকে খবরের কাগজ, সাঁময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। 
আমি সর্ধদা ঘুরে বেড়াচ্ছি, হুতরাং এ সব জিনিসের বোঝ! বইতে গেলে 


আমার কি কষ্ট, তা বুঝতেই পারছ। ৬. 


২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


মিশনরীদের মিথ্যা উক্তিগুলি গ্রাহের মধ্যেই এনে! নাঁ-এখানে কোন 
ভদ্রলোকই তাঁদের আমল দেয় না। ভারতে তাঁরা হাত-পা! চাঁপড়াক, 
ডাঃ ব্যারৌজও যে এখানে একজন খুব বড় লোক, তা নয়। সম্পূর্ণ নীরবতাই 
হচ্ছে তাদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ, আমার ইচ্ছা--তোমরা, তাই কর। 
সর্বোপরি, আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও ন, ওর 
থেকে আমার যা দরকার ছিল ত হয়ে গেছে, আর না। এখন কাজে মন দাও । 
ুত্রক্ষণ্য আঁয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি ক'রো।. আমি তাঁর মতে৷ 
অকপট ও মৃহানুভব লোক আর দেখিনি । তাঁর ভেতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির 
খুব সুন্দর সামঞ্জস্ত আছে। তাঁকে সভাপতি ক'রে কাঁজে অগ্রসর হও । 
আমার ওপর বেশী নির্ভর ক'রে। না_নিজেদের ওপর নির্ভর ক'রে যাও । 
এখনও আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি, মান্দাজ থেকেই শক্তিতরন্দ উঠবে। 
আমার সম্বন্ধে কথ! এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি_জাঁনি না। আমি এখানে 
এবং ভাঁরতে ছু জায়গাতেই কাজ করছি । মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাক! 
পাঁঠাতে পারব, এই পর্যন্ত সাহায্য করতে পাঁরি। -তোম্র! সকলে আমার 
ভালবাস জানবে । 
সদা আঁশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
১৩৯ 
(লালা গোবিন্দ সহায়কে লিখিত) 
চিকাগো 
১৮৭৪ 
প্রিয় গোবিন্দ সহায়, 
আমার কলিকাতার গুরুভ্রাতাগণের সহিত তোমার পত্রব্যবহার আছে 
কি? তুমি চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় এবং সাংসারিক ব্যাপারে বেশ উন্নতি 
করিতেছ তো ? হয়তে। শুনিয়৷ থাকিবে--কিভাঁবে প্রায় বৎসরাধিক কাল 
আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচার করিতেছি। এখানে বেশ ভালই আঁছি। 
যত শীঘ্র পারো এবং যতবার ইচ্ছা আমাকে চিঠি লিখিও । 
সস্গেহ 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ২৩ 
১৪০ 
যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা* 
১৮০৪ 

প্রিয় গোবিন্দ সহায়, K 
‘সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং পরিণামে ধামিক লোকের জয় হইবেই। 
**বৎস, সর্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথব| যত উচ্চপদস্থ 
লোকের সঙ্গেই থাকি না কেন, আমি সর্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের, 
সর্বাপেক্ষ! সাঁমীন্যপদস্থ ব্যক্তির জন্যও প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহাকে স্মরণ 

রাখিতেছি। ইতি 


আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
৪১ 
(স্বামী রামকুষ্ণীনন্দকে লিখিত ) 
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো 


১৮৯৪ 

কল্যাণবরেষুঃ 

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মজুমদারের লীলা 
শুনিয়। বড়ই দুঃখিত। গুরুমার! বিদ্যে করতে গেলে এ-রকম হয়। আমার 
অপরাধ বড় নাই। মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল--বড় খাতির 
ও সন্মান) এবার আমার পোয়াবারে|। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? 
এতে চটে যাওয়। মজুমদারের ছেলেমানষি। যাক, উপেক্ষিতব্যং তদ্ববচনং 
ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্‌ । অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ 
তদ্ধদয়রুধিরপোযিতাঃ? ‘অলোকদামান্তমচিন্তাহেতুকং নিন্দপ্তি মন্দাশ্চরিতং 
মহাত্মনাং’ ইত্যাদয়ঃ সংস্থত্য ক্ষন্তব্যোহয়ং জালঃ মজুমদারাখ্যঃ।* প্রভুর ইচ্ছ! 
__এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তার্থষ্ি প্রবোধিত হয়। মজুমদাঁর-ফজুমদারের 


১. তোমাদের প্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত । আমরা রামকৃষ্ণতনয়, 
তাহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি “আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমর! সামান্য পোকার কামড়ে ভর 
পাইব ? ‘মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাস্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দেশ করিতে 
পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে (কুমারসন্তব )-ইত্যাদি স্মরণ করিয়া! এই 
মজুমদার নামক ব্যক্তিকে ক্ষমা করা উচিত। 


২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কর্ম তার গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই__] want to 
be a voice without a form.> হরমোহন প্রভৃতি কাহারও আমাকে 
সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই--কোহহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধ সমর্থয়িতুং 
বা, কে বান্যে হরমোহমনাদয়ঃ ? তথাপি মম হৃদয়ক্বৃতজ্ঞত| তান্‌ প্রতি। “যস্মিন্‌ 
স্থিতে। ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে-নৈষ প্রাপ্তবান্‌ তৎপদবীমিতি মত্বা 
ককুণাদৃষ্্ দ্রষ্টব্যোহয়মিতি।২ প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা! হৃদয়ে 
আসে নাই; বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই 
যন্রদ্বার! সহজ সহজ হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহম্ন 
সহজ্ব নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ গ্রীতি ও ভক্তি করে, আর শত 
শত পাদ্রী ও গৌড়! ক্রিশ্চান শয়তানের সহোদর মনে করে। মুকং করোতি 
বাঁচালং প্দুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,* আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য! যে শহরে যাই, 
তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে_Cyclonic Hindu.* তীর 
ইচ্ছ| মনে রাখিও—]I am a voice without a form. (আমি অমূর্ত 
'বাণী)। | 

ইংলণ্ডে যাঁব কি যমল্যাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় ক'রে 
দেবেন। এদেশে একটা! চুরুটের দাম এক টাকা, একবার ঠিকাগাঁড়ী 
চড়লে ৩২ টাকা, একটা! জামার দাম ১০*২ টাকা। ৯২ টাকা রোজ হোটেল 
- প্রভু সব জুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়িতে যত্র ক'রে 
নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম খাওয়া-পর! সব আঁসছে__জয় প্রভু, আমি কিছু জানি 
না। শিত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা! বিততো৷ দেবযাঁনঃ।*« “বিগতভীঃ, 


১ আমি অমূর্ত (বা অশরীরী ) বাণী হইতে চাই । 

২ তাহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা! সাহায্য করিবার আমি কে? হরমোইন 
গ্রভৃতিই বা কে? তথাপি তাহাদের প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। “যে অবস্থা 
লাভ হইলে লোক গুরুতর ছুঃখেও বিচলিত হয় না! (গীত৷ )--সেই অবস্থা এ ব্যক্তি এখনও লাভ 
করে নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 

৩. বোবাকে বাক্শক্তিনম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে। 

৪. ঝঞ্চাসদৃশ হিন্দু 

৫ সতোরই জয় হয়, মিথ্যার কখনও জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয় 
(মুগডকোপনিষৎ )। বেদান্তমতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্সধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি শ্রেষ্ঠ 
গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্ষাম সন্যাসিগণেরই এই গতি হয়। 


পত্রাবলী ২৫ 


হওয়| চাই । কাঁপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। কেহ যেন আমাকে 
সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই 
ও রাজপুতানার। ইণ্ডিয়ান মিরর’ উদ্বোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে 
অনেক ঠাট্টা করেছে__কাঁর কথা কার মুখে দিয়ে ! সব খবর পাচ্ছি। আর 
দাদ|ঁ-এমন চক্ষু আছে, যা ৭০:০ ক্রোশ দূরে দেখে_এ কথা সত্য 
বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে_ যতটুকু তাঁর ইচ্ছা । তাঁর 
একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাঁদা, কুকুর-বেড়ালের ঝগড়| দেখে মান্গুযে 
কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষা হিংসা গু'তাগু'তি দেখে 
তোঁমাদের মনে কোন ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে 
বলছি যে, পর্দা হঠছে, স্ুর্যৌদয় হচ্ছে। পর্দা উঠছে_উঠছে ধীরে ধীরে, 
slow but sure (ধীরে কিন্ত নিশ্চিত ), কালে প্রকাশ । তিনি জানেন 
মনের কথা! কইব কি সই, কইতে মানা ৷? দাদা, এ সব লিখিবার নহে, 
বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমর! ছাঁড়া। 
হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক-_পাঁকড় ঠিক বটে, তাতে আঁর ভুল নাই 
তবে পারে যাঁওয়া আজ আর কাঁল-__এই মাত্র। দাদা, leader ( নেত|) 
কি বনাতে পারা যায় ? Leader জন্মায় । বুঝতে পারলে কি না? লিডারি . 
কর! আবার বড় শক্ত__দাঁসস্য দাঁসঃ, হাজারে! লোকের মন যোগানো। 
Jealousy, selfishness ( ঈর্ষা, স্বার্থপরত|) আঁদপে থাকবে না_-তবে 
leader. প্রথম by birth (জন্মগত ), দ্বিতীয় Uun5elfi5 ( নিঃস্বার্থ ), তবে 
1eader. সব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক 
জাল গুটাচ্ছেন__বয়মন্ুরাঁমত, বয়মন্ুসরামঃ, গ্রীতিঃ পরমসাধনম্* বুঝলে কি 
না? Love conquers in the long run,* দিক্‌ হলে চলবে নl—wait, 
Wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর ) সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। যোগেনের 
কথা কিছুই লেখ নাই। রাখাঁল-রাজা ঘুরে ফিরে পুনবৃন্দাবনং গচ্ছেদিতি।:-- 
তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দেও ; তবে দেখো। কোন form 
(বাহ অনুষ্ঠানপদ্ধতি ) যেন 26০655915 ( একান্ত আবশ্যক ) না হয়, unity 


$ আমরা কেবল তাঁহার অনুসরণ করিব__জীতিই পরম সাধন। 
২. আেরে প্রেম জয়ী হইয়া থাকে। 


২৬ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


in variety ( বহুত্বে একত্ব )-__সর্বজনীন ভাবের যেন কোনমতে ব্যাঘাত 
ন হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that 
one sentiment—universality.* আমি মরি আর বীচি, আর দেশে 
যাই বা ন৷ যাই, তোমরা! বিশেষ ক'রে মনে রাখবে যে, সর্বজনীনতা-_-/১০- 
fect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. 
Take care how you trample on the least rights of others.* 
এ দিয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গৌড়ামি ছাড়া__এইটি 
দেখাতে হবে, মনে রেখো। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। মঠ কেমন চলছে, 
উৎসব কেমন হ'ল, গোপাল--বুড়ো ও হুটকো কোথায়-কেমন, গুপ্ত কোথায় 
কেমন_-সব লিখবে। মাষ্টার কি বলে? ঘোষজ! কি বলে? রামদাঁদ! 
ঠাণ্ড ভাব পেয়েছে কি না? দাদা, সকলের ইচ্ছা! যে 15505: ( নেত ) হয়, 
কিন্ত সে যে জন্মায়_এটি বুঝতে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। প্রভুর 
কৃপায় রামদাদ। শীঘ্রই ঠাও| হবে ও বুঝতে পাঁরবে। তাঁর রুপা কাউকে 
ছাড়বে না। জি. মি. ঘোষ কি করছে? 

আমাদের মাতৃকীগণ বেচে বর্তে আছে তে? গোৌর-মা কোঁথা? এক 
হাঁজার গৌর-মার দরকার--এ noble stirring spirit (মহান ও 
উদ্দীপনাময় ভাব )। যোগেন-ম! প্রভৃতি সকলে ভাল আছে বোধ হয়। 
ভায়া আমার পেটটা এমন ফুলছে যে, কালে বোধ হয় দরজ! টরজ| কাটতে 
হবে। মহিম চক্রবর্তী কি করছে? তার ওখানে যাঁওয়-আসা করিবে। 
লোকট| ভাল। আমর! সকলকে চাই_াচ is not at all necessary 
that all should have the same faith in our Lord as we have, 
but we want to unite all the powers of Eoodness against all 
the powers of evil. মহেন্ মাষ্টারকে request from me (আমার 
তরফ থেকে অন্রোধ কর )। He can 0০ 1? (তিনি এট! করতে 
১. যদি প্রয়োজন হয়, তবে নেই একটি ভাব_-'সর্বজনীনতা’ রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে 
হহবে। 


২ সকল ধর্মকে সত্য বলিয়! গ্রহণ, কেবল পরধর্মসহিফুতা নহে ইহাই আমরা প্রচার করি এবং 
কার্ধেও পরিণত করি । বিশেষ সাবধান, যেন অপরের ক্ুদ্রতম অধিকারও পদদলিত করিও নু 

৩ আমাদের মতে৷ সকলেরই যে ঠাকুরের উপর সমান বিশ্বাস থাকিবে, এমন কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই, কিন্ত আমরা জগতের সমুদয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র শুভ শক্তি সমবেত করিতে চাই । 


পত্রাবলী রর ২৭ 
পারবেন )। আমাদের একটা! বড় দোষ--সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম 
প্রথম দরকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশ্যক একেবারেই 
নাই। বুঝতে পেরেছ? সন্যাসী আর গৃহস্থে কোন ভে থাকবে না» তবে 
যথার্থ সন্যাসী। সকলকে ডেকে বুঝিয়ে দেবে_ মাষ্টার, জি. সি. ঘোষ, রামদা, 
অতুল আর আঁর সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে যে, ৫1৭ট1 ছড়াতে মিলে, যাঁদের 
এক পয়সাও নাই, একট! কার্ধ আরম্ভ করলে__যা এখন এমন accelerated 
(ক্রমবর্ধমান ) গতিতে বাড়তে চ'লল-_এ হুজ্জুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি 
প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাঁদলি 15510ঘ95 ( ঈর্ষা) পরিত্যাগ ক'রে 
united action (সমবেতভাঁবে কার্য ) কর। Shameful ( লজ্জার কথা ), 
আমর! 01017581 1:217810%. ( সর্বজনীন ধর্ম ) করছি দলাদলি ক’রে। ষদি 
গিরিশ ঘোষ, মাষ্টার আর রামবাঁবু এটি করতে পারে, তবে বলি বাহাদুর আর 
বিশ্বাসী, নইলে মিছে 70052056 ( বাঁজে )। 

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হবে| বললেই বড় 
হওয়। যায় না, যাঁকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাঁকে তিনি নীচে ফেলেন সে 
পড়ে যায়, ত! হ’লে সকল প্যাট! চুকে যাঁয়। কিন্ত এ যে 'অহং-ফীক! 
‘অহং’_তার আবার আঙুল নাড়বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠতে দেব 
না--বললে কি চলে? এ jealousy (র্যা ), এ absence of conjoined 
action (সংঘবদ্ধতাঁবে কার্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের 
nature (স্বভাব ); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত। 
terrible jealousy characteristic (ভয়ানক চাঁরিত্রিক বিশেষত্ব 
ঈর্ঝ।) আমাদের, বিশেষ বাঙ্গালীর । কারণ, We are the most worth- 
less and superstitious and the most cowardly and lustful of 
all Hindus.> পাঁচটা দেশ দেখলে এটি বেশ ক'রে বুঝতে পারবে। 
আমাদের সমাত্ম। এই গুণে এদের স্বাধীনতাঁপ্রাপ্ত কাঁফীরা-যদি তাঁদের মধ্যে 
একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তাঁর পিছু লাগে (শ্বেতাঙ্গ )- 
দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক এ 
রকম। গোলাম কীট গুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই-দ্রীর আচল ধরে 


১. হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সবচেয়ে অপদার্থ, কুসংসকারাস্ছর, কাপুরুষ ও কামুক 


২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাস খেলে গুঁড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আঁর যদি কেউ গুলোর 
মধ্যে এক প এগোয়, সবগুলো কেউ কেউ ক'রে তার পিছু লাঁগে__হরে 
হরে। 

At any cost, any price, any sacrifice ( ওর জন্য যতই ত্যাগ 
ও কষ্ট স্বীকার করতে হোক ) ওটি আমাদের ভিতর না ঢোকে-_আমর! দশ- 
জন হই, দুজন হই ০০ 7০০৮ ০875 (কুছ পরোয়া নেই), কিন্তু এ কয়টা 
perfect characters ( সর্বাঙ্গমম্পূর্ণ চরিত্র ) হওয়া চাই । আমাদের ভিতর 
যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া 
উচিত। এ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া__বুঝতে পারছ কি? হাত ব্যথা 
হয়ে এল:-.আর লিখতে পারি না। 'মাঙ্রনা ভালা না বাপ্‌সে যব. রঘুবীর 
রাখে টেক্‌ঃ। রঘুবীর টেক রাখবেন দাঁদ1__সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো । 
বাদ্দলা দেশে তীর নাম প্রচার হ'ল বা না হ’ল, তাতে আমার অণুমাত্র চেষ্। 
নাই--ওগুলো কি মানুষ! রাঁজপুতানা, পাঞ্জাব, N. ডা. (উত্তর-পশ্চিম ) 
প্রদেশ’, মান্দাজ__এঁ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে। রাজপুতানায় যেখানে 
‘রঘুকুলরীতি সদা চলি আঈ। প্রাণ জাঈ বরু বচন ন জাঈ ॥”__এখনও বাস 
করে। 1 

পাখী উড়তে উড়তে এক জায়গায় পৌছায়, যেখান থেকে অত্যন্ত শান্ত 
ভাবে নীচের দিকে দেখে । সে জায়গায় পৌছেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান 
নাই, তীর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে 
যাঁও-_ঠিক পৌছে যাবে। 

ঠাগ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন__শীতকাঁল কাটিয়ে দেওয়। গেল। 
শীতকালে এদেশে সর্বান্ে electricity (তড়িৎ ) ভরে যায় | !Shake-hand 
( করমর্দন ) করতে গেলে $৪০৫k (ধাক্কা ) লাগে আর আওয়াজ হয়__আঙুল 
দিয়ে গ্যাস জালান যায়। আর শীতের কথা তো লিখেছি। সার! দেশটা 
দাবড়ে বেড়াচ্ছি, কিন্ত চিকাগো! আমার “মঠ'__ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোয় 
আসি। এখন পূর্বদিকে যাচ্ছি, কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগবে, তিনি জানেন। 
মা-ঠাকরুন দেশে গেছেন; তাঁর শরীর বোধ হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করেছে। 


১ বর্তমান U. ৮. (উত্তর প্রদেশ ) 


পত্রাবলন ২৯ 


তোমাদের কি ক'রে চলছে, কে চালাচ্ছে? রামক্রফ, তার মা, তুলসীরাম 


প্রভৃতি বোধ হয় উড়িয্যায় ? 

দমদম মাষ্টার কেমন. আছে? দাঁশুর তোমাদের উপর সেই গ্রীতি আছে 
কি না? সে ঘন ঘন আসে কি না? ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে? 
তোমরা তার কাছে যাও কি না তোমরা তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কি না? 
ই! হে বাপু, সন্সযাপী-ফন্গ্যাসী মিছে কথ।__মৃকং করোতি, ইত্যাদি। বাবা 
কার ভেতর কি আছে, বুঝ যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন--ও আমাদের 
পূজ্য । এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস ন! হয়, ধিক তোমাদের ! 
ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কি না? তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রীতি 
ও ভালবাসা দিও। কালীরুষ্ণ বাবুকে আমার ভালবাসা দিও--তিনি অতি 
উন্নতচিত্ত ব্যক্তি। রামলাল কেমন আছে? তাঁর একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে 
কি না? তাঁকে আমার গ্রীতিসস্ভাষণ দিও। সাঁগ্ডেল ঘানিতে ঠিক ঘুরছে 
বোধ হয় ; ধৈৰ্য ধরিতে কহিবে__ঘাঁনি ঠিক যাঁবে। সকলকে আমার হৃদয়ের 
গ্রীতি। 

অন্তরাগৈকহৃদয়ঃ 
নরেন্দ্র 

পুঃ__মা-ঠাকুরানীকে তাহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুষ্ঠিত 

সাষ্টাঙ্গ দিবে__তাহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমন্রল। ইতি 


১৪২ 
(স্বামী অখগ্ডানন্দকে লিখিত) 
ও নমে! ভগবতে বামকুষ্ণীয় 
১৮৯৪ 
কল্যাণবরেযু, 
তোমার পত্র পাইয়| সাতিশয় আহলাদিত হইলাম। তুমি খেতড়িতে 
থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, ইহ! বড়ই আনন্দের বিষয় । 


১ বলরাম বহর পুত্র 


৩০ -.. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাঁরক দাঁদ। মান্দরাজে অনেক কার্য করিয়াছেন__বড়ই আনন্দের কথা! 
তাহার স্থখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দীজবাপীদের নিকট । রাখাল ও হরি 
লক্ষৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল । মঠের সকল 
সংবাদ অবগত হইলাম শশীর পত্রে |.“ 

বাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মতাঁব ও পরহিতৈষণ! বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বনিয়! বপিয়। কার্য হয় না! 
মালসিসর আলদিসর আর যত ‘সর’ ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকো; আর সংস্কৃত, ইংরেজী সধত্বে অভ্যাস করিবে। গুণনিধি পাঞ্জাবে 
আছে বোধ হয়, তাঁহাকে আমার বিশেষ ভাঁলবাপা জানাইয়। খেতড়িতে 
আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাঁহাকে ইংরেজী শিখাইবে । 
যে প্রকারে পারো, তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। গুণনিধি অচ্যুতানন্দ 
সরস্বতী 1... 

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাঁতিদের ঘরে ঘরে গিয়! ধর্ম উপদেশ করিবে 
আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে ।; বসে 
বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর “হে প্রভু রাঁমরুষ্ণ বলায় কোনও ফল নাই, 
যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পারো। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্ত গ্রামে 
যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও । কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান_-এই কর্ম কর, 
তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘ্বত ঢালার ন্যায় নিক্ষল হইবে। গুণনিধি 
আনিলে দুইজনে মিলিয়! রাঁজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে 
ফের। যদি মাস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, 
পরোপকারার্থে ঘাঁ খাইয়া! জীবন ধারণ করা ভাল । গেরুয়৷ কাপড় ভোগের 
জন্য নহে, মহাঁকার্ষের নিশান__কাঁয়মনোবাঁক্য ‘জগদ্ধিতায়’ দিতে হুইবে। 
পড়েছ, “মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব) আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, 
মূর্খদেবো ভব? | দরিদ্র, মূর্খ অজ্ঞানী, কাতর-_ ইহাঁরাই তোমার দেবতা 
হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে। কিমধিকমিতি-_- 

আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ৩১ 


১৪৩ 
(অনাঁগারিক ধর্মপালকে লিখিত ) 
- আঁমেরিকা* 
১৮৪৪ 
প্রিয় ধর্মপাল, 

আমি তোমার কলকাতার ঠিকানা ভুলে গিয়েছি, তাই মঠের ঠিকানায় 
এই পত্র পাঠালাম। আমি তোমার কলকাঁতার বক্তৃতার কথা এবং উহা! 
দ্বার| কিরূপ আশ্চর্য ফল হয়েছিল, সে সব শুনেছি। 

“এখানকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনরী আমাকে ভাই বলে সম্বোধন 
ক'রে একখানি পত্র লেখেন, তাঁরপর তাঁড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি 
ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্ট। করেন । তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার 
লোকে এরপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভেবে থাকে। আবার সেই মিশনবীটিই 
গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁর যাতে আমার কোন 
সহায়তা না করেন, সেই চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাদের কাছ থেকে 
নিছক দ্বণাই পেয়েছেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একবারে অবাক 
হয়ে গেছি। একজন ধর্মপ্রচারকের এরূপ কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়_- 
প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ধর্মেই এরূপ ভাব ! 

গত শীতরাঁলে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি__যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, 
আমার তত শীত বোধ হয়নি । মনে করেছিলাম--ভয়ানক শীত ভোগ করতে 
হবে, কিন্তু ভাঁলয় ভালয় কেটে গেছে। “ক্রি রিলিজিয়ম সোসাইটি'র ( চ:০০ 
Religious S0ciety ) লভাপতি কনে'ল নেগিনসনকে তোমার অবশ্য স্মরণ 
আছে--তিনি খুব যত্বের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন 
অক্সফোর্ডের ডাঃ কার্পেন্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’ল। তিনি গ্লীমাথে 
(Plymouth ) বৌদ্ধধর্মের নীতিতত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ও পাত্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার এবং তোমার 
কাঁগজের সম্বন্ধে খোজ করলেন । আশা করি, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । 
যিনি 'বহুজনহিতাঁয় বহুজনস্থখায়’ এসেছিলেন, তুমি তার উপযুক্ত দাম । 

অবসরমত দয়া ক'রে আমার সম্বন্ধে সব কথা লিখবে। তোমার কাগজে 
আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ‘ইণ্ডিয়ান 


৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মিররের” মহান্গভব সম্পাদক মশায় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ ক'রে 
আসছেন-_সেজন্য তাঁকে অনুগ্রহপূর্বক আমার পরম ভালবাস! ও কৃতজ্ঞতা 
জানাবে। 

কবে আমি এদেশ ছাঁড়ব জানি না। তোমাদের থিওসফিক্যাল সোসাইটির 
মিঃ জজ (1. [95০ ) ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় 
হয়েছে। তার! সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত। 

মিঃ জজ খুব কঠোর পরিশ্রমী_-তিনি থিওসফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে 
জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাদের ভাঁব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ 
করেছে, কিন্তু গৌড়! ক্রিশ্চানর! তাঁদের পছন্দ করে না। সে তে তাঁদেরই 
ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লৌক কেবল 
খীষ্ধর্মের কোন ন। কোন শাখার অন্তভূক্তি। ক্রিশ্চানগণ বাকি লোকদের 
কোনরকম ধর্মই দিতে পারেন না । যাঁদের আদতে কোন ধর্ম নেই, থিওসফিস্টর! 
যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম দিতে কৃতকার্য হন, তাতে 
গৌঁড়াদেরই বা আপত্তির কাঁরণ কি, ত| তে বুঝতে পারি না। কিন্তু খাঁটি 
গোৌড়৷ খ্ৰীষ্টধৰ্ম এদেশ হ'তে দ্রুতগতিতে উঠে যাঁচ্ছে। এখানে খ্রীষ্ধর্মের যে রূপ 
দেখতে পাঁওয়! যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম হ'তে এত তফাত যে, বলবার নয়। 
ধৰ্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, এদেশে এপিস্কোপ্যাল* এমন কি, প্রেস- 
বিটেরিয়ান২ চার্চের ধর্মাচার্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তারা 
তোমারই মতে| উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। 
প্রকৃত ধাঁমিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, 
তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হ'তে হয়। কেবল যাঁদের কাছে ধর্ম একটা 
ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্মের ভিতর সংসারের প্রতিদ্বন্দিত| বিবাদ ও স্বার্থপরত। 
এনে ব্যবসার খাঁতিরে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও অনিষ্টকারী হ'তে বাধ্য হয়। 


তোমার চিরভ্রাতুপ্রেমাবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 


১. এপিস্কোপ্যাল চার্চে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এদের অধীনে আর ছুই 
শ্রেণীর যাজক থাকেন। 
২ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে শাসনভার সমানপদস্থ যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে । 


পত্রাবলী ৩৩ 


১৪৪ 
যুক্তরা্, আমেরিকা* 
১৮৯৪ 
প্রিয় আলাসিঙ্বা, 
একটা পুরানো গল্প শোন। একট! লোক রাস্ত। চলতে চলতে একটা 
ৰূড়োকে তাঁর দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেখানে দাড়িয়ে তাকে 
জিজ্ঞাস করলে-_ভাই, অমুক গ্রামট| এখান থেকে কতদূর ? বুড়োট! কোন 
জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাল। করতে লাগলো, কিন্তু বুড়ো 
তবু চুপ ক'রে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার 
উদ্যোগ করলে । তখন বুড়ে। দীড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন ক'রে বললে, 
‘আঁপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন-__সেটা এই মাইল-খানেক 
হবে!’ তখন পথিক তাঁকে বললে, ‘তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে 
জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তে তুমি একট! কথাও কইলে নাঁএখন যে ব'লছ, 
ব্যাপারখানা কি ? তখন বুড়ো! বললে, “ঠিক কথ|। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা 
করছিলেন, তখন চুপচাপ দীড়িয়েছিলেন, আপনার যে যাবার ইচ্ছে আছে, 
ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছিল না__এখন হাটতে আরম্ভ করেছেন, তাই 
আপনাকে বললাম ৷” 
হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ ক'রে দাঁও, বাকি সব 
আঁপনা-আপনি হয়ে যাবে । গীতাঁয় ভগবান বলেছেন-__ 
অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুপাসতে। 
তেষাঁং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 
অর্থাৎ যাঁরা আর কারও ওপর নির্ভর না ক'রে কেবল আমার ওপর নির্ভর 
ক'রে থাকে, তাদের যা কিছু দরকার, সব আমি যুগিয়ে দিই । 
ভগবানের এ কথাট। তো আর স্বপ্ন বা! কবিকল্পনা নয়। 
প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প স্বল্প ক'রে টাক! পাঠাব । 
কারণ, প্রথম কলকাতাতেও আমাকে এরকম কিছু কিছু টাকা__বরং মান্দ্রাজের 
চেয়ে কিছু বেশীই__পাঠাতে হবে। -সেখানে আন্দোলন আমার ওপর নির্ভর 
__ করে শুধু যে শুরু হয়েছে তা নয়, উদ্দাম বেগে চলেছে । তাদের আগে দেখতে 
হবে। দ্বিতীয়তঃ কলকাতা অপেক্ষা মান্দাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী 


৭-৩ 
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আছে। আমার ইচ্ছা_-এই ছুট। কেন্দ্ৰই এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক । এখন 
কিছু পূজা পাঠ প্রচার__-এই ভাবেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে। সকলের 
মেলবার একটা! জায়গ। কর, সেখানে প্রতি সপ্তাহে কোনরকম একটু পুজা-অর্চা 
ক'রে সভায্য উপনিষদ্‌ পাঠ হৌক-_এইরূপে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ ক'রে 
দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি__চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে। 

“মিরাবে অভিনন্বনটা ছাপা হয়েছে, দেখলাম_-ওরা যে এট! ভাল- 
ভাবে নিয়েছে, তা ভালই । যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। 

এখন কাজে লাগে! দেখি । জি. জি-র প্ররৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথ৷ 
ঠাণ্ডা__ছুজনে এক সঙ্গে মিলে কাঁজ কর। ঝাঁপ দাও_এই তো সবে আরম্ভ । 
আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের আশ! অসস্ভব_-প্রত্যেক 
জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। মহীশুরের মহারাজা, রাঁমনাঁদের 
রাজ। ও আর আর কয়েক জনকে এই কাজের প্রতি সহাহুভূতিসম্পন্ন করবার 
চেষ্টা কর। ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রে দাঁও। 
মান্দাজে একট! জায়গ! নেবার চেষ্টা ক'রো-_-একট। কেন্দ্র যদি করতে পার! 
যায়, সেইটে একট! মস্ত জিনিস হ’ল, তারপর সেখান থেকে ছড়াতে থাকো। 
ধীরে ধীরে কাঁজ আর্ত কর-_প্রথমট। কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ 
আরম্ভ করো, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে, যার! এই কাঁজের জন্য সার! জীবন 
দেবে । কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা ক'রে। না__যে অপরের সেবা করতে 
পারে, সেই যথার্থ সর্দার হ'তে পারে । যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাঁবে 
কাজে লেগে থাকে।। আমরা কাজ চাই--নামযশ টাঁকাঁকড়ি কিছু চাই না। 
কাজের আরভ্তটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না করতে 
পারো, তবে তোমাদের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকবে না। 
আমাদের আরস্তুট! বেশ সুন্দর হয়েছে । ভরসায় বুক বাধো। জি. জি-কে 
তে| তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু করতে হয় না_-সে কেন 
মান্দাজে একট! জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয়, সেই উদ্দেশ্যে 
লোককে একটু তাঁতায় না। মান্দাজে একট! কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর 
চারিদিকে কার্ধক্ষেত্র বিস্তার করতে থাকে| । এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র 
হওয়া, একটু স্তব হ’ল, কিছু শান্ত্পাঠ হ’লত! হলেই যথেষ্ট । সম্পূর্ণ নিঃস্বাৰ্থ 
হুও-_ত। হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত। 
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নিজেদের কাজে স্বাধীনত! না হাঁরিয়ে কলকাতার ভ্রাতৃবর্গের ওপর সম্পূর্ণ 
* শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে__কাঁর্ণ, তাঁর! যে সন্াঁপী। 

কার্ধসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে 
হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাঁজ_বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে 
কতদূর করলে মিলিয়ে তুলনা ক'রে দেখা যাঁবে। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও 
পবিত্রতা চাই । 

“এখন আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না-_এখন কেবল নিজের 
ভাবগুলে! টুকে যাচ্ছি মাত্র_জাঁনি ন| কবে যেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ ক'রে 
প্রকাশ ক'রব। i 

বইএ আছে কি? জগত তে| ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জনা- 
ত্তপে ভরে গেছে। কাগজটা, বার করবার চেষ্ট/ করো, তাতে কারও 
সমালোচনার দরকার নেই । তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে ত শিক্ষা 
দাও, তার ওপর আর এগিও না। তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও, 
বাকি প্রভু জানেন। মিশনরীদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তার! বিস্তর 
চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদ লক্ষ্যই করি না, আর তাঁতে 
আমার.ওপর সাধারণের ধাঁরণ। ভালই হয়েছে। আমাকে আর খবরের 
কাগজ পাঠিও না__য্থেষ্ট এসেছে। কাজটা যাতে চলে, তার জন্য একটু 
চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল-_খুব হয়ে গেছে। দেখ ন! অন্যান্য দলের! 
কেমন এক রকম বিন! ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে । আর তোমাদের এমন সুন্দর 
আরম্ভ হয়েও তোমর। যদি কিছু করতে ন! পারো, তবে আমি বড়ই নিরাশ 
হবো। তোমর! যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, 
কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা! সিংহতুল্য 
হবে। ভারতকে-_সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না৷ করলে চলবে না, 
কাঁপুরুষতা চলবে না-_-বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে 
থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, ক'রে যেতে হবে__-তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত । 
আদল কথ হচ্ছে গুরুতক্তি, মৃত্যু পর্যন্ত গুরুর ওপর বিশ্বাস। তা কি 
তোমার আছে? যদি থাকে, আর আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি আছে_ 
তা হ’লে তুমি জেনে রাখো যে, তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। 
অতএব কাজে লেগে যাঁও_ তোমার পিদ্ধি নিশ্চিত। প্রতি পদক্ষেপেই 
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আমার শুভ ইচ্ছা এবং আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে । মিলেমিশে 
কাজ করো, সকলের সঙ্গে ব্যবহারে অত্যন্ত সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার 
ভালবাসা জানাবে; আমি সর্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছি। এগিয়ে 
যাও, এগিয়ে যাও। এই তে! সবে আরম্ভ । এখানে একটু হইচই হ'লে 
ভারতে তাঁর প্রবল প্রতিধ্বনি হয়। বুঝলে? স্থতরাং তাড়াহুড়ো! ক'রে 
এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই । আমাকে এখানে স্থায়ী একটা 
কিছু ক'রে যেতে হবে__সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন 
আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাঁতিটা 
খুব বেড়ে যাক ।- সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটে ভাষ্য অধ্যয়ন 
কর। প্রস্তুত হয়ে থাকো । আমার অনেক রকম কাজ করবার মতলব 
আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃত!৷ যাতে করতে পারো, তাঁর চেষ্ট। ক’রে|। যদি 
তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমায় সব শক্তি আসবে। কিডিকে এবং 
ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বলে! । তার! সকলেই বড় বড় কাজ 
করবে-_ছুনিয়া তা দেখে তাক লেগে যাঁবে। বুকে ভরগা বেঁধে কাজে লেগে 
যাঁও। তোমরা কিছু ক'রে আমায় দেখাও ; একটা মন্দির, একট) ছাপাখানা, 
একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখান! বাড়ী ক'রে আমায় দেখাও. যদি 
মান্দাজে আমার জন্য একখান! বাড়ী করতে ন| পারে৷ তো কোথায় গিদ্নে 
থাকব? লোকের ভেতর বিদ্যুদ্বেগে শক্তি সঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক 
যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত করেছ, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে 
থাকো।। এ পর্যন্ত যা করেছ, খুব ভালই হয়েছে। আরও ভাল কর, তার 
চেয়ে ভাল কর--এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে, তোমরা কিছু করেছ। কারও 
সঙ্গে বিবাদ ক'রে না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না । রাম! শ্যাম! খ্রীষ্টান হয়ে 
যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুশি তাই হোক না। কেন 
বিবাদ-বিসংবাঁদের ভেতর মিশবে? যাঁর যা ভাঁবই হোক না৷ কেন, সকলের 
সকল কথা ধীরভাবে মহা ক'রো। ধৈর্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসীয়ের জয় হবে| 
ইতি__- 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ৩৭ 
১৪৫ 
( খেতড়ির মহারাজাকে লিখিত ) 
আমেরিকা* 
১৮৯৪ 
“জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, ‘ন গৃহৎ গৃহমিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে” 
_ গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বল! হয়, ইহ! কত সত্য] যে গৃহছাঁদ 
তোমায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার দোষগুণ বিচার 
করিতে হইলে উহা! যে স্তম্ভ গুলির উপর দীড়াইয়৷ আছে, তাঁহ! দেখিলে চলিবে 
না__হউক না সেগুলি অতি মনোহর কীরুকার্যময় ‘করিন্থিয়ান’ স্তম্ভ। উহার 
বিচার করিতে হইবে গৃহের কেন্রুস্থানীয় সেই চৈতন্ময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা, 
যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন_-আঁমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই 
আদর্শের দার বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের 
যে-কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না। 
আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাঁজে গল্প শুনিয়াছি 
_ শুনিয়াছি সেখানে নাকি নারীগণের চালচলন নারীর মতো নহে, তাহার! 
নাকি স্বাঁধীনতা-তীগুবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল স্থথশাস্তি 
পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচুর্ণ করে, এবং আরও এ প্রকারের নাঁনা আজগুবি 
কথা শুনিয়াছি। কিন্তু একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার 
নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! দেখিতেছি, এপ্রকাঁর মতামত 
কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকার নারীগণ! তোমাদের খণ 
আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পাঁরিব না। তোমাদের প্রতি আমার 
রুতভ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করিয়! উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই 
প্রাচ্য মানবের স্থগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাঁষা__ 
'অদিতগিরিসমং স্তাঁৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 
স্থরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবী । 
লিখতি যদি গৃহীত্ব। সাঁরদ। সর্বকাঁলং_-”১ 
“যদি সাগর মন্তাঁধার, হিমালয় পর্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র 


১. শিবমহিয়ঃ স্োত্রম্‌ 
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হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়! অনন্তকাল লিখিতে থাকেন,” তথাপি 
তোমাদের প্রতি আঁমাঁর কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে অসমর্থ হইবে। 

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ- 
ধন-বিষ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক প্রচারকরূপে 
এদেশে আপি । সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, 
আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়। যান, এবং আমাকে তাহাদের 
পুত্ররূপে, সহোঁদররূপে যত্ব করেন। যখন তাহাদের নিজেদের যাঁজককুল এই 
বিপজ্জনক বিধর্মীকে৯ ত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগকে গ্ররোচিত,.করিতে- 
ছিলেন, যখন তাহাদের সর্বাপেক্ষা অস্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই “অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর, 
হয়তো ব। সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির’ সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ 
দিতেছিলেন, তখনও তীহাঁরা আমার বন্ধুরূপে বর্তমান ছিলেন। এই 
মহামন! নিঃস্বার্থ পবিত্র নারীগণই-_চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে 
অধিকতর নিপুণা, কারণ নির্মল দর্পণেই এতিবিষ্ব পড়িয়া থাকে । 

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখিয়াছি; কত শত জননী 
দেখিয়াছি, ধাহাঁদের নির্মল চরিত্রের, ধাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যন্সেহের বর্ণনা 
করিবার ভাষা আমার নাই । কত শত কন)! ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহারা 
‘ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকা'র ন্যায় নির্মল’__আবার বিলক্ষণ শিক্ষিত! 
এবং সর্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার 
নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে, ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে"। 
কিন্তু যাদের আমরা অদৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই দুর্বল 
মানুষগুলির দ্বারা সে সম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ উহারা তে 
আগাছার মতো পড়িয়াই থাকে। যাহা সৎ উদার ও পবিত্র, তাহ! দ্বারাই 
জাতীর জীবনের নির্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হয়। 

একটি আপেল গাছ ও তাঁহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে 
কি ষে-সকল অপক্ক অপরিণত কীটদ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় 
পড়িয়া থাকে, তাহাদের সাহায্য লও_যদিও কখন কখন তাঁহারাই সংখ্যায় 
অধিক? যদি একটি স্থুপক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়। যায়, তবে সেই একটির 


১ Dangerous heathen 


পত্রাবলী ৩৯ 


দ্বারাই এ আপেল গাছের শক্তি সম্ভাবন| ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়, যে শত শত 
ফল অপরিণত রহিয়। গিয়াছে, তাঁহাদের দ্বার! নহে। 

তারপর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংস। 
করি। আমি এদেশে অনেক উদারমন! পুরুষও দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে 
কেহ আবার অত্যন্ত সন্থীর্ণভাবাঁপন্ন সম্প্রদায়ের । তবে একটি প্রভেদ আছে__ 
পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্কা এই যে, তীহারা৷ উদার হইতে গিয়া 
নিজেদের ধর্ম খোয়াইয়া বমিতে পারেন, কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু 
ভাল আছে, তাহার প্রতি সহান্থভৃতিহেতু উদীরত! লাঁভ করিয়| থাকেন, অথচ 
নিজেদের ধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। তীহারা প্রাণে প্রাণে স্বতই 
অনুভব করেন যে, ধর্ম একটি ইতিবাচক (9০516৮০) ব্যাপার, নেতিবাচক 
(negative ) নহে ; যোগের ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাহার! প্রতিদিন 
এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের হা-এর দিকটাই, 
ইতিবাচক দিকটাই সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই অস্তিবাচক-__এবং 
এইহেতু গঠনমূলক শক্তিমমূহের একীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নাস্তিবাচক 
ভাঁবগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

চিকাঁগোর এই বিশ্ব-মহামেল! কী অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্ম- 
মহাঁমেলা, যাঁহাঁতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আপিয়! নিজ নিজ ধর্ম- 
মত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাঁও কী অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিষ্টার বনির 
অনুগ্রহে আমিও আমার ভাবগুলি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ 
পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কী অদ্ভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, 
তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা৷ ব্যক্তি, যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অনুষ্ঠানটির 
কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্ধে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাঁজক ছিলেন না) তিনি নিজে একজন 
উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতা ছিলেন। তিনি 
মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন-_তাহার হৃদয়ের গভীর মর্মস্পর্শী ভাবসমূহ 


তীহার উজ্জল নয়নঘয়ে ব্যক্ত হইত ।-.* ইতি 
বিবেকানন্দ 
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১৪৬ 
(স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত ) 
আমেরিকা 
১৮৯৪ 
প্রিয় কালী, 
তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হুইলাঁম। ‘ট্রিবিউন’ পত্রে উক্ত 
টেলিগ্রাফ বাহির হওয়ার কোনও সংবাদ পাই নাই | চিকাগে। নগর ছয়মাস 
যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাঁবকাঁশ নাই ; এজন্য বিশেষ খবর 
লইতে পাঁরি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তাঁর জন্য তোমায় 
কি ধন্যবাদই বা দিই? অদ্ভুত কার্যক্ষমতা তোমরা! দেখাইয়াছ। ঠাকুরের 
কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের সকলের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে । শশী 
সাঁগ্ডেলের বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় কিছু চাঁপ। থাকে না। 
তবে তিনি অন্প্রদায়স্থাপনাদি করুন, হানি কি? “শিবা বঃ সন্ত পন্থানঃ১। 
দ্বিতীয়তঃ তোমার পত্রের মর্ম বুঝিলাম না। আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া 
আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে তে! আমার 
কোনও ক্ষতিৃদ্ধি দেখি না। কুটস্থ বুদ্ধি তোমাদের আছে, কোনও হানি 
হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক, ইতর- 
সাধারণের উপর উপেক্ষাবুদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। কালীকুষ্কবাঁবু অনুরাগী 
ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমর! 
পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি ন করিবে, ততদিন প্রভুর কুপাঁয় “রণে বনে পর্বত- - 
মস্তকে বা’ তোমাদের কোনও ভয় নাই। “শ্রেয়াংসি বহুবিদ্লানি',২ ইহা তো 
হুইবেই । অতি গন্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বাঁলবুদ্ধি জীবে কে বা কি 
বলিতেছে, তাহার খবরমাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি। 
শশীকে পূর্বে লিখিয়াছি সবিশেষ । খবরের কাগজ, পুস্তকাদি পাঠাইও 
না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে-__দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও তাই, 
বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন ক'রে লোকের পুস্তকের 


১. তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক ।-_অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ 
২ ভাল কাজে অনেক বিদ্ন হইয়! থাকে। 
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খদ্দের জোটাই বলে! ? আমি একট! সাধারণ মান্য বই নয়। এদেশের 
খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা 
অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা । 

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, ত! হয়ে গেছে, বেশ 
কথা; এক্ষণে ইতরগুলে। কি বকে না বকে, তাতে কোনও রকমে তোমর। 
কর্ণপাত করিবে না। আমি টাক! রোজগার করি বা যা করি, হেজিপেজি 
লোকের কথায় কি তার কাজ আটকাঁবে? ভায়া, তুমি এখনও ছেলেমাঁনুয। 
আমার চুলে পাক ধরছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের 
উপর আমার শ্রদ্ধা আচে বুঝে লও । তোমর! যতদিন কোমর বেধে এককাটা 
হয়ে আমার পিছে দাড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোন ভয় নাই। 
ফলে এই পৰ্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আপন গ্রহণ করিতে 
হইবে । তোমাদের ছাড়া আর কাহাঁকেও পত্র লিখিব না। ইতি। 

বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, খোঁজ ক'রে তাকে মঠে যত্র ক'রে আনবার 
চেষ্টা করিবে। সে লোৌকট| অতি 310০০: ( অকপট ) ও বড়ই পণ্ডিত। 
তোমরা! ছুটে! জায়গার ঠিকানা] করবেই করবে, যে যা বলে, ব'লে যাঁক। 
খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লেখে, লিখুক$ গ্রাহ্‌- 
মধ্যেই আনবে না । আর দাদা, বার বার ব্যাগত্তা করি+, আর ঝুড়ি ঝুড়ি 
খবরের কাগজাদি পাঠাই না। বিশ্রাম এখন কোথায়? আমর! যখন 
শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, এ তেজে একবার 
মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়! বাহাদুর ! সাঁবাস! নিধে 
পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাঁবে। তোমরা হ'লে হাতী, পি'পড়ের 
কামড়ে কি তোমাদের ভয়? 

তোমার প্রেরিত Add৷০$৪ ( অভিনন্দন ) অনেক দিন হ'ল এসেছে এবং 
তার জবাবও চলে গেছে প্যারী বাবুর নিকট। 

এই কথা মনে রেখো-_ছুটো। চোখ, ছুটে! কান, কিন্তু একট! মুখ । উপেক্ষা 
উপেক্ষা, উপেক্ষা । নি হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি'।* ভয় 


১. ব্যাকুলভাবে বলি 
২ কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।__গীতা! 
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কার? কাদের ভয় রে ভাই? এখানে মিশনরী-ফিশনরী চেঁচিয়ে টেচিয়ে 
ক্ষান্ত হয়ে গেছে_অমনি সকল জগৎ হবে । 
এনিন্দন্ত নীতিনিপুণাঃ যদি বা! স্তবন্ত 
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা! যথেষ্টং 
অগ্যৈব বা মরণম্ত শতান্তরে বা 
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলস্তি পদং ন ধীরাঁঃ।৮১ 
কিমধিকমিতি। হেঁজিণেজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের 
কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটাবেন। 
ভয় কিরে তাই? সকল বড় কাজ মহ! বিদ্লের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে । হে 
বীর ‘স্মর পৌরুষযাত্মনঃ উপেক্ষিতব্যাঃ জনাঃ স্থক্ূপণাঃ কামকাঁঞ্চনবশগাঃ, ২ 
এক্ষণে আমি এদেশে দৃঢগ্রতিষ্ঠ । অতএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই৷ 
কিন্ত আমার সহায়ত করিতে যাইয়! ভ্রাতৃন্সেহাৎ তোমাদের মধ্যে যে 
পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহ প্রভুর কার্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের 
নিকট আমা রপ্রার্থন1॥ মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না! হইলে প্রকাশ 
করিবে না। প্রিয় হিতবচন মহাশক্ররও প্রতি প্রয়োগ করিবে ইতি। 
হে ভাই, নামযশের ধনের ভোগের ইচ্ছ। জীবের স্বতই আছে। তাহাতে 
যদি ছুদিক চলে তো দকলেই আগ্রহ করিতে থাকে । “পরগুণ-পরমীথুং 
পর্বতীরুত্য” অপিচ, ত্রিভুবনের উপকারমীত্র ইচ্ছ। মহাপুরুষেরই হয়। অতএব 
বিমৃঢ়মতি অনাত্মদশা তমদাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বাঁলচেষ্টা করিতে দাঁও। গরম 
ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাদে থুখু ফেলবার চেষ্টা করুক ১ “শুভ 
ভবতু তেষাম্‌' ( তাদের মঙ্গল হউক )। যদি তাদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি 
কে বারণ করতে পারে? যদি ঈর্ধাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে তে 
সব বৃথ। হবে। 
হরমোহন মাল৷ পাঠিয়েছেন । বেশ কথী। বলি, এদেশে আমাদের দেশের 
মতো ধর্ম চলে না। তবে এদের দেশের মতো ক'রে দিতে হয়। এদের হিন্দু 


১. নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করুন আর স্ততিই করুন, লক্ষ্মী আস্থন বাঁ যেখানে ইচ্ছা যান, আজই 
মরণ হউক বা শত বংসর পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ স্যায়পথ হইতে কখনও বিচলিত হন না।-_ভতূহরি 
২ হেবীর,স্বীয় পৌরুষ স্মরণ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিত। 
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হ'তে বললে এর! সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘ্বণা করবে, যেমন আমরা! শ্রীষ্ট- 
মিশনরীদের দ্বণা করি। তবে হি'দুশাস্ত্রের কতক ভাব এর! ভালবাসে, এই 
পর্যস্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম টর্ম নিয়ে 
মাথা বকাঁয় না, মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র-_বাড়াঁবাঁড়ি কিছুই নাই । 
২৪ হাঁজার লোক অদ্বৈতমতের উপর শ্রদ্ধাবান্‌। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমাঁনুষ 
নষ্টের গোঁড়া__ইত্যাদি বললে দূরে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়। 
Patience, purity, perseverance ( ধৈর্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায় )। 
ইতি__ 
নরেন্দ্র 
১৪৭৯ 
(স্বামী শিবানন্দকে লিখিত) 
আমেরিকা! 
১৮৯৪ 

প্রিয় শিবানন্দ, 
এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম । সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তুমি আমার অন্য 
চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে, আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার 
নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে খবরের কাঁগজগুলো| 
আমায় বাড়িয়ে তুলছে, তাতে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর 
ফল এখানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এখানে বরং রাতদিন খবরের কাগজে 
নাম বাজতে থাকলে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়; অতএব যথেষ্ট 
হয়েছে । এখন এইসকল সভার অনুঘরণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে চেষ্টা কর। 
আঁর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকাঁর নেই। প্রথমে মাতাঠাকুরানীর জন্য 
একটি জায়গা করবার দৃঢসন্কল্প করেছি, কারণ মেয়েদের জায়গাই প্রথম 
দরকার |... যদি মায়ের বাঁড়ীটি প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, ত! হ'লে আর আমি 
কোন কিছুর জন্য ভাবি ন|। *** আমি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে চলে যেতাম, কিন্তু 
ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাঁজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, 
কিন্তু কেউ একটি পয়স! দেবে না-_এই হচ্ছে ভারতবর্ষ । এখানে লোকের 


* এই পত্রখানির প্রথম ছুই প্যারা ইংরেজীতে লিখিত । 
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টাক আছে, আর তার! দেয়। আঁনছে শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। 
ততদিন তোমরা মিলেমিশে থাঁকে| | ন 

জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (70717০19163) জন্য আঁদৌ ব্যস্ত নয়; তাঁরা চায় 
ব্যক্তি ( চe:50n)। তাঁরা যাকে পছন্দ করে, তাঁর কথা ধৈর্যের সহিত শুনবে, 
ত| যতই অনার হোক না কেন-_কিন্ত যাকে তার! পছন্দ করে না, তাঁর কথ! 
শুনবেই ন!। এইটি মনে রেখো এবং লোকের সহিত সেইমত ব্যবহার করো । 
সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাঁও । 
এই হ'ল আসল রহস্ত। কথাগুলি রুক্ষ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। 
যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক ন! কেন, ভালবাস! মান্য আপনা হতেই 
বুঝতে পারে। 


ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র 
নাই ; তবে তিনি কি বলতেন, লোককে দেখতে দাও; তুমি জোর ক'রে কি 
দেখাতে পারে৷ ?__এইমাত্র আমার ০৮je০i০n (আপত্তি )। 

লোকে বলুক, আমরা কি বলব? দাঁদা, বেদ-বেদাস্ত পুরাঁণ-ভাঁগবতে 
যে কি আছে, ত৷ রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ন! পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। 
His life is a searchlight of infinite power thrown upon the 
whole mass of Indian religious thought. He was the living 
commentary to the Vedas and to their aim. He had lived 
in one life the whole cycle of the national religious existence 
in India.” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, 
রামকৃঞ্চ পর্মহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক 
এবং সবচেয়ে পূর্ণাবিকশিত চরিত্র )_ জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোক হিতচিকীর্যা, 
উদারতাঁর জমাট ; কারুর সঙ্গে কি তাহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে 
পারে না, তার জন্ম বৃথা । আমি তার জন্মজন্নাস্তরের দাস, এই আমার পরম 


১ তাহার জীবন অনন্তশ্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলে!; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের 
উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে । তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাত্বম্বরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে 
ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন 
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ভাগ্য, তীর একট! কথা বেদবেদীন্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তন্ত দাঁপ-দাঁস- 
দ্ামোহহং। তবে একঘেয়ে গৌড়ামি দ্বারা তার ভাবের ব্যাঘাত হয়__এইজন্য 
চটি। তীর নাম বরং ডুবে যাঁক__তীর উপদেশ ( শিক্ষা!) ফলবতী হোঁক। 
তিনি কি নামের দাম? 

ভায়া, যীশুখৃষ্টকে জেলে-মালাঁয় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতের! মেরে ফেললে, 
বুদ্ধকে বেনে-রাঁখালে তার জীবদ্দশায় মেনেছিল। রাঁমক্ষকে জীবদ্দশায়__ 
নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির (উনবিংশ শতাব্দীর ) শেষভাগে ইউনিতাপিটির ভূত 
্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর ব*লে পুজা করেছে। :-* হাজার হাজার বৎসর পূর্বে তাদের 
( কষ» বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির ) ছু-দশটি কথা পু'থিতে আছে মাত্র। “যার 
সঙ্গে ঘর করিনি, সেই বড় ঘরনী”_এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও 
তাদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পারে৷ 
ভায়!? 

মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে 
পাঁরবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে ন!। আমাদের দেশ 
সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?_ শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে । 
মাঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে 
অবলগ্ধন ক'রে আবার সব গাগাঁ মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি 
ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তার মঠ প্রথমে চাই। রামু 
পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির 
রুপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আঁমেরিক! ইউরোপে কি দেখছি? 
শক্তির পূজা, শক্তির পুজা । তবু এরা অজাঁনতে পুজা করে, কামের দ্বারা 
করে। আর যাঁর! বিশুদ্বভাঁবে, সাত্বিকভাঁবে, মাতৃভাবে পুজা করবে, তাঁদের 
কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে 
পাঁরছি। মেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর 
মায়ের মেয়েরা, তাঁরপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে 
পারো কি? 

সকলে ভাল, সকলকে আশীর্বাদ কর। দাদা, ছুনিয়াময় তীর ঘর 
ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি! দাদা, রাগ ক'রো না, 
তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কপ! আমার উপর বাপের 
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রূপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। ..* এ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া । মার 
হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পাঁরে। তারক ভায়া, আমেরিকা 
আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ 
দিলেন, অমনি হুপ্‌ করে পগার পার, এই বুঝ । দাঁদা, এই দারুণ শীতে 
গীয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে লড়াই ক'রে টাকার যোগাড় করছি মায়ের 
মঠ হবে। 

বাবুরামের মার বুড়োবয়মে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে 
মাটির দুর্গা পুজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যাস্ত দুর্গার 
পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন 
বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাফ ছাঁড়ব। তার আগে আমি দেশে 
যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পাঁরবে_-| টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁফ ছেড়ে 
বাঁচি; তোমরা যোগাড় ক'রে এই আমার দুর্গোৎসবটি ক'রে দাও দেখি। 
গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজ| খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য । দাদা, মায়ের 
কথ| মনে পড়লে সময় সময় বলি, ‘কো রামঃ? দাদা, ও এ যে বলছি, 
ওইখানটায় আমার গৌড়ামি। 

রাঁমকুষ্ণ, পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলে! দাদা, 
কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও । 

নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি 
হজম হয়ে যায়। নিরঞ্জন এমন কার্য করছে যে, তোমরা শুনলে অবাক হয়ে 
যাবে। আমি খবর রাখছি। তুমিও যে মান্দ্রাজীদের সঙ্গে যোগদান ক'রে 
কার্ধ ক'রছ, সে বড়ই ভাল। দাঁদা, তোমার উপর আমার ঢের ভরসা, সকলকে 
মিলেমিশে চালাও ভায়!। মায়ের জমিট! যেমন করেছ, অমনি আমি হুপ্‌ 
কারে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই, buildin৪ (বাড়ী ) আপাততঃ 
মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল /5116198 ( পাকাবাড়ী ) তুলব, চিন্তা নাই । 

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো তিনটে ফিলটাঁর তৈয়ার কর না 
কেন? জল শিদ্ধ ক'রে ফিলটার করলে কোন ভর থাকে না । 

হরিশের কথা তো কিছুই শুনতে পাই ন1।. আর দক্ষরাজ| কেমন আছে? 
সকলের বিশেষ খবর চাই। আমাদের মঠের চিন্তা নাই, আমি দেশে গিয়ে 
সব ঠিকঠাক ক'রব। 
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ছুটে! বড় Pasteur’s 09০০1৪-9:০০£ (জীবাণু-প্রতিষেধক ) ফিলটাঁর 

* কিনবে; সেই জলে রান্না, সেই জল খাওয়।-ম্যালেরিয়াঁর বাপ পালিয়ে যাবে। 

20 and on ; work, work, work 50015150015 the beginning. 
(এগিয়ে চল; কাজ, কাজ, কাজ ; এই তো সবে আরম্ভ )। 


কিমধিকমিতি_ 
বিবেকানন্দ 
১৪৮ 
(মঠে লিখিত ) 
ও নমে| ভগবতে রামক্বষ্ণায় 
১৮৯৪ 


হে ভাতিবৃন্দ, ইতিপূর্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াঁভাবে তাহা 
অসম্পূর্ণ। রাখাল ও হরি লক্ষৌ হইতে এক পত্র লেখেন। তীহারা_ হিন্দু 
খবরের কাঁগজরা আমার সুখ্যাতি করিতেছে, এই কথা লেখেন ও তাহার! 
বড় আনন্দিত যে, ২০ হাঁজার লোক খিচুড়ি খেয়েছে। যদি কলিকাতা অথবা 
মান্দ্রাজের হিন্দুর সভা ক'রে রিজলিউশন পাস করিত যে, ইনি আমাদের 
প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকদের অভিনন্দন করিত--আঁমাঁকে যত্ব 
করিয়াছে বলিয়া, তা হ'লে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিন্তু এক বৎসর 
হয়ে গেল, কই কিছুই হ’ল না! অবশ্য বাঁ্ালীদের উপর আমার কিছুই 
ভরা ছিল না| ; তবে মান্দাজবাশীরাও কিছু করতে পারলে ন1।:., 

- আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই । কোনও একটা স্বাধীন চিন্ত 
কাহারও মাথায় আমে না-_সেই ছেঁড়া কীথা, সকলে পড়ে টানাটানি__রাঁমরুষণ 
পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আধাঁট়ে গগ্নি-_গঞ্সির আর ' 
সীমা-সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একট! কিছু ক'রে দেখাও যে তোঁমর! 
কিছু অপাধাঁরণ__খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল তাঁর উপর ভেঁপু 
হ'ল, পরশু তার ওপর চামর হ’ল, আজ খাট হ’ল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপে! 
বাঁধানো হ'ল_-আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাড়ে 
গল্প ২০০০ মার! হ'ল- চক্রগদাপন্মশঙ্খ__আর শঙ্খগদাপদ্াচক্র__ ইত্যাদি, 
একেই ইংরেজীতে 179১০০11165 (শারীরিক ও মানিক বলহীনত। ) বলে_- 
যাদের মাথায় এ রকম বেন্কোমে ছাড়া আর কিছু আনে না, তাদের নাম 
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imbecile ( ক্লীব )__ঘণ্ট! ডাইনে বাজবে বা বায়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি 
কোথায় পরা! যায়-__পি্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবাঁর_এ নিয়ে যাঁদের মাথ৷ ' 
দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগ!; আর ও বুদ্ধিতেই আমরা 
লক্ষমীছাঁড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে 
আকাশ-পাতাল তফাঁতি। 
যদি ভাল চাঁও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ 
ভগবান নর-নারায়ণের__মাঁনবদেহধাঁরী হরেক মানুষের পূজো করগে__বিরাট 
আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তাঁর পুজো! মানে তার সেবা__এর নাম 
কর্ম; ঘন্টার উপর চাঁমর চড়ানে। নয়, আর ভাতের থাল! সামনে ধরে দশ 
মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা ব'সব_-এ বিচারের নাম “কর্ম নয়, ওর নাম 
পাঁগলা-গারদ। ক্রোর টাক! খরচ ক'রে কাশী বুন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজ| 
খুলছে আর পড়ছে । এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো! এই ঠাকুর ভাত 
খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আটকুড়ির বেটাদের পুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে 
জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিন! মরে যাঁচ্ছে। বোস্বায়ের বেনেগুলো 
ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে__মাহ্থগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি 
নাই যে, এ কথা৷ বুঝিস__আমাদের দেশের মহা! ব্যারায়__পাগলা-গাঁরদ 
দেশ-ময় | :-- ্ 
যাক, তোদের মধ্যে যাঁরা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার 
দণ্ডবৎ ও তাদের কাছে আমার এই প্রার্থন| যে, তারা আগুনের মতে! ছড়িয়ে 
পড়ুন-_এই বিরাটের উপাসন! প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও 
হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর! নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। 
+ ৮168 (ভাব ) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা_তবে যথার্থ কর্ম হবে। 
নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাক! আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ । 
“* Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্‌ ::- অমুক 
তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি? 
প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাঁবে। ... 
যদি কাজ ক'রে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা 
ভাঁরতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিসূ, তবে বুঝি । . তবেই তোদের উপর 
আমার ভর! হবে, নইলে ইতি --- 


৮ 
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| সেই যে বোস্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে তাঁরকদাঁর সঙ্গে 
| * রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য । রামকষ্ণ পরম- 
হংসের শিষ্য ! না দেখা, না শোঁনা__একি চ্যাংড়ামো নাকি ?. গুরুপরম্পর! 
ভিন্ন কোনও কাজ হয় না__ছেলেখেল। নাকি? সে ছোড়াটা যদি দত্তরমত 
পথে ন! চলে, দূর ক’রে দেবে। গুরুপরস্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি য| গুরু হ'তে 
শিশ্যে আসে, আবার তীর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা__ 
আমি রামকুষ্ণের শিষ্য, একি ছেলেখেলা নাকি? আমাকে জগমোহন 
বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাঁই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই 
ছোঁকরা। গুরুভাই কি রে? ই, চেল! বলতে লজ্জা করে! একদম গুরু 
| বন্বে! দূর ক'রে দিও যদি দত্তরমত পথে না চলে। 
| ওঁ যে তুলসী ও খোকার মনের অশান্তি, তার মানে কোন কাজ নাই । 
. ওঁ যে নিরপ্জনেরও-তার মানে কোন কাজ নাই । গাঁয়ে গায়ে যা, ঘরে ঘরে 
যাঃ লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর__নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি 
হোক-_-আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে তুলসী, 
তখনি মনে অশান্তি। তোমার শাস্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ 
করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ ক'রে দাও তে! 
বাবা। কোনও চিন্ত। রেখো না; নরক স্বর্গ ভক্তি ব! মুক্তি সব don’t 
০৪16 (গ্রাহ ক'রে! না), আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাঁবাজী। 
আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের 
মুক্তি ও ভক্তিতে হয়_তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাঁও। 
' ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, 
তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি । 
সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে 
আনবে। তাঁকে আমার অনন্ত ভাঁলবাঁসা। গুপ্ধ কোথা? সে আসতে চায় 
আস্গুক। আমার নাম ক'রে তাকে ডেকে আনো। এই ক-টি কথা মনে 
রেখো 
১। আমর! সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি--সব ত্যাগ । 
২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ কর!-_এই আমাদের ব্রত» 
তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে। 
৭-8 


৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৩। বামরুষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে 
মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আঁপনার আপনার ভাবে নাঁও। 

৪। যে তীকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোন! হয়ে যাবে। এই 
বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাঁবাজী__অশান্তি দুর হয়ে যাবে। ভয় 
ক’রে| না-ভয়ের জায়গ। কোথা? তোমরা তো কিছু চাও না_-এতদিন 
তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ) এখন 
organised ( সংঘবদ্ধ ) হয়ে ছড়াও-_প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই। 

আমি মরি আর বাচি, দেশে যাই বা ন! যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম 
ছড়া । গুপ্তকেও এই কাঁজে লাগাঁও। কিন্ত মনে রেখো, পরকে মারতে 
ঢাল খাড়ার দরকার । 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগে। বিনাশে নিয়তে সতি'_যখন 
মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ। ইতি 

পু$₹_ পূর্বের চিঠি মনে রেখো মেয়ে-মদ্দ ছুই চাই, আত্মাতে মেয়েপুরুষের . 
ভেদ নেই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না-_শক্তির বিকাশ চাঁই। হাজার 
হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই-_যাঁরা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্াকুমারী 
উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, ছুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে । ছেলেখেলার কাজ 
' নেই__ছেলেখেলার সময় নেই__যাঁরা ছেলেখেল! করতে চায়, তফাত হও এই 
বেলা ; নইলে মহা আপদ তাদের । Organisation ( সংঘ ) চাই__কুড়েমি 
দূর ক'রে দাও, ছড়াও, ছড়াঁও ; আগুনের মতো! যাঁও সব জায়গায় । আমার 
উপর ভরসা রেখে! না, আমি মরি বীচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও। ইতি 

নরেন্দ্র 


১৪৯ 

(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 

ওঁ নমে| ভগবতে বামকুষ্ণায় 
১৮৯৪ 

প্রাণাধিকেষু, 

তারকদাদ1 ও হরির আগের লিখিত এক পত্র শেষে পাই । তাহাতে 
অবগত হইলাম যে, তাঁহার! কলিকাতায় আসিতেছেন। পূর্বের পত্রে সমস্ত 
জানিয়াছ। রামদয়াল বাঁবুর পত্র পাই। তথামত ছবি পাঠানে| হইবে। 


পত্রাবলী ৫১ 
মাঠীকুরানীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে__অর্থাৎ 
বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা যাঁইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত 
চাই। কি প্রকারে কাহাঁকে টাকা পাঁঠাইব, সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে। 
তোমাদের মধ্যে একজন বৈষয়িক কার্ধের ভার লইবে। 

সাণ্ডেলকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার সন্ধান করিয়া এক পত্র লিখিতে 
বলিবে। সাণ্ডেল চাঁকরি-বাঁকরি করিতেছে কেমন? যদি প্রভুর ইচ্ছা 
হয়, শীঘ্রই অনেক কাজ করিতে পারিব। হরমোহন কেদারবাঁবুর টাকার 
কথা কি লিখিয়াছে। আমি টাক! পত্রপাঠ পাঠাইব ; কিন্তু কাহার নামে 
ও কাঁহাকে পাঠাইব, জানি না। একজন সেখানে এজেণ্ট না হইলে কোনও 
কাজ চলিতে পাঁরে না। 

বিমলা__কাঁলীকুষ্ ঠাকুরের জামীতা_-এক স্থ্দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন 
যে, তাঁহার হিন্দুধর্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপতি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে 
সাবধান হইবার জন্য অনেক স্থন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার 
গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দীরিত্র্যের কথা লিখিতেছেন। শিব, শিব! 
খাহার বড় মান্য শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে 
শ্বশুর মোটেই নাই !! শশীবাবুর প্রণীত এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। উক্ত 
পুস্তকে সুক্মতত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিমলাঁর ইচ্ছা যে, 
এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুস্তক ছাঁপাইবার সাহায্য হয়। তাহার তে| কোন 
উপায় দেখি না, কারণ ইহার! বাংল! ভাষা তে! মোটেই জানে না। তাহার 
উপর হিন্দুধর্মের সহায়ত! ক্বশ্চানরা কেন করিবে? বিমলা এক্ষণে সহজ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন-_পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ট, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ! 
ত্রাহ্মণমধ্যে শশী ও বিমল!-_এই দুইজন ছাঁড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম 
হইতে পারেই ন! ; কারণ তাহাদের ‘উর্ধান্রোতস্বিনীবৃত্তি’ নীচের দিকে ঝুঁকিয়। 
পড়িয়াছে এবং উক্ত দুইজনের কেবল উচ্চদিকে""। এই প্রকারে বিমলা 
এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহ! আদল সার, তাহা থি চিয়া লইয়াছেন! 

ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ 
সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছাৎ্মর্গ-আমাঁয় ছায়োনা, আমায় 
ছুয়োনা। ছুনিয়। অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্ৰহ্মজ্ঞান ! ভাল! মোর 
বাঁপ!! হে ভগবান! এখন ব্ৰহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, 


৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
সর্বভূতেও নাই-__এখন ভাতের হীঁড়িতে...। পূর্বে মহতের লক্ষণ ছিল 


“ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ গ্রীয়মাণ:,১ এখন হচ্ছে, আমি পবিত্র আর ছুনিয়া ' 


অপবিভ্র__লাঁও রূপেয়া, ধরো হামার! পায়েরকা নীচে। 

হরমোহন মধ্যে এক দিগ্গজ পত্র লেখেন। তাতে প্রধান খবর প্রায়ই 
এই রকম, যথা_অমুক ময়রার দোকানে অমুক ছেলে আপনার নিলা 
করিল; তাঁহাঁতে অসহ হওয়ায় আমি লড়াই করি? ইত্যাদি। কে তাকে 
লড়াই করিতে বলে, প্রভু জানেন ।.**যাক, তাহার ভালবাসাকে বলিহারি 
যাই এবং তাহার perseverance (অধ্যবসায় )কে। মধ্যে যদি পারে! 
immediately (অবিলম্বে ) হাঁওলাত ক'রে কেদারবাবুর টাক! স্থদসমেত 
দিও, আমি পত্রপাঠ পাঁঠাইয়। দিব। কাকে টাক! পাঠাই, কোথায় পাঠাই। 
তোমাদের যে হরিঘোঁষের গোয়াল। আমার টাকার কিছুই অভাব নাই, 
-*"কেদাঁরবাঁবুর টাক! ৮1০০ ০%০£ দিব ( দ্বিগুণ পরিশোধ করিব ), তাঁহাকে 
ক্ষুণ্ণ হইতে মান করিবে । আমি জীনিতাঁম, উপেন তাহ! পরিশোধ করিয়াছে 
এতদিনে । যাক, উপেনকে কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই । আমি পত্রপাঠ 
পাঠিয়ে দিব। 

যে মহাপুরুষ__হুজুক সাঙ্গ ক'রে দেশে ফিরে যেতে লিখছেন, তাঁকে 
ব’লে| কুকুরের মতো কারুর পা চাট! আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ 
হয় তো৷ একট! মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে 
ফিরে যাব? এ দেশ আমার [00:৪ (অধিক) ঘর-হিন্দস্থানে কি 
আছে? কে ধর্মের আদর করে? কে বিছ্যের আদর করে? ঘরে ফিরে: 
এস !! ঘর কোথা? 

এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। 
আমি একট! 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত' লিখে পাঁঠাঁব। সেটা ছাপিয়ে. 
ও তর্জমা কারে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম 
লইবে। হুজুকের শেষ !!...এই তো কলির সন্ধ্যে। আমি মুক্তি চাই না, 
ভক্তি চাই না) আমি লাখ নরকে যাব, “বসন্তবলোকহিতং চরন্তঃ” 
(বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ ক'রে )-এই আমার ধর্ম 


১. ত্রিভুবনের হিত করিতে যিনি ভালবাসেন । 


পত্রাবলী ৫৩ 
আমি কুড়ে, নিষ্ঠুর, নির্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত কোন সংশ্রব 


* রাখিতে চাই না। যাহার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাঁকার্মে সহায়তা করিতে 


পারে ।...সাঁবধান, সাবধান! এ-সকল কি ছেলেখেলা, স্বপন-দেখা নাকি? 
মধো, সাবধান! সুরেশ দত্তর “বামকুষ্ণচরিত” পড়িলাঁম, মন্দ হয় নাই। 
শশী সাণ্ডেলের কোন উপকার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, করিবে। বেচারা 
ভক্ত মান্য, বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। আমি তো! দাঁদা এখানে বসে কোন উপায় 
দেখি না। কিমধিকমিতি। এ 

দাদা, একবার গর্জে গর্জে মধুপাঁনে লেগে যাও দরিকি__মাষ্টীর, জি. সি. 
ঘোষ, অতুল, রাঁমদা, নৃত্যগোপাল, শীকচুন্সি! বলি, শীকচুন্সির কোনও 
কথাই তে। তোমর। লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি 
কি ন? নৃত্যগোঁপাল-দাঁদাঁর শরীর বেশ ভাল হয়েছে কিনা, বাবুরাঁম 
যোগেন সেরেছে কিনা-_ইত্যাদি আমি সকলের বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খ জানতে 
চাই। শরৎকে কি সাগ্ডেলকে একটি বিশেষ পত্রে সব খুলে লিখতে বলবে। 
কালীরুষ্ণ, ভবনাথ, দাশ, সাতু; হরি চাঁটুষ্যে সকলকে তোমর!| ভালবাস 
কি না__সব লিখবে ।---তোরা এক একটা মানুষ হ দ্িকি রে বাবা! গঙ্গাধর 
খেতড়ি থেকে তো পালায় নাই ?.-- 

বলি, আর খবরের কাগজ পাঠাবার আবশ্যক নাই। তাঁর ঢের মেরে 
গেছে। তোদের কারও ০r৪ani5in6 Power (সংগঠন-শক্তি) নাই 
দেখিতেছি ; বড়ই দুঃখের বিষয় । সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের 
help (সাহায্য ) আমি চাই ; কারুর সঙ্গে বিবাদবিসংবাদ খবরদার যাতে 
ন! হয়। Neither money pays, nor name, nor fame, nor 
learning ;it is character that can cleave through adamantine 
walls of difficulties,.*—মনে রেখেো|। লোকের সঙ্গে যাঁওয়া-আঁস, 
বিশেষ করিয়া মতামত 7০০1 7১০০1 (ছুঃ ছাঁই ) করিবে না, তাঁতে লোক 
বড়ই চটে । জায়গায় জায়গায় এক একটা! সেন্টার করিতে হইবে-_-এ তে 
বড় সহজ! যেমন তোমরা জায়গায় জায়গায় ফেরো, অমনি একটি সেণ্টার 


১ টাকায় কিছু হয় না, নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবির্নের 
বজদৃঢ প্রাচীর ভেদ করতে পারে। 


৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা . 


করবে সেখানে । এই রকম ক'রে কার্য হবে । যেখানে পাঁচজন লোক তাকে 

মানে, সেখানেই এক ডেরা__এমনি ক'রে চল এবং সর্বদা সকল জায়গার 

সঙ্গে ০0702790158607 ( যোগাযোগ ) রাখিতে হইবে । ইতি 
চিরস্সেহাস্পদ 
বিবেকানন্দ 


ক্রকলিন, নিউইয়র্ক স্টেশন* 
২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ 

প্রিয় মিসেস বুল, 

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌছেছি; ল্যাগুস্বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলে-_-আমি তখনই ক্রকলিনের দিকে রওন! হলাম ও সময়মত 
সেখানে পৌছলাম। 

সন্ধ্যাকালট| পরমানন্দে কেটে গেল-এথিক্যাল কালচার সোসাইটির 
( Ethical-Culture Society ) কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা 
করতে এসেছিলেন। 

আসছে রবিবার একট! বক্তৃত| হবে। ডাঁঃ জেন্স্‌ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব 
সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন, আর মিঃ হিগিন্স্‌কে পূর্বেরই মতো 
দেখলাম-_খুব কাজের লোক । বলতে পারি ন! কেন, অন্যান্য শহরের চেয়ে 
এই নিউইয়র্ক শহরেই দেখছি-_মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ধর্মীলোচনায় আগ্রহ 
বেশী। 

আমার ক্ষুরখাঁনা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্বক সেটা 
ল্যাগুস্বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন। 

এই সঙ্গে মিঃ হিগিন্স্‌ আমার সম্বন্ধে যে পুস্তিকাটি ছাপিয়েছেন, তাঁর 
এক কপি পাঁঠালাম__আশা! করি, ভবিষ্যতে আঁরও পাঠাতে পাঁরবো। 

মিস ফার্মীরকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা 
জানাবেন । 

সদ! বশংবদ 
বিবেকানন্দ. 


পত্রাবলী ' ৫৫ 


১৫১ 
C/o G. ভা. Hale* 
৫৪১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো 
১৮৯৪ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, ¢ 

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্ধের মাঁতার দেহত্যাগ-সংবাদে 
বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি একজন অসাধারণ মহিল। ছিলেন। প্রভু তাঁর 
কল্যাণ করুন । 

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি 
প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা! ভয়ানক অন্যায় 
হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য দুর্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে 
তাই প্ৰকাশ হচ্ছে। 

এ দেশে দু-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাক। তোলা যেতে পারে। 
আমি কতকট!| চেষ্টা করেছি, আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার 
কথা নিচ্ছে, কিন্ত আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না, বরং 
ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। স্থতরাং আমি এই গ্রীশ্ম- 
কালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাঁবস্থির করেছি; এতে য!| খরচ 
হবে, তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক । 

তাঁরতের খবরের কাগজ ও তাঁদের সমালোচন। সম্বন্ধে যা লিখেছ, ত 
পড়লাম । তাঁর! যে এ-রকম লিখবে, এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক । প্রত্যেক 
দাঁসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্বা। আবার এই ঈর্ষা দ্বেয ও সহযোগিতার 
অভাবই এই দাঁসত্বকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখে । ভারতের বাইরে না এলে 
আমার এ মন্তব্যের মর্ম বুঝবে না। পাশ্চাত্য জাঁতিদের কা্ধসিদ্ধির রহস্য 
হচ্ছে_এই সহযোগিতা । এদের শক্তি অদ্ভুত, আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস আর পরস্পরের কার্ধের গুণগ্রাহিত1। আর জাতট! যত দুর্বল ও 
কাপুরুষ হবে, ততই তাঁর ভেতর এই [ কাপুরুষত। ] পাপট। স্পষ্ট দেখা যাবে। 
যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকট। সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে 
পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙালী 
জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝতে 
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পাঁরছি। এরা সর্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্যাপরায়ণ ও 
পরনিন্নীপ্রবণ। হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা! কর! 
উচিত নয়। ব্যাপারট। স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে ন! 
বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি-__-তোমরা কি এই মৃত 
জড়পিগুটার ভেতর, যাঁদের ভেতর ভাল হবার আকাজ্ফাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে 
গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যার! তাদের হিতৈষীদের 
'ওপরই আক্রমণ করতে সদ৷ প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে 
পারো? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পারো, যিনি একট! 
ছেলের গলায় ওষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন, এদিকে ছেলেটা! ক্রমাগত পা 
ছুঁড়ে লাথি মারছে এবং ওষধ খাব না বলে চেচিয়ে অস্থির ক'রে তুলেছে? 
“সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম 
মধ্যম তাড়া খেয়ে অবধি সে আমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। একজন 
মাকিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ সর্বদাই নিয়ে 
থাকে, কিন্তু হিন্দু-_বিশেষ বাঙালী ন্বদেশবাসীকে অপমানিত দেখলে খুশী 
হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা-কুত্সার দিকে একদম খেয়াল ক'রে! না। 
ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি_-কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ৷” 
__কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। পাহাড়ের মতে| অটল হয়ে থাকো। 
সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে । রাঁমরুষ্জের সস্তানগণের যেন ভাবের 
ঘরে চুরি না থাকে, তা হ'লে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাকতে এর 
কোন ফল দেখে যেতে না পারি ; কিন্তু আমর! বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন 
কোন সন্দেহ নেই, সেইরূপ নিঃসন্দেহে শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। 
ভারতের পক্ষে প্রয়ৌজন__তাঁর জাতীয় ধমনীর ভিতর নৃতন বিদ্যুদগ়ি-সঞ্চার। 
এরূপ কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে; এখন 
ফলাকাজ্জ ত্যাগ ক'রে শুধু কাঁজ করেই খুশী থাকো) মর্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়- 
চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও-_ভাবের ঘরে যেন এতটুকু চুরি না 
থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকুষ্ণের শিশ্যাদের 
কারও ভেতর কোন জিনিষ লক্ষ্য ক'রে থাকো, সেট এই-_তাঁরা একেবারে 
সম্পূর্ণ অকপট । আমি যদি ভারতে এই রকম একশ জন লোক রেখে যেতে 
পারি, তা হ’লে সন্তষ্ট চিত্তে মরতে পাঁরবো--আমি বুঝব আমার কর্তব্য শেষ 
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হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা৷ বকুক না কেন, তিনিই জানেন-_সেই প্রভুই 
* জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য 
এসে পড়লে ছেড়েও দিই না__আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র 
লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমর! গ্রাহের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাঁও। শত 
শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হ'য়ে না 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কথা পর্যন্ত নষ্ট হবে নী-__হয়তো৷ শত শত যুগ ধরে 
আবর্জনান্তুপে চাপা পড়ে লোকলোঁচনের অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু শীঘ্র 
হোক, বিলম্বে হোঁক-_তা আত্মপ্ৰকাশ করবেই করবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম 
অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর । আমাকে একট! খাটি লোক দাও দেখি, 
আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাঁকো--কোন 
লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, এ ভরমা রেখে| না-সকল মানুষের 
সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্তগুণে শক্তিমান্‌ নন? পবিত্র হও, প্রভুর ওপর 
বিশ্বাস রাখো, সর্বদাই তাঁর ওপর নির্ভর করো, তা হলেই তোমার সব ঠিক 
হয়ে যাবে, কেউ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী 
পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেবে! । 
আমি মনে করছি, এই গ্রীম্মকাঁলটাঁয় ইউরোপে যাব, আর শীতের 
প্রারস্তে ভারতে ফিরব। বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাঁজপুতানায় যাব, 
সেখান থেকে কলকাতা । কলকাতা থেকে জাহাজে. ক'রে আবার মীন্দ্রাজ 
যাব। এস আমর! প্রার্থন। করি, ‘তমসে| মা জ্যোতিরগময়’; ত! হ'লে নিশ্চয় 
আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে, আমাদের পরিচালিত করবার 
জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। আমি সর্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা! 
করছি, তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর। এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে 
'দিবাঁরাত্র দারিদ্র, পৌরোঁহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত 
ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি ; দিবাঁরাত্র তাঁদের জন্য 
প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচাঁর করতে চাই না। 
আমি তত্বজিজ্ঞান্ নই, দার্শনিকও নই, না, না__আমি সাধুও নই। আমি 
গরিব__গরিবদের আমি ভাঁলবাসি। 
এদেশে যাঁদের গরিব বলা হয়, তাঁদের দেখছি ; আমাদের দেশের গরিবদের 
তুলনায় এদের অবস্থা! অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য 
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কাঁদছে! কিন্ত ভারতের চিরপতিত বিশ কোটা নরনারীর জন্য কার হৃদয় 
কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাঁদের জন্য কার হৃদয় কাদে 
বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে না, তারা শিক্ষা 
পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো।? কে দ্বারে দ্বারে 
ঘুরে তাদের কাছে আলো! নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই 
তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, 
তাদের জন্য কাজ করো, তাঁদের জন্য সদাপর্বদ৷ প্রার্থনা করো প্রতুই 
তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় 
থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, ত! না হ'লে সে দুরাত্ম।। তাদের 
কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক-_ 
আমর| কাজে কিছু ক'রে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি 
_কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহান্গভূতি দেখালে না, কেউ 
হয়তো আমাদের জন্য এক ফৌঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু 
আমাদের একট। চিন্তাও কখন নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই 
ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারছি না_তোমর| আমার হৃদয়ের ভাঁব মনে মনে কল্পনা ক'রে বুঝে 
নাও। যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানাদ্ধকারে 
ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যাঁরা তাদের দিকে চেয়েও 
দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন 
ভারতের বিশ কোটা লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে-সব 
বড়লোক তাঁদের পিষে টাক! রোজগার ক'রে জাঁকজমক ক'রে বেড়াচ্ছে অথচ 
তাঁদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের. হতভাগা পামর বলি। হে 
ভাতগণ! আমরা গরিব, আমর! নগণ্য, কিন্তু আমাদের মতো! গরিবরাই 
চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্তস্ববূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের 
সকলকে আশীর্বাদ করুন । সকলে আমীর বিশেষ ভালবাঁস। জানবে । ইতি 
পুঃ_যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাকো| তো! ছাপা বন্ধ করো]_নাম 
হুজুকের আর দরকার নেই। ইতি_- 
বিবেকানন্দ 
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১৫২ 
(স্তর এন. সুত্রক্ষণ্য আয়ারকে লিখিত ) 
৫৪, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো* 
তর জানুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় মহাশয়, 
প্রেম, কৃতজ্ঞতা! ও বিশ্বীসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাঁথি_-আমাঁর জীবনে এমন অল্প কয়েক- 
জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, ধীহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে 
পূর্ণ, সর্বোপরি বাহার! মনের ভাঁবসমূহ কার্ধে পরিণত করিবার শক্তি 
রাখেন, আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট» 
তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মনের ভাব বিশ্বাম করিয়। 
প্রকাশ করিতেছি। 
ভারতের কার্য বেশ আরম্ভ হইয়াছে, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় 
রাখিতে হইবে, তাঁহা নহে, মহা উদ্মের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তারসাধন 
করিতে হইবে । এই সময়। এখন আলশ্ত করিলে পরে আর কার্ধের স্থযৌগ 
থাকিবে না। কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া! এক্ষণে উহাকে নিয়- 
লিখিত প্রণাঁলীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি : প্রথমে মান্্রীজে ধর্মতব শিক্ষা দিবার 
জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব 
সংযোজন করিতে হইবে ; আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমুহ, বিভিন্ন দর্শন 
ও ভান্তসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে ; উহার সহিত 
অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এ 
বিদ্যালয়ের মুখপত্রন্বরূপ একখানি ইংরেজী ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ 
থাকিবে । 
প্রথমেই এটি করিতে হইবে; আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় 
বিষয় দড়াইয়া থাঁকে। কয়েকটি কারণে মান্দাজই এক্ষণে এই কাধের 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোশ্বায়ে সেই চিরদিনের ভড়ত্ব ; বাউলায় ভয়_ 
এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর 
প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দাজই এক্ষণে এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জীবন- 
প্রণালীর যথার্থ গুণ গ্রহণ করিয়! মধ্যপথ অন্ুদরণ করিতেছে। 


৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সমাজের যে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক--এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের 
সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি? সংস্কারকগণ 
সমাজকে ভাডিয়া-চুরিয়। যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, তাহাতে 
তাহারা কৃতকার্য হইতে পাঁরিলেন না। আমার প্রণালী এই ঃ আমি এখনও 
এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়। কেবল অন্যায় করিয়া 
আমিতেছে কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে__আমাদের 
সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই_-আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্য। 
হইতে সত্যে যাইতে হইবে, মন্দ হইতে ভাঁলয় নয় ১ সত্য হইতে উচ্চতর 
সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়_আরও ভালয় যাইতে হইবে। আমি 
আমার ম্বদেশবাসীকে বলি-_-এতদিন তোমরা যাঁহা করিয়াছ, তাঁহ! বেশ 
হইয়াছে; এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে । এই জাঁতিবিভাঁগের 
কথাই ধরুন-_সংস্কৃতে ‘জাঁতি’ শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন স্থষ্টির মূলেই 
ইহা বিদ্যমান । বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থই স্থষ্টি। ‘একোহহং বহু স্তাম্‌ 
(আমি এক-_বহু হইব )--বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। স্থির 
পূর্বে এক থাকে--বহুত্ব বা বিচিত্রতাই স্থষ্টি। যদি এই বিচিত্ৰত| ন! থাকে, 
তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে। 

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাক, ততদিনই তাহা নান| 
বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে । যখনই উহা! বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, 
অথবা যখন উহার বিচিত্রত| বন্ধ করিয়া! দেওয়া হয়, তখনই উহা মরিয়া যায়। 
মুলে ‘জাতি’র অর্থ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ 
করিবার স্বাধীনতা । সহম্্র সহন্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থই প্রচলিত ছিল-_ 
এমন কি, খুব আধুনিক শাপ্রগরস্থমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ 
হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ 
নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই 
ভাব পরিহার। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট 
হইবে। ইহা কি সত্য বলিয়া বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া 
দিলে জগৎও নষ্ট হইয়া যাইবে? বর্তমান বর্ণবিভাগ (০43৫০) প্রকৃত 
‘জাতি’ নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক । উহা যথার্থই 
জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে । কোন বদ্ধমূল 


পত্রাবলী ৬১ 


প্রথা বা জাতিবিশেষের জন্য বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্ৰমিক 
শ্রেণীবিভাগ প্রকৃত “জীতি'কে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতে দেয় না, 
যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা 
অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাঁপিগণকে-ইহাই বলিতে 
চাই যে, ‘জাতি’ উঠাইয়| দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রাণহীন 
অভিজাত অথবা স্থবিধাঁভোগী শ্রেণী-মাত্রই “জাতি'র প্রতিবদ্ধক__উহা। 
জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহ! কিছু বিদ্ল 
আছে, সব ভাঙিয়া ফেল! হউক-_তাঁহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে 
ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যখনই উহ! জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! 
দিতে সমর্থ হইল-_-প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ‘জাতি’ গঠন করিতে যে-সকল 
বাঁধা আছে, সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া! দিল__তখনই ইউরোপ 
উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত 'জাতি'র বিকাশের সর্বাপেক্ষা অধিক স্থবিধা 
সেইজন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীর! বালকবালিকার, 
জন্মাত্র জাতি নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত 
'জাতি'-প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব; আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা! 
যদি পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হয়; তবেই আমরা উঠিতে পারিব। এই 
বৈচিত্র্যের অর্থ বৈষম্য বা কোন বিশেষ অধিকার নয়। 

আমার কার্যপ্রণালী £ হিন্দুদের দেখানো যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাঁড়িতে 
হইবে না, কেবল খধি-প্রদশিত পথে চলিতে হইবে ও শত খত শতাব্দীব্যাঁপী 
দাসত্বের ফলস্বরূপ এই 'জড়ত্ব' দূর করিতে হইবে। অবশ্য মুলমানগণের 
অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতি বন্ধ হইয়াছিল; তাহার কারণ তখন ছিল 
জীবনমরণের সমস্যা, উন্নতির সময় ছিল না। এখন আর সেই অত্যাচারের 
ভয় নাই ; এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে-__স্বধর্গত্যাগী 
ও মিশনরীগণের উপরিষ্ট ধ্বংসের পথে নয়-_আমাঁদের নিজেদের ভাবে, 
নিজেদের পথে। প্রাসাদের গঠন অমপ্পূর্ণ বলিয়াই উহা! বীভৎস দেখাইতেছে। 
শত শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্মাণ বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। 
এখন নিৰ্মাণ-কাৰ্য শেষ করা হউক, তাহা হইলে সবই যথাস্থানে সুন্দর 
দেখাইবে। ইহাই আমার কারধপ্রণালী। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে । ধর্মই 
ভারতের মূল স্রোত ; উহাকে শক্তিশালী করা৷ হউক, তবেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য 
আতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। ইহা আমার ভাবধারার একটা দিক । 
আশ করি, যথাসময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পাঁরিব। কিন্ত 
বর্তমানে দেখিতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কাজ রহিয়াছে। অধিকস্ত 
কেবল এখান হইতেই সাহায্যের প্রত্যাশ! করি। কিন্তু এ পর্যন্ত কেবল 
আমার ভাবপ্রচার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই । এখন আমার 
ইচ্ছা_ভারতেও একটা চেষ্টা কর! হউক। মান্দ্রাজেই সফলতার সম্ভাবন৷ 
আছে। আ-- ও অন্তান্ত যুবকগণ খুব খাঁটিতে পারে, কিন্তু তাহ! হইলেও 
তাহার! উিৎমাহী যুবক” মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার 
নিকট সমর্পণ করিতেছি। যদি আপনি তাহাদের পরিচালক হন, আমার 
নিশ্চিত ধারণ1- উহার! কৃতকার্য হইবে। জানি না--কবে ভারতে যাইব। 
তিনি যেমন চালাইতেছেন, আমি সেইরূপ চলিতেছি; আমি তাঁহার হাতে । 

‘এই জগতে ধনের সন্ধান করিতে গিয়া তোমাকেই শ্রেষ্ঠ রত্বরপে 
পাইয়াছি ; হে গ্রভো, তোমারই নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম ৷ 

‘ভালবাসার পাত্র খুজিতে গিয়৷ একমাত্র তোমাকেই ভালবাসার পাত্র 
পাইয়াছি। আমি তোমারই নিকট নিজেকে বলি দিলাম > 


প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন। 
ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ 
বিবেকানন্দ 
১৫৩ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত) 
১৮৪৫ 
প্রিয়তমেযু, : 


তোমার পত্রে টাকা-পঁহছান ইত্যাদি সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত 
হইলাম ।'-* দেশে আঁসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহ! ঠিক বটে ; কিন্ত এদেশে 
একটি বীজ বপন করা হইয়াছে, সহসা চলিয়া গেলে উহা! অঙ্কুরে নষ্ট হইবার 
১. যজুর্বেদ সংহিত। 


পত্রাবলী ৬৩ 


সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে । খেতড়ির রাজা, জুনাগড়ের দেওয়ান 
* প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে ; কিন্তু ভায়া, পরের 
ভরস| কর! বুদ্ধিমানের কার্য নহে । আপনার পায়ের জোর বেধে চলাই 
বুদ্ধিমানের কার্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে; আপাততঃ একট! জায়গ। 
দেখার কথাটা বিস্থৃত হইও ন|। একটা বিরাট জায়গা চাই_-১০ হাজার 
থেকে ২০ হাজার [ টাক! ] পর্যন্ত_একদম গঙ্গার উপর হওয়া চাঁই। যদিও 
হাতে পুঁজি অল্প, তথাপি ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখবে । 
একটা! নিউইয়র্কে, একট! কলিকাতায় এবং একটা মান্দাজে; এখন এই 
তিনট! আড্ডা চালাতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান। } 
যে ষা করে, করতে দিও ( উৎপাত ছাঁড়। )। টাকাখরচ বিলকুল তোমার 
হাতে রেখে|।.-অধিক কি বলিব? তুমি ইদিক ওদিক যাওয়াটা বড় 
একট! ত্যাগ কর। ঘর জাগিয়ে বসে থাক 1---্বাস্থ্যটার উপর বেজায় 
নজর রাখা চাই--পরে অন্য কথা। তারকদাঁদা দেশপর্ধটনে উৎস্থুক-_বেশ 
কথা, তবে এ-সব দেশে বড়ই মাঁগগি, ১০০০২ টাঁকাঁর কমে মাসে চলে না 
( ধর্মপ্রচাঁরকের ) ।---এদের দেশের বাঁঘভান্ুকে পার্রি-পপ্ডিতদের মুখ হ'তে 
রুটা ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে-_-এই বুঝ । অর্থাৎ বিছ্ধের জোরে এদের 
দাঁবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু ক'রে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, 
না বোঝে সন্যাসী, ন! বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য ; বোঝে বিছ্যের তোড়, বক্তৃতার 
ধুম আর মহ! উদ্যোগ । আমার মতে কিন্তু যদি তারকদাঁদ| পাঞ্জাব বা 
মান্দ্াজে কতকগুলি সভা৷ ইত্যাদি স্থাপন ক'রে বেড়ান ও তোমরা একত্রিত 
হয়ে 0:840150 ( সঙ্ঘবদ্ধ ) হও তে| বড়ই ভাল হয়। নৃতন পথ আবিষ্কার 
কর। বড় কাঁজ বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার কর! ও প্রশস্ত ও সুন্দর 
করাও কঠিন কাজ । আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন ক'রে এসেছি) 
তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাঁল বাস ক'রে উক্ত বীজকে বৃক্ষে 
পরিণত করতে পারো, তাহ! হইলেও আমার অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ 
তোমরা করবে। উপস্থিত যাঁরা রক্ষা করতে পারে না, তাঁর৷ অন্গপস্থিতে 


. কি করবে? তৈয়ারী রান্নায় একটু হুন-তেল দিতে যদি না পারো, তা! হ’লে 


কেমন ক'রে বিশ্বাস হয় যে, সকল যোগাড় করবে? ন! হয় তারকদাদা 
আলমোঁড়ায় একট! হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন, এবং সেথায় একটা লাইব্রেরী 


৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করুন; আমর! ছু-দণ্ড ঠাগু! জায়গায় বাস করি এবং সাধনভজন করি । 
যা হোক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার তাতে আপত্তি কি? অপিচ 
3015690-_শিবা বঃ সন্ধ পন্থানঃ। তারকদাঁদাঁর হৃদয়ে মহা উৎসাহ 
আছে; এজন্য তীহী হ'তে আমি অনেক আশা করি। তাঁরকদাদার সহিত 
এক থিওমফিষ্টের মুলাকাত হয়। সে লণ্ডন হ'তে আমাকে এক চিঠি লিখে । 
তার পর আর তো৷ তার খবরাখবর নাই। সে ব্যক্তি ধনী বটে, দে 
তারকদাঁদার উপর শরদ্ধাবানও বটে । তার নামটা ভুলে গেছি। সে তাঁকে 
লগুনাঁদি ভ্রমণ করাইতে পারে; এবং আমি যে কার্য করিতে চাই, তাহ! 
সমাধানের জন্য তোমাদের কয়েক জনকে ইউরোপ ও আমেরিকা দেখাইয়া 
লওয়| অবশ্য কর্তব্য । একচক্র ভ্রমণের পর হৃদয় উদার হবে, তখন আমার 
idea ( ভাব ) বুঝতে পারবে ও কাজ করতে পারবে । তবে আমার হাতে 
টাকা নাই, কি করি? শীঘ্রই প্রভু রাস্তা খুলে দেবেন__-এমন ভরস| আছে। 
এ সকল খবর ও আমার হৃদয়ের ভালবাসা তারকদাদাকে দিও, ও আলমোঁড়ায় 

একট! কিছু আড্ডা স্থাপনে বিশেষ যোগাড় দেখতে বলবে 1... 
রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ 
ক'রে দিলে-_হাবাতে গরীব ছোড়াগুলো মনে ক'রে ; কেবল বলরাম, স্থরেশ, 
মাষ্টার ও চুনীবাবু এর! সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু। অতএব এদের খণ 
আমরা! কখনও পরিশোধ করতে পারব না1...মাভৈঃ ! খুব আনন্দ করতে 

বল--তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম ?*** 

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ নরেন 


চিকাঁগো* 
১১ই জানুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় জি. জি., 
তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পেলাম। ওঁ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার 
ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরসিংহ যে আমেরিকা এসেছিল, সে 
ভারতে ফিরে সেখান থেকে মিসেস হেগকে একখানা পত্র লিখেছে_তাতে 
হিন্দুদের বর্বর আখ্যা দিয়েছে, আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখেনি। 


পত্রাবলী ৬৫ 
আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে । যাতে মে 
আরোগ্যলাভ করে, তাঁর চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না। . 

ডাঃ ব্যারোজ তোমার পত্রের জবাব কেন দিলেন না, জানি না; 
কলকাতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাঁও দেখিনি । 

এখানকার ধর্মমহাঁমভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
প্রমাণ করা, কিন্ত তা সত্বেও দার্শনিক হিন্দুধর্ম আপন মর্ধাদ| রক্ষা করতে সমর্থ 
হয়েছিল। ডাঃ ব্যারোজ ও এ ধাজের লোকের! বেজায় গৌঁড়া_-তাদের 
সাহায্য আমি চাই না, প্রভুই আমার সহাঁয়। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু 
দিচ্ছেন, আর তাঁদের সংখ্য! দিন দিন বেড়েই চলেছে । যারা আমার অনিষ্ট 
করবার জন্য চেষ্টা করেছে, তারা এখন হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রভু 
ওদের মঙ্গল করুন। 

ডাঃ ব্যারোঁজ ও ওঁ ধরনের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জেনে রাখো, 
ওদের সঙ্গে আমার কোন প্রকার সংজ্রব নেই । বাণ্টিমোরের ঘটন| নিয়ে যে 
বাজে গুজব রটেছিল, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সেখানে এখন আমার অনেক ভাল 
ভাল বন্ধু রয়েছেন, এবং বরাবরই সেখানে আরও অধিক সংখ্যক বন্ধু পাব। 
আমি এক মুহূর্ত অলদভাবে কাটাচ্ছি না, এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র 
বস্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বস্টনকে “মস্তিষ্ক” ও 
নিউইয়র্ককে ‘টাকার থলি’ বলা যেতে পাঁরে। এই উভয় স্থানেই আমার 
কাজ আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। যদি সংবাদপ্রেরকগণ তোমাদের 
নিকট ও-সন্বন্ধে কিছু ন! পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যা 
হোক, বত্সগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি, আঁর 
যে আমি তোমাঁদের নিকট ওগুলে। পাঠাব, সে আশা! করো না। কাজ 
আরম্ভ করবার জন্য একটু হুজুগ দরকার ছিল, এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। 

মণি আয়ারকে চিঠি লিখেছি এবং তোমাকে আমার নির্দেশ পূর্বেই 


'জানিয়েছি। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি করতে পার । আহীম্মকের 


মতে৷ বাজে বকলে চলবে না, এখন আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। কিভাবে 

কাজ আরম্ভ করতে হবে, তা তোমাদের আগেই জানিয়েছি; আয়ারকেও পত্র 

লিখেছি । হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আমল কাজ দেখাতে হবে। 

তা যদি না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। বস্‌, এই কথা। 
৭-৫ 


৬ _. ম্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আঁমেরিক! টাঁক। দিতে যাচ্ছে না। কেনই 
বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি যথার্থ সত্য শিক্ষা দিতে চাই ; 
তা এখানেই হোক আর অন্ত্রই হোক-_আমি গ্রাহের মধ্যে আনি ন|। 

আমার বা তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে আর কান 
দিও না। সিংহবিক্রমে কাজ ক'রে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন। 
যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্ছে, অবিশ্রান্তভাবে কাজ ক'রে যাব; আর 
মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাঁকব। অসত্যের চেয়ে 
সত্যের প্রভাব অননস্তগুণে বেশী ; সাধুতারও তাই । তোমাদের যদি এ গুণগুলি 
থাকে, তবে ওরা নিজেদের শক্তিতেই পথ ক'রে নেবে। 

থিওসফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই । ব'লছ তারা আমায় সাহাষ্য 
করবে। দূর! তোঁমর যেমন আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে 
লোকে তাঁদের সঙ্গে আমাকে একদরের মনে করে? এখানে কেউ তাদের 
গ্রাহের মধ্যেই আনে না, আর হাজার হাজার ভাল লোক আমার প্রতি 
অদ্ধাঁসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখো, এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বাসমম্পন্ন হও। 

খবরের কাগজে হুজুগ ক'রে আমাকে যতটা ন! বাড়াতে পেরেছে, তাঁর 
চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেক বেশী বিস্তার লাভ 
করেছে। গোড়ার! এট! প্রাণে প্রাণে বুঝেছে, তারা কোনমতে এট! ঠেকিয়ে 
রাখতে পারছে ন! ; তাই যাতে আমার প্রভাবট! একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার 
জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি করছে না। কিন্তু তার! তা পেরে উঠবে না_প্রভু 
এ কথা বলছেন । 

এটা হচ্ছে চরিত্রের ও পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের ও ব্যক্তিত্বের শক্তি । 
যতদিন এগুলি আমার থাকবে, ততদিন নিশ্চিন্ত থেকো, কেউ আমার মাথার 
কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না । প্রভু বলেছেন, যদি কেউ চেষ্টা করে, সে 
ব্যর্থ হবে। টু 

বইপত্র-_বাঁজে জপ্রাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হ’লে" 
জীবন চাই, সেইটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়; ব্যক্তির ভেতর দিয়ে ভাবের 
আকর্ষণ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায় । তোমরা তো এখনও ছেলেমীনুষ । 
প্রভু আমাঁকে প্রতিদিনই গভীর হ'তে গভীরতর অন্তদূষ্টি দিচ্ছেন। কাজ 
কর, কাজ কর, কাঁজ কর।*-* 


পত্রাবলী ৬৭ 


ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও, প্রভুর কথা৷ কও। ভণ্ড ও মাথাঁপাগল! 
* লোকদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের নেই-_জীবন যে 
ক্ষণস্থায়ী । 

সদামর্বদ। তোমাদের এটি মনে রাখ! বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাঁধন করতে হবে। 
কুতরাৎ অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা! ক’রে| না। আমি খুব কঠোর 
পরিশ্রম ক'রে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাক! পাঠাতে পারি-_এই পর্যন্ত | 
যদি তার ওপর ভরসা ক'রে তোমাদের থাকতে হয়, তবে বরং কাজকর্ম বন্ধ 
ক'রে দাও। আরও জেনে রাখে। যে, আমার ভাব বিস্তার করবার এটি বিশেষ 
উপযুক্ত জায়গ! ; আমি যাঁদের শিক্ষা, দেব, তার! হিন্দুই হোক, মুদলমানই 
হোক, আর খ্রীষ্টানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। যার! গ্রভুকে ভালবাসে, 
তাঁদেরই স্বো করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, জানবে । 

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না, ও দেখলেই আমার গা 
আতকে ওঠে । আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাঁও__প্রভু আমার 
সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছ! হয় তে! সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, 
সর্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অস্থুদরণ কর । আমার আশীর্বাদ তোমাদের 
ওপর রয়েছে । এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা-বিনিময় করবার সময় 
আমাদের নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে 
কতদূর কি করলাম, তুলনা ক'রব ও পরস্পরের সুখ্যাতি ক’রব। এখন কথা৷ 
বন্ধ কর; কেবল কাজ-_কাঁজ-_কাঁজ। ভারতে তোঁমর! স্থায়ী কিছু করেছ, 
তা তো দেখতে পাচ্ছি না। তোঁমর! কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ, তাঁও দেখতে 
পাচ্ছি না। তোমরা! কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছ-__তাঁও তো দেখছি 
না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, তাঁও কিছু দেখছি ন! । কেবল 
কথ| কথ! কথা-__“আমর! খুব বড়, আমর! খুব বড়'_পাঁগল ! আমর ্লীব__ 
তা ছাড়া আমরা আর কি? 

এই জঘন্য নাম-যশ ও অন্যান্য বাঁজে ব্যাপাঁর_-ওগুলিতে আমার কি 
হবে? ওগুলি কি আমি গ্রাহের মধ্যে আনি? আমি দেখতে চাই শত শত 
ব্যক্তি এমে প্রভুর আশ্রয় নেবে। কোথায় তাঁরা? আমি তাদের চাই__ 
তাঁদের দেখতে চাই। তোমরা তে| এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে 


৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পাঁরনি_ তোমরা আমায় কেবল নাম-যশ দিয়েছ। নাম-যশ চুলোয় যাঁক। 
কাঁজে লাগো, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগো । আমার ভেতর যে কি আগুন 
জলছে, তাঁর সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি । তোমরা 
এখন পর্যন্ত আমায় বুঝতে পাঁরনি। তোমর। এখনও আলম্ত ও ভোগের 
পুরাতন রাম্তাঁতেই চলেছ। দুর ক'রে দাঁও যত আস্ত, দূর ক'রে দাও 
ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বান! । আগুনে গিয়ে ঝাপ দাঁও এবং 
লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস । 

ভগবৎ্সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জলছে, তা 
তোমাদ্দের ভেতর জলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোঁক-_ভাঁবের ঘরে 
চুরি যেন একদম না থাকে । তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো 
মরতে পাঁরো_ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা। 

পুঃ__আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার বালাজী এবং আর আর সকলকে 
আমার ভালবাস! জানাবে এবং বলবে তাঁর! যেন রাম শ্যাম যদু আমাদের পক্ষে 
বা বিপক্ষে কি বলছে, এই নিয়ে দিনরাত মাথা না ঘামায়, তাঁরা যেন তাঁদের 
সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে 
আশীর্বাদ কর, তারা তো! শিশু মাত্র, আর তোমরা কাজে লেগে যাও । 
ইতি__ বি 

পুঃ_সংবাঁদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা 
গ্রহণ করতে হবে। কারণ যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ করতে ন| 
দেওয়| হয়, তবে সে গিয়ে যা তা কতগুলি স্বকপোঁলকল্লিত বাজে গল্প লিখে 
ছাঁপিয়ে দেয়। সেই জন্যই তো তোমরা বাণ্টিমোর-সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো 
পেয়েছ । লোকগুলো কি ক'রে এসব লেখবার উপাদান পেলে, আমি তো 
নিজেই ত| জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা 
খুশি তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। 
রিপোর্টারর| নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিপ পূরণ ক'রে দেয়। 
আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান। ইতি__ 

বি 


১৫৫ 
আমেরিকা* 

- ১২ই জানুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গী, 

আমি গতকল্য জি. জি-কে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথ! 
বলা দরকার বোধ হচ্ছে-_-তাই তোমায় লিখছি £ 

প্রথমতঃ আমি পূর্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বই-টই বা 
খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্ত তবু তোমরা পাঠাচ্ছ__. 
এতে আমি বিশেষ দুঃখিত । কারণ আমার এগুলি পড়বার এবং এগুলি 
সম্বন্ধে খেয়াল করবার মোটেই সময় নেই। অনুগ্রহ ক'রে ওগুলি আঁর পাঠিও 
না। আমি মিশনরী থিওসফিষ্ট বা ও ধরনের লোকদের মোটেই আমল 
দিই না-_তাঁরা সবাই যা পারে তা করুক। তাঁদের কথা নিয়ে আলোচন! 
করতে গেলেই তাঁদের দর বাড়ানো হবে। মান্দ্রী-অভিনন্দনের উত্তরট! 
মিসেস কে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক করনি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, 
কৃতরাঁং গৌঁড়াঁদের সম্বন্ধে ওতে আমি যে সমাঁলোচন1 করেছি, তা তাঁর ভাল 
লাগবে না। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল। 
এখন তোমরা চিরদিনের জন্য জেনে রাঁখো যে, আমি নাম-যশ বা! এরূপ 
বাজে জিনিস একদম গ্রাহা করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার 
বগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা! খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিন্ত 
কাজ যতদূর হয়েছে, তাঁতে শুধু আমার নাম-যশই হয়েছে। কেবল জগতের 
বাহব| মেবার জন্যই জাবন ব্যয় করা অপেক্গ-আমার কাছে আমার জীবনের 
আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। এসব আহাম্মকির জন্য আমার 
মোটেই সময় নেই, জানবে । তোমর! ভারতে ভাঁবগুলি প্রচারের জন্য ও 
সংঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছ ?__কই, কিছুই ন1। 

একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন-_যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য 
করতে ও ভাল ভাঁবগুলির আদর করতে শেখাবে । আমাকে ধন্যবাদ দেবার 
জন্য কলকাতার সভায় ৫০০০ লোক জড়ে| হয়েছিল-_অন্যান্ত স্থানে ও শত শত 
লোঁক সভায় মিলিত হয়েছে__বেশ কথা, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে চারটি 
ক'রে পয়স। সাহাষ্য করতে বল দেখি__-অমনি তাঁর! সরে পড়বে । বালস্থলভ 


| 
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নির্ভরতাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । যদি কেউ তাঁদের মুখের 
কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তাঁর! খেতে খুব প্রস্তুত ; কারও কাঁরও আবাঁর 
সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের 
কিছু টাকী-কড়ি পাঠাতে পারবে না-কেনই বা পারবে? যদি তোমরা 
নিজের! নিজেকে সাহায্য করতে না পারো, তবে তে তোমরা বাঁচবারই 
উপযুক্ত নও। তুমি যে জানতে চেয়েছ_আমেরিকার কাঁছ থেকে বছরে 
কয়েক হাঁজার টাক! পাবার নিশ্চিন্ত ভরস| কর! যেতে পারে কিনা, তাই 
পড়ে আঁমি একেবারে হতাশ হয়ে গেছি। এক পয়সাও পাবে না। সব 
টাকাকড়ি নিজেদেরই যোগাড় ক'রে নিতে হবে__কেমন, পারবে? 

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে পরিকল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত 
ত! ছেড়ে দিয়েছি; ও ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই একদল অগ্নিমন্ত্রে 
দীক্ষিত প্রচারক । বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি 
পাশ্চাত্য ভাঁষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্য মান্দাজে 
একটি কলেজ করতেই হবে। ওর মুখপত্রস্বরূপ ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় 
পত্রিক হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর 
তা হলে জানব, তোমরা, কিছু করেছ-_-কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে 
প্রশংস| করলে কিছু হবে ন1। 

তোমাদের জাতটা দেখাক যে তার! কিছু করতে প্রস্তত। তোমরা 
ভারতে যদি এরূপ কিছু করতে ন! পারো, তবে আমাকে একল। কাজ 
করতে দাও । জগৎকে দেবার জন্য আমার কাছে একটি বাণী আছে, যাঁর! 
ত! আদরপূর্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে, তাঁদের কাছে সেটি দিয়ে 
যেতে চাঁই। কে বা কাঁর| সেটি নেয়, আমি গ্রাহ করি না। “যাঁর আমার 
পিতার কার্য করবে”১ তাঁরাই আমার আপনার জন। 

যাই হোক, আঁবাঁর বলছি, এই জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা ক’রে|-_একেবারে 
ছেড়ে দিও না। আমার নাম খুব বড় করতে হবে ন|। আমি দেখতে চাই 
আমার ভাঁবগুলি যেন কাজে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই 
চিরকাল উপদেশগুলির সঙ্গে গুরুকে অচ্ছেছ্যভাবে জড়িয়ে ফেলে, এবং 


১ He who doeth the will of my Father etc.—Bible 


ক জাজ 8:87 জা উদ পু 
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অবশেষে ব্যক্তির জন্য তাঁর ভাঁবগুলি নষ্ট হয়ে যাঁয়। শ্রীরামরুষ্ণের শিশ্যুগণ 
যেন এই প্রকার না করেন। এ বিষয়ে তীদের মর্বদাই সাবধান থাকতে হবে । 
তোমরা ভাঁবগুলির জন্য কাজ কর, ব্যক্তির জন্য নয়। প্রভু তোমাদের 
আশীর্বাদ করুন।- 
সদ! আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 


১৫৬ 
(স্বামী ব্ৰহ্ধানন্দকে লিখিত ) 
ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় 
১৮৯৫ 
প্রাণাধিকেযু, 
এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট! হইয়া গেল। আর 
পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। বোধ 
_ করি, তোঁমর| এতদিনে কলিকাতায় অসিয়| থাকিবে । তাঁরকদীর পত্র শেষ, 
তারপর আর কোনও সংবাদ নাই । 
কালী কলিকাতায় থাকিয়৷ কাগজপত্র ছাপাইতেছে--সে বড় ভাল কথা, 
কিন্ত এখানে আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই ।:--কিন্তু এই যে দেশময় একটা 
হুজুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে 
স্থানে 07870 (শাখা ) স্থাপন করিবার প্রযত্র কর। ফাঁকা আওয়াজ 
ন| হয়। মান্দাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি 
স্থাপন করিতে হইবে । যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিলঃ 
তাঁহার কি হইল? খবরের কাগজ চালাইবাঁর তোমার ভাঁবন। কি আমর! 
জানি না) এখন লোক যে অল্প। চিঠি লিখে, ইত্যাদি ক'রে সকলের ঘাড়ে 
গতিয়ে দাও; তাঁর পর গড় গড় ক'রে চলে যাঁবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি । 
দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল, ছু'চার বার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি 
মিথ্যে? 
মনপি বচসি কায়ে পুণ্যপীবৃষপূর্ণঃ 
ত্রিভুবনমুপকাঁরশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ। 
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পরগুণপরমাণুং পর্বতীকুত্য কেচিৎ 
নিজহদি বিকসন্তঃ সন্তি সম্তঃ কিয়ন্তঃ ॥১ 

নাই বা হ'ল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম রাম! 
আবার ‘নেই নেই? বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন্‌ দিশী 
বিনয়__'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই’_ও কোন্‌ দিশী বৈরাগ্যি 
আর বিনয় হে বাপ! ও রকম 'দীনাহীন!? ভাবকে দূর ক'রে দিতে হবে! 
আমি জানিনি তো৷ কোন্‌ শালা জানে? তুমি জান না তো এতকাল করলে 
কি? ও-সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমর! সব করতে পারি, 
সব ক'রব ১ যাঁর ভাগ্যে আছে, মে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর 
লক্ষমীছাঁড়ীগুলে। বেড়ালের মতে| কোণে বসে মেউ মেউ করবে। 

এক মহাপুরুষ লিখছেন, ‘আর কেন? হুজুক খুব হ'ল, ঘরে ফিরে এস |” 
বেকুব, তৌকে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর ক'রে আমায় ডাকতে পারতিস্‌। 
ও-সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাক! হয়ে গেছি। কথায় আর চিড়ে 
ভেজে ন1। যাঁর মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক) 
বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি-_বিশ 
লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত । রাখাল ভায়া, 
তুমি উদ্যোগ ক'রে সেইটি ক'রে দেবে__মা-ঠাকুরানীর জন্য একট| জায়গ|। 
আমার টাঁকাঁকড়ি সব মজুত ; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে 
শুনে কেনো । জমির জন্য ৩।৪ অথব। ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তে ক্ষতি নাই। 
ঘর-দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতল! কোঁঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। 
ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে । যে নামে বা রকমে জমি কিনলে অনেক দিন 
চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শে করিবে। আমার দেশে যাওয়| অনিশ্চিত। 
সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোর! ; তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের 
সঙ্গ_এই স্বৰ্ণ-নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাষ্টা হয়ে কাজ করে, 
আঁর আমাদের সকল কাঁজ বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুড়েমি ), হিংসা৷ প্রভৃতির মধ্যে 
পড়ে চুরমার । 


১ কতকগুলি সাধু আছেন, যাহারা কায়মনোবাকো পুণারূপ অমৃতে পূর্ণ হইয়া, নানাপ্রকার 
উপকার করিয়া, ত্রিভুবনকে গ্রীত করিয়া, পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মতো 
বাড়াইয়! নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন। 
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হরমোহন মধ্যে মধ্যে এক দিগ্গজ পত্র লেখেন-__তা৷ আমি অর্ধেক পড়তে 
পারি না, ইহ! আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ অধিকাংশ খবরই এই 
ডৌলের-_যথ! ‘অমুক ময়রার দোকানে বসে অমুক ছেলেরা আপনার বিরুদ্ধে 
এই সকল কথ! বলিতেছিল, আর তাহাতে আমি অসহ বোধে তাহার সহিত 
কলহ করিলাম ইতি, আমার পক্ষসমর্থনের জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ । 
কিন্ত জেলে-মালা আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা৷ সবিশেষ শুনিবার 
বিশেষ বাধা এই যেঁ_স্বল্লশ্চ কালো বহবশ্চ বিদ্না? (সময় অল্প, বিদ্ব 
অনেক ) ৷: 

একটা 01৮৪৭nized 9০০15 ( সংঘবদ্ধ সমিতি ) চাই। শশী ঘরকন্া! 
দেখুক, সান্যাল টাঁকাকড়ি বাঁজারপত্রের ভার নিক, শরৎ সেক্রেটারি হোক 
অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা! ইত্যাঁদি। একটা! ঠিকানা! কর, মিছে হা্জাম কি 
ক'রছ--বুঝতে পাঁরলে কি না? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর 
দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ 
বানাতে পাঁরো, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মীন্দ্রীজের লোকদের 
সঙ্গে যুক্তি ক'রে কাজ করবে। তাদের কাজ করবার অনেক শক্তি আছে। 
এবারকার মহোৎসব এমনি হুজুক ক'রে করবে যে, এমন আঁর কখনও হয় 
নাই। খাওয়াদাঁওয়ার হুজুক যত কম হয়, ততই ভাল। দীড়া-প্রমাদ, মালসা * 
ভোগ যথেষ্ট ।  স্থরেশ দত্তর ‘শীরামক্ষ্ণ-জীবমী’ পাঠ করিলাম। খুব ভাল; 
তবে...প্রভৃতি উদাঁহরণগুলি ছাপিয়েছেন কেন? কি মহাপাপ, ছিছি! 

আমি একটা ইংরেজীতে বামকুষের জীবনী ve 5০৮৫ (অতি সংক্ষিপ্) 
লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়! ও বঙ্গান্তবাদ করিয়া মহোঁৎসবে বিক্রি 
করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই । খুব ধুমধামের 
সঙ্গে মহোৎসব করিবে। কিছু ০০115০607 (চদা) নেবে। তাঁতে দু এক 
হাজার টাকা হ'তে পারবে। তা হ’লে মা-ঠাকুরানীর জমির উপর দস্তরমত 
ঘর-দ্বার হয়ে যাবে। ইতি 

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়। যে গ্রামে ব| শহরে যাও, যেখানে 
দশজন লোক পরমহংসদেবকে শদ্ধাভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন 
করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেগ। ভাজলে নাকি? হরিমতা প্রভৃতি- 
গুলোকে ধীরে ধীরে স্বাহা’ করতে হবে। কি ব’লব তোদের? আর একটা 
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ভূত যদি আমার মতে! পেতুম ! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। *-*শক্তি 
থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে ।"-.মুক্তি-ভক্তির ভাঁব দূর ক'রে দে। এই 
একমাত্র রাস্তা আছে ছুনিয়ায়__পরোপকারায় হি সতাং জীবিত পরার্থং 
প্রাজ্ঞ উৎস্থজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের 
জন্যই ত। উৎসৰ্গ করবেন )। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসর! 
আর উপায় নেই, একেবারেই নেই । “হে ভগবান, হে ভগবান! আরে 
ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন__আর তুমি বসে বসে কি করবে ?...তুই 
ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে ; আবার ভগবান 
কি গাছের উপর বসে আছেন? এই তে| বুদ্ধির দৌড়, তারপর-__..'যদি 
কল্যাণ চাস, ওসব হিংসে ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যা। যাঁরা তা 
করতে পারবে মনা, তাদের বিদায় ক'রে দে। 
বিমল।---শশী সাণ্ডেলের লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন যে, 
শশীবাবুর সাংসারিক. অবস্থা অত্যন্ত খারাঁপ-__তাই জন্য তাঁর পুস্তকের যদি এ 
দেশে কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, সে পুঁথি হ’ল বাঙল৷ ভাষায় 
এদেশের লোক কি সাহায্য করবে ?-:-পু'থি পড়ে বিমল। অবগত হয়েছেন যে, 
এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তার! সকলে অপবিত্র এবং তাঁদের প্ররুতিতে 
* আসলে ধর্ম হবার জৌ-টি নাই, কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁর! আছেন, . 
তাদেরই ধর্ম হ'তে পারবে । 'আবাঁর তাদের মধ্যে শশী (সাণ্ডেল) আর 
বিমলাচরণ__-এ'রা হচ্ছেন চন্র্্যম্বরূপ । সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাঁপ! 
বিশেষ বাঙল। দেশে এ ধর্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর 
নাই। তপ-জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র! 
পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষমী ধর্ম, নারকী ধর্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হ'তে 
পারে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার কর! ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহাষ্য- 
গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, 
আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমল! সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভাঁরতঙ্থদ্ধ 
লোক শশী (সাণ্ডেল ) আর বিমলার পরপ্রান্তে ধনরাঁশি ঢেলে দেয় না, তখন 
+ ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশী বাৰু কুক্্ ব্যাখ্যা অবগত আছেন 
এবং বিমল! তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে 
আর কেহই পবিত্র নাই । এ রোগের ওষব কি? বলি, শশী বাবুকে মালাঁবারে 
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যেতে বলো। সেখানকার রাজা! সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের 
চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্য চুষ্য খানা, আবার নগদ।-*" 
ভোগের সময় ত্রান্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই_ভোগ সাঙ্গ হলেই 
সান; কেন না ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র-_-অন্য সময় তাঁদের স্পর্শ করাও 
নাই। এক শ্রেণীর সাধু সন্যাসী আর ব্রাঙ্মণবদমাঁখ দেশট। উৎসন্ন দিয়েছে । 
‘দেহি দেহি” চুরি-বদমাশি__এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, 
সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছু'য়ো না ছুয়ে না”_-আর কাজ তো! ভারি_- 
'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, ত! হ’লে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রলাতলে 
যাবে? ‘১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি 
২৪ পুরুষ ?-_এই সকল দুরহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ 
ছু হাজার বৎসর ধরে । এদিকে ঠ of the people are starving ( সিকি 
ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে )। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের 
পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা-বাপ আহ্লাদে আটখান|1.*আবার ও কাজে 
মীনা করলে বলেন, আমাদের ধর্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের 
যার! বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্‌ দেশী ধর্ম? আবার অনেকে এই 
প্রথার জন্য মুষলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে !! 
সব গৃহস্থত্ৰগুলে| পড়ে দেখ দেখি, হস্তাৎ যোনিং ন গুহতি, যতদিন, 
ততদিন কন্যা, এর পূর্বেই তাঁর বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহস্থত্রেরই এই 
আদেশ । 

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর-_-“তদনস্তরং মহিষীং অশ্ব-সন্নিধৌ 
পাতয়েং’ ইত্যাদি! আর হোঁত! পোত ব্রহ্মা উদগাতা প্রভৃতির বেডোল 
মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি ক'রত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা 
অশ্বমেধ করলেন-_শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাঁবা! 

এ কথ সমস্ত ব্ৰাহ্মণেই আছে__সমস্ত টাকাকার স্বীকার করেছেন। না 
করবার জো-টি কি! * 

এ সকল কথ! বলবার মানে এই-_গ্রাচীনকাঁলে ঢের ভাল জিনিস ছিল, 
খাঁরাপ জিনিসও ছিল। ভাঁলগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত 
Future India—Ancient India-র ( ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ভারতের ) 
অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই 
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Modern India ( বর্তমান ভারত )-_সত্যঘুগের আবির্ভাব ! আর তোমরা 
এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর-__এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও । / 

তাইতেই যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বলো, 
আমর! কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি, 161 (মিথ্যাবাদী ), চোর, ঝুট 
বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য । কিন্ত দেখাতে 
হবে।-"*তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভেতর 
ঘোড়ার ডিম আছে। যাঁর! আস্তিক, তাঁরা বীর ; তাদের মহাশক্তি বিকাশ 
হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে--'দয়! দীন উপকার মান্য ভগবান, নারায়ণ__ 
আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ত্রঙ্গক্ষত্রাদি ভেদ নাই- ব্রন্গাদিস্তত্ঘ পর্যন্ত নারায়ণ। 
কীট 1253 manifested (অল্প অভিব্যক্ত ), ব্রহ্মা more manifested 
€ অধিক অভিব্যক্ত )। Every action that helps a being manifest 
its divine nature more and more is good; every action 
that retards it, is evil. 

The only way of getting our divine nature manifested is 
by helping others do the same. 

If there is inequality in nature, still there must be equal 
chance for all—or if greater for some and for some less—the 
weaker should be given more chance than the stronger.> 

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি 
ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের 

, আবশ্যক । কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রথর করেন নাই, তাহাকে 
অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেল! মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম। 
The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your 
God.> 


১. যে-কোন কাজ জীবের ব্রদ্নভাব পরিক্ষহ_ট করবার সহায়তা 'করে, তাই ভাল। যে-কোন 
কাজে তার বাধা হয়, তাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্কুট করবার একমাত্র উপায়_অপরকে 
এ বিষয়ে সাহাযা কর! । প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু 
দি কাকেও অধিক, কাকেও কম স্থবিধ। দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা ছূর্বলকে অধিক 
সুবিধা দিতে হবে। 


২ দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ_ইহারাই তোমার ঈশ্বর ইউক। 
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মহা দক সামনে__সাঁবধান! এ দকে সকলে পড়ে মার! যায়_এঁ দক হচ্ছে 
যে__হি'ছুর ( এখনকার ) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে 
নাই- ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাড়িতে | [ এখনকার ] হি'ছুর ধর্ম বিচারমার্গেও 
নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়__ছত্মার্গে ; আমায় ছুয়ে না, আমায় ছুঁয়ে। না, বস্‌। 
এই ঘোর বাঁমাঁচীর ছু'ত্মার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। “আত্মবৎ সর্বভূতেষু! কি 
কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যাঁর! এক টুকর! রুটি গরীবের মুখে দিতে 
পারে না, তাঁরা আবার মুক্তি কি দিবে! যাঁরা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র 
হয়ে যায়, তারা! আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুঁত্মার্গ is ৪ form 
of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান! 411 
expansion is ‘life, all contraction is death. All love is 
expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore 
the only law of life. He who loves lives, he who is selfish 
is dying. Therefore love for love's sake, because it is only 
law of life, just you breathe to live.> This is the secret of 
নিষ্কাম প্রেম, কর্ম &০. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম প্রভৃতির রহস্য ) 

শশীর (সাণ্ডেল ) যদি কিছু উপকার করিতে পারো চেষ্টা! করিবে। সে 
অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাঁতরত! সকলের, 
ভাঁগ্যে হয় না। ' রাঁমরুষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম । অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত 
প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোর! এখনও বুঝতে পারিদনি। 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ আত্মার বিষয় শুনিয়াও ইহাঁকে 
জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought 
in ages, he lived in one lite. His life is the living commen- 
tary to the Vedas of all the nations." ক্রমশঃ লোকে বুঝবে 


১ সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যা। যেখানে প্রেম, সেখানেই 
বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ । অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি 
প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসো, 
কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি, বাচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বান-প্রশ্বাস। 

২ সমগ্র হিনদুঙ্গাতি যুগ যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আমিয়াছে, তিনি এক জীবনেই 
নেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহার জীবন সকল জাতির শান্্রসমূহের জীবন্ত ভান়। 
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আমার পুরনো বোল-__১০:০৫৫]০, struggle up to light. Onward 
(প্রাণপণ সংগ্রাম ক'রে আলোর দিকে অগ্রসর হও )। অলমিতি_ দাস 
নরেন্দ্র 

১৫৭ 
(মিসেম ওলি বুলকে লিখিত ) 
ব্রকলিন* 
২০শে জান্ুআরি, ১৮৯৫ 
“আপনার পিতা যে তাঁর জীর্গ শরীর ত্যাগ করবেন, আমি পূর্বেই তাঁর 
কতকট1 আভাস পেয়েছিলাম, কিন্ত যখন এরূপ সঙ্গতিহীন মায়ার তরঙ্গ 
কাউকে আঘাত করবার উপক্রম করে, তখন তাকে সে বিষয় লেখাট। 
আমার অভ্যাস নয়। তবে এই সময়গুলি জীবনের এক একট! অধ্যায় 
পালটানোর মতো--আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত 
আঁছেন। সমুদ্রের উপরিভাগট! পর্যায়ক্রমে উঠে নামে বটে, কিন্তু যে আত্মা 
ধীরভাবে তা৷ পর্যবেক্ষণ করছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন 
ওর ভেতরদিকটা এবং নিয়দেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবালসমূহকে বেশী বেশী ক'রে 
প্রকাশিত করে। আসা যাঁওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্ম! কখন আসেনও 
না, যাঁনও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে, তখন সে স্থানই বা 
কোথায়, আঁত। যেখানে যাবেন? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে, 
তখন ওর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার ও ছাঁড়বাঁর সময়ই ব! কোথায়? 

পৃথিবী ঘুরছে, এ ঘোরাঁতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে সুর্য ঘুরছে; 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূর্য ঘুরছে না। সেইরূপ প্রক্কৃতি বা মায়া বা স্বভাব 
ঘুরছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, 
এই মহান্‌ গ্রন্থের পাতার পর পাঁতা৷ উলটে যাচ্ছে__এদিকে সাক্ষিন্বরূপ আত্মা 
অবিচলিত ও অপরিণামী জ্ঞানহুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা 
পূর্বে ছিল ব! বর্তমানে আছে ব| ভবিয়্তে থাকবে, সকলেই বর্তমান 
কালে রয়েছে, আঁর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার ক'রে বল! যায় যে, 
তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের 
ভাব থাকতে পারে না, সেইহেতু যার! সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের 
রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তীর! সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, 
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সর্বদাই ছিলেন এবং সর্বদাই থাঁকবেন। আমরা. তাঁদের মধ্যে রয়েছি এবং 
* তারাও আমাদের মধ্যে রয়েছেন । 

এই কোঁষগুলির কথা ধরুন। যদিও এর! প্রত্যেকটি কৃ 
পৃথক্‌, তথাপি সকলেই ক ও খ (দেহ ও প্রাণ) 723২১ 
এই ছুই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা (7 ২২ 
এক । প্রত্যেকেরই এক একটা, আলাদা আলাদ। 
ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলেই এ কখ নামক অক্ষে 
(x5) সম্মিলিত। কোনটাই মেই অক্ষকে ছেড়ে 
থাঁকতে পারে না, আর ওঁ সকল কোষের পরিধি যতই খে 
ভগ্ন ব| ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, এ অক্ষে দাড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে- 
কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অক্ষটই ঈশ্বর ( ব্রহ্ম ও শক্তি)। এইখানেই 
আমরা তীর সঙ্গে এক ; এতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ, আর সকলেই 
সেই ভগবানে সম্মিলিত । 

একখান! মেঘ চাদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি 
হচ্ছে যে চাদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, দেহ, জড়বস্ত_এইগুলি সচল, 
গতিশীল; এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। 
সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা 
প্রেরণ! ?) দ্বার সর্বজাঁতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক, মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব 
নিজেদের কাছেই অনুভব ক’রে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য। 

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একট! নক্ষত্রম্বূপ, আর এই নক্ষত্ররাজি 
ঈশ্বররূপ সেই অনস্ত নির্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই 
প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত 
ব্যক্তিত্ব তিনিই । কতকগুলি জীবাত্মারূপ তাঁরকা__ধাঁরা আমাদের দিগন্তের 
বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিসটার আরম্ভ) আর এই 
অনুসন্ধান সমাপ্ত হ'ল__যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল 
এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তার মধ্যে পেলাম। স্থতরাং 
ভিতরের কথা| হচ্ছে এই যে, আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্তু পরিধান করেছিলেন, 
ত ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকাল যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত 
রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটি এরূপ বস্তু 
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প্রস্তুত ক'রে পরিধান করবেন? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা 
করছি, যে পর্যন্ত ন! পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তিনি তা না করতে পারছেন, তাঁকে 
যেন আর তা না করতে হয়। প্রার্থনা করি, কাউকে যেন তার নিজরুত পূর্ব 
কর্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও ন! যেতে হয়। 
প্রার্থনা করি, সকলেই যেন মুক্ত হ'তে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে, 
আমরা মুক্ত । আর যদি বা আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের সে স্বপ্ন 
যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়। ইতি 
বিবেকানন্দ 
১৫৮ 
নিউইয়র্ক* 
২৪শে জানুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
মনে হয়--এ বৎসর আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, কারণ অবসাদ 
অম্তুভব করছি। এক দফ! বিশ্রামের খুব বেশী দরকার । স্থতরাং মার্চ মাসের 
শেষভাগে বন্টনের কাঁজে হাত দেওয়ার সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটি সমীচীন 
বটে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ড যাত্রা ক'রব। রর 
: ক্যাট্দ্কিল অঞ্চলে অতি অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পাঁওয়! যেতে পারে। 
একশত-এক একর পরিমাণ একটি জমি আছে ; মূল্য মাত্র ছু-শ ডলার । অর্থ 
মজুত রয়েছে। কিন্তু জমি আমার নামে তো আর কিনতে পারি না। এ 
দেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাঁজন বন্ধু । আপনি সম্মত 
হ’লে এ জমিটি আপনার নামে ক্রয় করি। গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীর ওখানে 
গিয়ে ইচ্ছামত কুটির নির্মাণ বা শিবির রচনা ক'রে ধ্যানীভ্যাস করতে 
পারবে। পরে অর্থসংগ্রহে সক্ষম হ’লে তারা সেখানে পাকা ঘর নির্মাণ, 
করতে পারবে । 
কাল এ-মাসের শেষ. রবিবাঁসরীয় বক্তৃতা । আগামী মাসের প্রথম 
রবিবারে বক্তৃতা হবে ক্রকলিন শহরে, অবশিষ্ট তিনটি নিউইয়র্কে । এ বৎসরের 
মতো! নিউইয়র্ক-ব্তৃতাঁবলী এখানেই শেষ ক'রব। 
প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, 
কালে ত অঙ্কুরিত হবেই । অতএব আমি নিশ্চিন্ত_দকল বিষয়েই । বক্তৃতা 
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এবং অধ্যাপনায় আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েক মাম কাঁজ 
করার পর ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বৎসর-কয়েকের জন্য অথবা চিরতরে 
গা-টাকা দেব। আমি যে “নিষর্মা সাধু’ হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে 
আমি নিঃসন্দেহ। একটি লেখবাঁর খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে 
পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে £ এবার 
একটি একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু ত 
হ’লে কি হয়, এই সব কর্মভোগ বাকি ছিল! আমার বিশ্বাস, এবার কর্ণক্ষয় 
হয়েছে, এবং ভগবান আমাকে প্রচারকার্য তথা শ্ুভকর্মের বন্ধন থেকেও 
অব্যাহতি দেবেন। | 

আত্মাই এক এবং অখণ্ড সত্তাস্বরূপ আঁর সব অসৎ-_এই জ্ঞান হয়ে গেলে 
কি আর কোন ব্যক্তি বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের হেতু হ'তে পারে? মায়ার 
গ্রভাবেই পরোঁপকাঁর ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন 
আবার সরে যাঁচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী কর! 
ছাঁড়। কর্মের যে আর কোন সার্থকত| নেই__এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ 
দৃঢ় হচ্ছে। 

দুনিয়। তার ভাল মন্দ নিয়ে নান। রূপে চলতে থাকবে। ভাল মন্দ শুধু 
নূতন নামে ও নূতন স্থানে দেখা দেবে। নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের 
জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। “একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! 
যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাঁচ তাঁহার বিরোধ হইতে 
পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাহার উদ্বেগের 
হেতু হন না।” সেই ছিন্ন বস্তু ( কৌপীন ), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও 
ভিক্ষান্স-ভোজন-_হাঁয়! এগুলিই এখন আমার তীব্র আকাজ্জার বিষয় ! 
খত অপূর্ণতা সত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেখানে আত্ম! তাঁর 
মুক্তির সন্ধান পায়_-ভগবানের সন্ধান পাঁয়। পাশ্চাত্যের এসব আঁড়ম্বর সর্বথ] 
অন্তঃসারশূহ্য ও আত্মার বন্ধন। জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীব্রভাবে 
জগতের অসারতা অনুভব করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিন 
_সকলেই মীয়া-মুক্ত হোক, ইহাই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা 
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১৫৯ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
54 W. 33rd Street, N. ৯, 
১ল! ফ্ৰেক্ৰআারি, ১৮৯৫ 

প্রিয় ভগিনি, 

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রথানি পাইলাম । মাদার চার্চ কনসাঁটে যাইতে 
পারেন নাই শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিষ্ধীমভাবে কাজ করিতে বাধ্য 
হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাঁধন_যদ্দিও তাহাতে নিজক্ৃত কর্মের ফলভোগ 
হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 

ভগিনী জৌসেফাইন লক্‌ও একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। তোমার 
সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই, বরং বিশেষ আনন্দিত 
হইয়াছি। সেদিন মিস থার্সবির বাড়ীতে এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের 
সহিত আমার তুমুল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়। থাকে, ভদ্রলোকটি 
অত্যান্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগালি আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, 
মিলেস বুল আমাকে এজন্য পরে খুব ভতদনা করিয়াছেন, কারণ এগুলি 
আমার কাজের পক্ষে ্ষতিকর। তোমারও মত এঁ প্রকার বলিয়া বোধ 
হইতেছে । 

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এই সময়েই লিখিয়াছ, ইহ! আনন্দের বিষয়, কারণ 
আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাঁপাঁরের জন্য 
আদৌ দুঃখিত নই ; হয়তো তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে__হইবার কথ! বটে। 
সাংসারিক উন্নতির জন্য মধুরভাষী হওয়! যে কত ভাল, তাহা আমি বিলক্ষণ 
জানি । আমি মিষ্টভাষী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যখন উহাতে 
আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপস করিতে 
হয়, তখনই আমি থামিয়া যাই। আমি বিনম্র দীনতাঁয় বিশ্বাসী নহি__ 
সমদিত্বের ভক্ত ! 

সাধারণ মানবের কর্তব্য-_তাঁহার 'ঈশ্বর'_-সমীজের সকল আদেশ পালন 
করা; কিন্তু জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহা একটি 
চিরন্তন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপাশ্বিক অবস্থ! ও সামাজিক মতা- 
মতের সহিত খাপ খাওয়াইয়! সর্বকল্যাণপ্রদ সমাজের নিকট হইতে সর্ববিধ 
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* জুখসম্পদ পায়; অপর ব্যক্তি একাকী থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে 
টানিয়৷ লন। 
সমাজের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুস্থমান্তীর্ণ, 
আঁর যে তাহা করে না, তাহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের 
উপাসকের! পলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী। 
আমি সত্যকে একট! অনন্তশক্তিসম্পন্ন জাঁরক (০02:951%6 ) পদার্থের 
সহিত তুলনা করি) উহ| যেখানে পড়ে, সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে 
নিজের পথ করিয়া লয়_-নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানীইট পাথরে বিলম্বে; 
কিন্তু পথ করিয়৷ লইবেই। যল্লিখিতং তল্লিথিতম্‌। ভগিনি, আমি যে 
প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টবাক্যে আপন করিতে পারি না, সেজন্য 
আমি অত্যন্ত ছুঃখিত। কিন্তু আমি তাহা পারি না। সারাজীবন 
এজন্য তুগিয়াছি, তবু তাহা করিতে পারি নাঁ। আমি বারবার চেষ্টা 
করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে মিথ্যাচারী 
হইতে দিবেন না। অবশেষে উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহ! ভিতরে 
আছে, তাহাই ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন পথ পাই নাই, যাহা 
সকলকে খুশী করিবে; নৃতরাঁং আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই আমাকে 
থাকিতে হইবে-_-আমায় নিজ অন্তরাত্মার নিকট খাটি থাকিতে হইবে; 
“যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নামযশও নশ্বর, এমন কি 
পর্বত চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়? বন্ধুত্ব ও প্রেম ক্ষণস্থায়ী, 
একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী ৷ হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র 
পথ-প্রদর্শক হও । আমার যথেষ্ট বয়ন হইয়াছে, এখন আর মিষ্ট মধু 
হওয়। চলে না। আমি যেমন আছি, যেন তেমনই থাকি। “হে সন্যামি, 
তুমি নির্ভয়ে দোকানদারি ত্যাগ করিয়া, শক্র-মিত্র কাহাকেও গ্রাহ না করিয়া 
সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকে” এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী 
হুইলাম_-ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ 
কর।” হে মতা, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের 
কামন। নাই, নামযশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ 
সকল আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আমার ভ্রাতৃুগণকে সাহায্য করিতে 
চাহিয়াছিলাম। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জন হয়, সে কৌশল আমার জান! 
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নাই_ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । আমার হৃদয়স্থিত সত্যের বাণী ন! শুনিয়া আমি 
কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনি, আমার 
মন এখনও দুর্বল, বাহ জগতের সাহাধ্য আসিলে সময়ে সময়ে অভ্যাসবশতঃ 
উহ। আকড়াইয়া। ধরি। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর 
পাঁপ__ ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা । 

প্রেসবিটেরিয়ান যাঁজকমহাঁশয়ের সহিত আমার যে শেষ বাগ্যুদ্ধ এবং 
তৎপরে মিসেম বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক হয়, তাহ! হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, 
মন কেন মন্ত্যাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেন £ একাকী থাঁকিবে, একাকী বিচরণ 
করিবে। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রই সীমাবদ্ধতা ; বন্ধুত্বে_বিশেষতঃ মেয়েদের 
বন্ধুত্বে চিরকালই “দেহি দেহি’ ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক 
বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে সত্য- 
স্বরূপ ঈশ্বরের সেব। করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা] 
হইলেই অনুভব করিবে- প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। জীবন কিছুই 
নহে, মৃত্যুও ভ্রমমাত্র! এইসব কিছুই নয়, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, 
ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, সন্ধ্যাও ঘনা ইয়া 
আসিতেছে । আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরিতে হইবে। আদবকায়দার শিক্ষ। 
সপ্পূর্ণ করিবার সময় আমার নাই। আমি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি, 
তাহাই বলিয়। উঠিতে পারিতেছি না। তুমি মতস্বভাঁবা, পরম দয়াবতী । 
আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের 
সকলকে শিশুর মতো দেখি । 

আর স্বপ্ন দেখিও ন1। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় জগৎকে 
আমার নৃতন কিছু দিবার আছে। মাস্থষের মনযোগানোর সময় আমার 
নাই, উহা! করিতে গেলেই. আঁমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। বরং সহস্রবার 
মৃত্যু বরণ করিব, তবুও [ মেরুদণ্ডহীন ] জেলি মাছের মতো জীবনযাপন 
করিয়া নির্বোধ মানুষের চাহিদ| মিটাইতে পাঁরিব না_-তা। আমার! স্বদেশেই 
হউক অথবা বিদেশেই হউক । তুমিও যদি মিসেস বুলের মতে! ভাবিয়া 
থাকো, আমার কোন বিশেষ কার্ধ আছে, তাহা হইলে ভুল বুবিয়াছ, সম্পূর্ণ 
ভুল ৰুবিয়াছ । এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্ধ নাই। 
আমার কিছু বলিবার আছে, আঁমি উহা নিজের ভাঁবে বলিব, হিন্দুভাবেও 
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নয়, খ্রীষ্টান ভাবেও নয়, বা অন্য কোন ভাবেও নয়; আমি উহাঁদিগকে শুধু 
* নিজের ভাবে রূপ দ্িব_-এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম, আর যাহা 
কিছু উহাকে বাঁধা দিতে চাহে, তাহা! আমি পরিহার করিয়া চলিব_তাহার 
সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক ব। তাহা! হইতে পলায়ন করিয়াই হউক। কী! 
আমি যাঁজককুলের মনস্তষ্টি করিতে চেষ্টা করিব !! ভগিনি, আমার এ কথা 
ভুল বুঝিয়! তুমি ক্ষপ্ন হইও না। তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের 
অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য । তোমরা এখনও সেই উৎসের আঁস্বাদ 
পাও নাই, যাহ! যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই 
জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে ।' শক্তি 
থাকে তে| লোকে যাহাঁকে “এই জগৎ নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার 
জাল হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও 
মুক্ত বলিব। যাহার! এই আভিজাত্যরূপ মিথ্যা! ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া 
তাঁহার চরম কপটতাঁকে পদদলিত করিতে সাহস করে, তাহাদিগকে যদি তুমি 
উৎসাহ দিতে না পারো, তবে চুপ করিয়! থাকো; কিন্তু আপস ও মনপ্ত্টিকরা- 
রূপ মিথ্যা মূর্থত ছারা তাহাদিগকে পুনরায় পঞ্চে টানিয়৷ আনিবার চেষ্টা 
করিও না। 
আমি এই জগৎকে দ্বণ। করি__এই স্বপ্নকে, এই উৎকট ছুঃস্বপ্রকে, তাহার 
গির্জ। ও গ্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ব ও বদমাশিগুলোকে, তাঁহার সুন্দর মুখ 
ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্মধবজিতার আস্ফালন ও. অস্তঃসারশূন্যতাকে, 
সর্বোপরি তাহার ধর্মের নামে দোকানদারিকে আমি ঘ্বণা করি। কী! 
সংসারের ক্রীতদাসের| কি বলিতেছে, তাহা দ্বার আমার হৃদয়ের বিচার করিবে! 
ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্যাদীকে চেনো না। বেদ বলেন, সন্ধযাসী বেদশীর্য, 
কারণ তিনি গির্জ।, ধর্মমত, খষি (13:00০০), শান্ত প্রভৃতি ব্যাঁপারের ধাঁর 
ধারেন না। মিশনরীই হউক বা অপর কেহই হউক, তাঁহার! যথাসাধ্য চীৎকার 
ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ করি না। ভর্তৃহরির ভাষায়? £ 


১. চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শৃদ্রোহয়ং কিং তাঁপসঃ 
কিংবা তত্ববিবেকপেশলমতির্োগীশ্বরঃ কোহপি কিম্‌ । 
ইত্যুংপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাস্তমাণা জনৈ- 
নঁতুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি শ্বয়ং যোগিনঃ1__বৈরাগ্যশতকম্‌, ৯৬ 


৮৬ স্বামীজীর বাঁণী ও বচন! 


ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্ৰ, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ববিচারে 
পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর ?__-এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে 
থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন নী; তাহারা আপন মনে চলিয়। 
যান। তুলপীদাপও বলিয়াছেন £ 
হাঁতী চলে বাজারমে কুত্তা ভৌকে হাজার 
সাধুণ্তক! ছুর্ভাব নহী জব. নিন্দে সংসার । 
_-যখন হাঁতী বাজারের মধ্য দিয় চলিয়! যায়, তখন হাজার কুকুর পিছুপিছু 
চীৎকার করিতে আরন্ত করে, কিন্তু হাঁতী ফিরিয়াঁও চাহে ন|। সেরূপ যখন 
সংসারী লোকের! নিন্দা করিতে থাকে, তখন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত 
হন না। - 
আমি ল্যাগুপবার্গের ( Land5ber৪ ) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ইনি 
সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি । প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন। কখন কখন 
আমি গার্নসিদের (39629655) ওখানে শয়ন করিতে যাই । ঈশ্বর তোমাদের 
সকলকে চিরকালের জন্য কৃপা করুন । তিনি তোমাদিগকে শীঘ্ব এই জগৎ 
নামক বিরাট ধাগ্লাবাজি হইতে উদ্ধার করুন । তোমরা যেন কদাপি এই 
জগত্রূপ জরাজীর্ণ ডাইনীর কুহকে ন! পড়! শঙ্কর তোমাদিগের সহায় হউন ! 
উম! তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদঘাটিত করিয়া দিন এবং তোমাদের 
সকল মোহ অপদারিত করুন! স্সেহাশীর্বদসহ 
তোমাঁদের 
বিবেকানন্দ 
১৬০ 
(মিস ইমাবেল ম্যাঁককিগুলিকে লিখিত) 
528, 5th Avenue, নিউইয়র্ক 
২৪শে জানুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিস বেল, 
আশা করি ভাল আছ:-- 
আমার শেষ বন্তৃতাটা পুরুষদের দ্বারা খুব বেশী সমাদৃত হয়নি, কিন্তু দারুণ- 
ভাবে সমাদৃত হয়েছে মেয়েদের দবার৷। তুমি জানো যে, ক্রকলিন জায়গাটা 
নারী-অধিকার আন্দোলনের বিরোধিতার কেন্দ্র, তাই যখন আমি বললাম, 
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মেয়ের] সর্ববিষয়ে অধিকার পাবার যোগ্য এবং তাঁদের তা পাঁওয়। উচিত, তখন 
"বলাই বাহুল্য, পুরুষের] সেট! পছন্দ ক'রল না। তাঁর জন্যে কোন চিন্তা নেই, 
মেয়েরা খুশিতে আত্মহার|। 

আমার আবার একটু ঠাণ্| লেগেছে। আমি গার্নপিদের কাছে যাঁচ্ছি। 
শহরতলীতেও একট! ঘর পেয়েছি; সেখানে ক্লাপ নেওয়ার ব্যাপারে কয়েক 
ঘণ্ট। কাটাঁব। মাদার চার্চ নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ ভাল হয়েছেন এবং 
তোমরা সকলে আজকালকার সুন্দর আবহাওয়া উপভোগ ক'রছ। মিসেস 
এডামস্কে আমার পর্বতপ্রমীণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিও, যখন তাঁর সঙ্গে 
তোমার দেখা হবে। আমার চিঠিগুলি যথারীতি গার্নপিদের কাছে পাঠিয়ে 
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সকলের জন্য আমার ভালবাসা । 
তোমাদের সদ! স্সেহবদ্ধ ভাত! 
বিবেকানন্দ 
১৬১ 
(শ্রীযুক্ত বৈকুযঁনাথ সান্যালকে লিখিত ) J 
54 W. 33rd 5৭ নিউইয়ৰ্ক 
নই ফেব্রুআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় লান্যাল, 1 

তোমার এক পত্র পাইলাম, তাহাতে টাকা পৌছিবার সংবাদ লিখিয়াছ ; 
কিন্তু বন্টন হইতে কয়েকটি বন্ধু যে টাক! পাঠান, তাঁহার সংবাদ এখনও 
পাই নাই_-বৌধ হয় দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে পাইব। গোপালদাদ| কাশী 
হইতে এক পত্র লেখে । জমির বিষয় যাহ! লিখিয়াছ, তাহা কিছুই নহে। 
পরঞ্চ রাখাল এক পত্রে জমির বিষয় লিখিতেছেন, তাহাঁও কিছু বিশেষ নহে। 
দুটে। ঘরওয়াল| যে জমির বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি আছে__ 
অর্থাৎ ঘরের জন্য জমিটার কমি না হয়। জমিটা যাহাতে বড় হয়, তাহার 
চেষ্টা করিবে। তোমাদের ও যে গৌড়ামি, তাহাতে তোমাদের নিয়ে যে কিছু 
কর|-__তা আমার দ্বারা হবে না। পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন; আমি 
তাকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? গুরুপুজার ভাব বাঙলা! দেশ 
ছাড়! অন্যত্র আর নাই_তথাপি অন্য লোকে সে ভাব লইবাঁর জন্য প্ৰস্তত 
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নহে। তোমাদের ভেতর একটা মস্ত মূর্খতা আছে যে, তোমরা একট! কি! 
বলি কলিকাঁতার দশ ক্রোশ তফাতে_না তোমাদের কেউ জানে, না 
তোমাদের গুরুকে কেউ জানে । আর তোমর! সেই 'পরমহংসদেব অবতার? 
নিয়ে ছেঁড়াছি'ড়ি। ফল-_আঁমি শশী প্রভৃতিকে কিঞ্চিৎ বোঝাবার চেষ্ট] 
করে দেখলাম যে, সে চেষ্টা নিক্ল। অতএব তাদের দিল্লীর লাডু দিয়ে সরে 
পড়াই ভাল। 

মাঠাকুরানীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঝণমুক্ত মনে ক'রব। 
তারপর আমি আর কিছু বুঝিস্থঝি না। তোমর। তো আমার নামটি টেনে 
নেবার বেল! খুব তৈয়ার_-যে আমি তোমাদেরই একজন। কিন্তু আমি 
একটা কাজ করতে ৰললে অমনি পেছিয়ে পড়, “মতলবকী গরজী জগ্‌ সারে!’ 
__এ জগৎ মতলবের গরজী |... 

আমি বাঁঙল। দেশ জানি, ইত্ডিয়া জানি-_লঙ্বা কথা কইবাঁর এক জন, 
কাঁজের বেলায়_ৎ (শূন্য )।--- 

আমি এখানে জমিদারিও কিনি নাই, ব! ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই । 
এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাঁড়ে বরফ ঠেলে-_এই ঘোর শীতে বাঁত্তির দুটো 
একট! পর্যন্ত রাস্ত। ঠেলে লেকচার ক'রে দু-চাঁর হাঁজাঁর টাক! করেছি-_ 
মা-ঠাকুরাঁনীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত। গুঁতোগুতির আড্ডা 
ক'রে দেবার শক্তি আমার নাই। অবতারের বাচ্চারা কোথায়_-ছোট ছোট 
'অবতারেরা__-ওহে অবতারের পিলেগণ? 

অলমিতি। তোমাদের হ'তে আমার কোনও আশা নাই । তোমরাও 
আমার কোনও আঁশ! ক'রে! না । যে যার আপনার পথে চলে যাঁও। শুভমস্ত। 
এ ছুনিয়া এই রকম মতলব-ভরা ! 

চিঠিপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় লিখবে এখন হ'তে । এই ঠিকানা এখন হ'তে 
আমার নিজের আড্ডা । যদি পাঁরো একখান! যৌগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 
English translation ( ইংরেজী অনুবাদ ) পাঠাবে ।' মহিনকে দাম দিতে 
বলবে। ইতি 

পূর্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ- ও শীত্ডিল্য-সত্র, তাহা 
তুলো না। ইতি 

“আশ! হি পরমং ছুঃখং নৈরাশ্তং পরমং সুখম্‌ ৷ ইতি নরেন্দ্র 


id 
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১৬২ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত) 
228 W. 39th 3৮, নিউইয়র্ক 
১০ই ফেব্রআরি, ১৮৪৫ 
প্রিয় ভগিনি, 

এখনও আমার পত্র পাঁওনি জেনে বিস্মিত হলাম। তোমার পত্র পাবার 
টিক পরেই আমি তোমাকে লিখি এবং নিউইয়র্কে দেওয়া আমার তিনটি 
বক্তৃতী-সংক্রান্ত কয়েকথানি পুস্তিকা পাঠাই । ববিবাঁসরীয় ও সাঁধারণে প্রদত্ত 
এই ভাঁষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত হয়ে পরে মুদ্রিত হয়েছে। এইরূপ 
তিনটি বক্তৃতা দুখানি পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়, তারই কয়েকখাঁনি তোমাকে 
পাঠাই । নিউইয়র্কে আরও ছুই সপ্তাহ আছি। অতঃপর ডেট্রয়েট । তাঁর- 
পরে বন্টনে সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দুই । 

এ বহসর অবিরাম কাঁজের ফলে আমি তরস্বাস্্য। স্নাযুই বিশেষভাবে 
আক্রান্ত । সার। শীতে এক রাত্রিও সুনিদ্র| হয়নি। দেখছি-_অতিরিক্ত 
খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে ইংলণ্ডে মস্ত কাঁজ। 

কাজগুলো করতে হবে। তারপর ভাঁরতে ফিরে গিয়ে বাকী জীবন 
বিশ্রাম! ভগবানের উদ্দেশে কর্মের ফল সমর্পণ ক’রে আমি জগতের কল্যাণের 
জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এখন বিশ্রামই আমার অভীদ্সিত। আশ। করি 
কিছু অবসর পাব ও ভারতীয়গণ আমাকে নিষ্কৃতি দেবে। 

হায়! যদি কয় বছরের জন্য আমি নির্বাক হ'তে পারতাম এবং আমাকে 
মোটেই কথা বলতে না হ'ত! বস্তুতঃ এ-সব পাধিব দ্বন্দের জন্য আঁমি জন্মাইনি। 
আমি স্বভাবতই কল্পনা প্রবণ ও কর্মবিমুখ । আদর্শবাদী হয়েই আঁমি জন্মেছি 
এবং স্বপ্ররাজ্যেই আমি বান করতে পারি। জাগতিক বিষয়সমূহ আমাকে 
উত্ত্যক্ত ক'রে তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। কিন্ত প্রভুর 
ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। . i 

তোমর! ভগিনী চারজন আমাকে চিরক্কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ 
দেশে আমার যা কিছু, তাঁর মূলে তৌমর1। তোমরা চিরন্্থী ও সৌভাগ্য- 
শাঁলিনী হও । যেখানেই থাকি, গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাঁস! 
সহ সর্বদাই তোমাদের মনে রাখব। সারা জীবন স্বপ্নের ধারার মতে । 
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স্বপ্নের মধ্যে দ্রষ্টার মতো থাকাই আমার আকাঁজ্কী। বস্‌। সকলের 
প্রতি-_-ভগিনী জোসেফাইনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা । 
তোমার চিরন্সেহশীল ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
১৬৩ 
54 W. 33rd 5৮, নিউইয়ৰ্ক * 
১৪ই ফেব্রআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
**জননীর ন্যায় আপনার সৎপরামর্শের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
গ্রহণ করুন। আশ! করি জীবনে তদনুযায়ী কাজ করতে পারব। 
আমি যে বইগুলির কথ। আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন 
ধর্মের পুস্তক-সঞ্ঘলিত গ্রন্থাগারের জন্য । আর আপনারই যখন কোথা থাকা 
হবে-না-হবে ঠিক নেই, তখন ওগুলির আঁর এখন প্রয়োজন নেই। আমার 
গুরুভাইদের উহার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা ভারতে ওগুলি পেতে পারেন; 
আর আমাকেও যখন সর্বদা ঘুরতে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি সর্বত্র 
বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে 
বহু ধন্যবাদ । 
আপনি আমার ও আমার কাঁজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, সেজন্য 
আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি ক'রে ক'রব, তা বলতে পারি না। 
এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন । 
তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য 
মিস ফার্যারের গ্রীনএকারের কার্যে দেওয়৷ উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা 
ক'রে বসে থাকতে পারে_শত শতাব্দী ধরে তো অপেক্ষা করছেই। আর 
হাতের কাছে করবার যে কাজটা রয়েছে, সেটার দিকে সর্বদাই আগে দৃষ্টি 
দেওয়া উচিত। 
আর এক কথা, মঙ্গর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্ষের জন্যও অর্থ 
সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, প্রাচীন 
খাষিরা যা বলে গেছেন, ত| অতি ঠিক কথা £ ‘আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্ঠং 
পরমং সুখম'-আঁশাই পরম দুঃখ এবং আশা! ত্যাগ করাঁতেই পরম জুখ । 
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এই যে আমার ‘এ করব” ও ক’রব’, এ রকম ছেলেমাঁনষি ভাব ছিল, এখন 
* সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন এ-সকল বাসনা ত্যাগ 
হয়ে আঁসছে। 'শব বাসন! ত্যাগ ক'রে সুখী হও ॥ কেউ যেন তোমার শক্ত 
বা মিত্র না থাকে, তুমি একাকী বাঁ কর। এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার 
করতে করতে শত্রমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, স্থথছুঃখের অতীত হয়ে, বাসন! ঈর্ষা ত্যাগ 
ক'রে, কোন প্রাণীকে হিংসা না ক'রে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বাঁ 
উদ্বেগের কারণ ন! হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ ক'রে 
বেড়াব 
ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কাঁরও কাঁছ থেকে কিছু সাহায্য চেও না-_কিছুরই 
আকাঙ্ঞা ক’রো না। এই যে সব দৃশ্য একের পর এক দৃষ্টির সামনে, 
থেকে অন্তহিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরপে দেখো-_সেগুলি সব চলে 
যাক!’ 
হয়তো এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আদবার জন্য এসব ভাবোন্মত 
বাসনার প্রয়োজন ছিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। 
এখন বেশ সুখে আছি। আমি আর মিঃ ল্যাগসবার্গ মিলে কিছু 
চাল ডাল বা! যব রাধি--চুপচাপ খাই, তারপর হয়তো কিছু লিখলাম বা! 
পড়লাম, উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলে তাঁদের 


সঙ্গে কথাবার্তা হয়। আর এই ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে, আমি যেন বেশ ( 


সন্্যাসীর মতো জীবনযাপন করছি__আমেরিকাঁয় এসে অবধি এতদিন এ রকম' 
অনুভব করিনি । 
ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয়, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, 
যশে নিন্দুকের ভয়, অভ্যুদয়ে ঈর্বার ভয়, এমন কি দেহে মৃত্যুর তয় আঁছে। এই 
জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত। তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্বন্থ ত্যাগ 
-করেছেন।”১ 


১. ভোগে রোগভয়ং কুলে চাতিভয়ং বিতে নৃপালাভয়ং 
মানে দৈন্ঠভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়মূ। 
শাস্তে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাভয়ং 
সৰ্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ 1-_বৈরাগ্যশতকম্‌ 


৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আমি সেদিন মিস কৰিনের সঙ্গে দেখ! করতে গিয়েছিলাম__মিপ ফার্মার 
ও মিস থার্ণবিও তথায় ছিলেন। আধঘন্টা ধরে আমাদের বেশ আনন্দে ” 
কাটল। মিম কবিনের ইচ্ছা-_আগাঁমী রবিবার থেকে তর বাড়ীতে কোন 
রকম ক্লাস খুলি। আমি আর এখন এ-সবের জন্য ব্যস্ত নই । আপনা-আঁপনি 
যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার । আর যদি না আসে, ত 
হলে প্রভুর আরও জয়জয়কার । 
পুনরায় আমার অপার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। এ 
আপনার অন্থগত সন্তান 
বিবেকানন্দ 


19 W. 38 St., নিউইয়ৰ্ক 
১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

“তথাকথিত সমাজমংস্কার নিয়ে মাথা ঘাঁমিও না, কারণ গোড়ায় 
আধ্যাত্মিক সংস্কার ন! হ’লে কোনপ্রকাঁর সংস্কারই হ'তে পারে ন11...তাঁর 
কথা প্রচার ক'রে যাও, সামাজিক কুসংস্কার এবং গলদ সন্ধে ভালমন্দ কিছু 
বলো না। হতাশ হয়ো না, গুরুর উপর বিশ্বাস হারিও না, ভগবানের উপর 
বিশ্বাস হারিও না__হে বম, যতক্ষণ তোমার এই তিনটি জিনিস আছে, 
কিছুই তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি দিন দিন সবল হয়ে উঠছি। 
হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাঁও। 

সাশীর্বাদ 
বিবেকানন্দ 


আমেরিকা* 
৬ই মাৰ্চ, ১৮৯৫ - 
প্রিয় আলাসিঙ্কা, 
আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুন তুমি হয়তো কত কি ভাঁবছ। কিন্ত 
হে বস! আমার বিশেষ কিছু লেখবাঁর ছিল না) খবরের মধ্যে সেই পুরাতন 
কথা__কেবল কাজ, কাজ, কাজ । 


পত্রাবলী . ৯৩ 


» তুমি ল্যাগুসবার্গ ও ডাঃ ডের নিকট যে পত্র লিখেছ, তার দুখানাই 
আমি দেখেছি_ন্থন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি 
ভারতে ফিরে যেতে পারব, তা তো বোধ হয় ন|। এক মুহূর্তের জন্যও 
ভেবে। না যে, ইয়াস্ছির। ধর্মকে কাজে পরিণত করবার এতটুকু মাত্র চেষ্টা 
করে। এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই কথ ও আচরণের মধ্যে সামঞ্রস্ত আছে। 
ইয়াঙ্গির। টাঁকা রোজগারে খুব মজবুত ।- আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা 
কিছু একটু ধর্মভাব জেগেছে, সবটাই উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার 
আগে কাজের ভিত্তিটা পাক! ক'রে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না 
ক'রে সম্পূর্ণ কর! উচিত । 

«_আয়ারকে একখান! পত্র লিখেছিলাম; তাঁতে যা লিখেছি, তোমর] 
সেইসব বিষয়ে কি ক'রছ? 

বাঁমক্ুষেের নাম প্রচার করবার জন্য জেদ ক'রে! না। আগে তাঁর ভাব 
প্রচার কর--যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটিকে মানে, 
তাঁরপর তাঁর ভাঁবটি নেয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে; বেশ তো, মে একবার সব- 
দিক চেখে চেখে দেখুক, যা খুশি তাই প্রচার করুক না, কেবল গৌড়ামি 
ক'রে যেন অপরের ভাঁবের ওপর আক্রমণ না করে। তুমি ওখানে তোমার 
নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পারো, করবার চেষ্টা কর, আমিও এখাঁনে একটু 
আধটু সামান্য কাজ করবার চেষ্টা করছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই 
জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি পাঠিয়ে 
দিতে পারে! ? গোঁড়াতেই একেবারে বড় বড় পরিকল্পনা খাড়া কঃরো না, ধীরে 
ধীরে আরম্ভ কর। যে মাটিতে দীড়িয়ে রয়েছ, সেট! কত শক্ত, তা৷ বুঝে 
অগ্রসর হও, ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর।.. 

হে সাহসী বালকগণ! কাজ ক'রে রা না একদিন আমর! 
আলে! দেখতে পাঁবই পাঁব। 

জি. জি., কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহদয় নী যুবকদের 
আঁমাঁর বিশেষ ভাঁলবাঁমা জানাবে । 

সদা আশীৰ্বাদক 
বিবেকানন্দ 


পুঃ_যৰি জুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে। 


৯৪ স্বীমীজীর বাণী ও রচনা 


পুঃ_যদি লোকে পছন্দ না করে, তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ ভারত’ নামটা বদলে 
আর যা খুশি ক'রে দাও ন! কেন? 

সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হবে- ল্যাঁগুসবার্গের সঙ্গে চিঠি- 
পত্র আদান-প্রদান কর। এইরূপে কাজট! ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। 
রোমনগর একদিনে নিসিত হয়নি । মহীশুরের মহারাঁজার দেহত্যাগ হ’ল; 
তিনি আমাদের বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক, প্রভুই মহাঁন__ 
তিনিই অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের মহৎ কার্ষে সাহায্য করবার জন্য 


পাঠাবেন। 
ইতি 


বি 


54 W. 3314 3৮, নিউইয়র্ক* 
২১শে মার্চ; ১৮৯৫ 

প্রিয় মিসেস বুল, 

আমি যথাসময়ে আপনার রূপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং 
মিস থার্মবি ও মিসেস এডামস্‌ সম্বন্ধে খবরাখবর পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম । 

আপনার সঙ্গে মিসেস ও মিস হেলের দেখ! হয়েছে শুনে খুব সুখী হলাম, 
চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন, তন্মধ্যে তারা অন্যতম। 

রমাবাঈ-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে-সকল নিন্দা প্রচার করছে, ত! শুনে 
আমি আশ্চর্য হলাম। মিসেস বুল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ন! যে, 
মান্য যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে, 
যার! তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্য| রচন! ক'রে প্রচার করবেই। চিকাগোতে 
তো আমার বিরুদ্ধে এরূপ কিছু না কিছু প্রত্যহই লেগে থাকত |... 

আমাদের বাড়ীটার নীচ তলায় অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার 
স্বল্প করছি। এ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে, এতেই খরচা৷ উঠে 
যাঁবে। ভারতবর্ষে টাকা পাঠাবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, সেজন্য অপেক্ষা 
কণরব। 

মিস ফার্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন? মিসেস পিক কি চিকাঁগোয় 
আছেন? আপনার মঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে? 


পত্রাবলী ৭৫ 


মিস হামলিন আমার প্রতি খুব দয়! প্রকাশ করছেন, আমাকে যথাদাধ্য 
সাহায্য করছেন। 

আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম__মা্ষে মা্গষে : 
পরস্পর ভ্রাতৃভাঁবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। আগে আমাদিগকে 
এগুলি ভেঙে ফেলবাঁর চেষ্টা করতে হবে। এগুলি পরের মন্গল করবার শক্তি 
হারিয়ে ফেলেছে, এখন কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। এগুলির 
কুংসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে ধীর সেরা, তারাও অস্থরবৎ ব্যবহার 
ক'রে থাঁকেন। এখন আমাদিগকে এগুলি ভাঙবাঁর জন্য কঠোর চেষ্টা করতে 
হবে এবং আমর! এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব। 

তাই তে| একট! কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য আমার এতটা আগ্রহ । 
সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা ছাড়! কিছু হবারও জে! 
নেই। এখানেই ভয়, আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি 
এই যে, কেউ সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে-__তা৷ হ'তে 
পারে না। 

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণ আসে, সেভাবে কাজ কর! উচিত, আর যদি 
সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল হয়, তবে হয়তে! মরে যাবার শত শত 
শতাব্দী পরে সমাজকে নিশ্চয়ই তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। দেহ-মন-প্রাণ 
দিয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে। একট! ভাবের 
জন্য যতদিন পর্যন্ত না আমরা আর য| কিছু সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, 
ততদিন আমর! কোন কালে আলো! দেখতে পাব না। 

যার! মানবজাতির কোনপ্রকার সাহায্য করতে চান, তাদের এ-সকল 
সথ দুঃখ, নাম যশ, আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেগুলির একটা পোটল! 
বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। সকল 
আচার্ই এই কথ। ব'লে গেছেন ও ক'রে গেছেন। 

আমি গত শনিবার মিস কবিনের কাছে গিয়েছিলাম, আর তাঁকে ব'লে 
এসেছি যে, আর ওখানে ক্লাস করতে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাসে 
কি এরূপ কখন দেখা গেছে যে, ধনীদের দ্বার! কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় 
ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা কিছু বড় কাঁজ হয়েছে_-টাকার দ্বার! নয়। 
আমার ভাব ও জীবন-__সবই উৎ্দর্গ করেছি ; ভগবান আমার সহায়, আর 


৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কারও সাহায্য চাই ন!। ইহাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্ত-_এ বিষয়ে নিশ্চয়ই 
আপনি আমার সঙ্গে একমত । 
আপনারই চিরকুতজ্ঞ ও স্েহের সন্তান 
বিবেকানন্দ 
পুঃ__মিন ফার্মার ও মিসেস এডামস্কে আমার ভালবাস! জানাবেন । বি 


১৬৭ 
( ইসাবেল ম্যাককিগুলিকে লিখিত ) 
54, West 33rd ৪৮, নিউইয়র্ক* 
২৫শে ফেব্রআরি, ১৮৯৫ 
প্রিয় ভগিনি, 
আমি দুঃখিত যে তোমার পীড়া হয়েছিল। আমি তোমাকে একটি 
চিকিৎসা১ বলে দিচ্ছি, যদিও তোমার স্বীকৃতি আমার মনের অর্ধেক বল হরণ 
ক'রে নিয়েছে। তুমি যে এর থেকে বেরিয়ে আনতে পেরেছ, ত| ভালই 
হয়েছে । যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। 
বইগুলি বেশ ভাল অবস্থায় এসে পৌছেছে এবং সেগুলির জন্য অনেক 
ধন্যবাদ । 
তোমাদের সদ৷ স্েহ্বদ্ধ ভ্রাতা, 
বিবেকানন্দ 
১৬৮ 
আমেরিকা* 
৪ঠ| এপ্রিল, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করবার 
চেষ্টা করলে তুমি তাতে ভয় পেও না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন, 
ততদিন আমি অপনাজেয়। আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার ধারণ। বড় অল্পষ্ট। 
গিসেন হেল ছাড়া গৌড় স্বষ্ঠানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তবে 


১ স্বাীজী হেল ভগীগণকে তাদের 'ক্রিশ্চান সায়ে্স' পাঠ ও অভ্যাস নিয়ে মৃতু কটাক্ষ ক'রে 
মগ! করতেন; ক্রিশ্ান নায়েনিস্টরা রোগকে আদপেই স্বীকার না করার অভ্যাদই করে থাকে। 


পত্রাবলী ৯৭ 


এখানে উদারভাঁব এবং চিন্তাও যথেষ্ট আছে । মিঃ লাগু বা এ ধীজের গৌড়ারা 
*পালপার্বণে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে বীপিয়ে নেচে কুঁদে বাড়ী ফিরে যাঁয়। 
এ একট প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ লোকই ধর্মের ধার ধারে না। শতকরা 
৯৯৯ জন লোক এ ধরনের । এদেশে খ্রীষ্টধর্ম দাড়িয়ে আছে শুধু একটা! 
জাতীয়তাঁবৌধকে অবলম্বন ক'রে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। 
প্রিয় বম! সাহস হাঁরিও না। আমি আয়ারকে একখানি পত্র 
লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে তার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা! 
তার সম্বন্ধে কিছুই জানো না) আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি 
বই চেয়েছিলাম, সে সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখনি। যদি সব সম্প্রদায়ের 
ভান্তসহ বেদাস্তস্থত্র আমায় পাঠাতে পারে। তো৷ ভাল হয়। সম্ভবতঃ সামা 
তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে । আমার জন্য একটুও তয় পেও না। 
তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন । ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত 
তে। আমার ভাবরাঁশি-বিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ 
আমার ভাবে খুব আকুষ্ট হচ্ছে । আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। 
ইতিমধ্যে তোমরা সকলে ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে কাজ ক'রে যাঁও। যদি 
কেউ আমায় আক্রমণ ক'রে কথা বলে, তা হ’লে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে 
যাঁও। যদ্দি কেউ ভালমন্দ বলে, পারে৷ তো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ 
দিও, আর কাজ ক'রে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমর! এমন একট! 
শিক্ষায় স্থাপন কর, যেখানে ছাঁত্রগণকে ভাগ্তসমেত বেদবেদাত্ত সব পড়ানো 
যেতে পারে । উপস্থিত এইভাবে কাজ ক'রে যাঁও। তা হলেই বোধ হয়, 
এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব. বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখে 
যে, যখনই তুমি সাহস হারাও, তখনই তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট ক'রছ তা 
নয়, কাঁজেরও ক্ষতি ক’রছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই মফলতালাভের একমাত্র 
উপায়। 
সদা আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
পুঃ-_জি. জি., ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে 
বলো_তাঁরা যেন কারও রাজে কথ! শুনে মনকে চঞ্চল ন! করে। তোমরা 
সকলে নিজেদের আদর্শ ধরে থাকো, আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল ক'রে! ন 
৭-৭ 


বর স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


_-সত্যের জয় হবেই হবে। সর্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা 
তাঁদের শাসন করতে, অথব। ইয়ান্কিরা যেমন বলে অপরের উপর ১০9৪," 


(মাতবব।র ) করতে যেও না; সকলের দাস হও । _বি 
১৬৯ . 
(মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে লিখিত ) 


১০ই এপ্রিল, ১৮৯৫৯ 
প্রিয় বন্ধু, 
আপনার (রিজলি ) পল্লীগৃহে সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ 
করা অসম্ভব । আমি এখন একটু ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি এবং দেখছি 
আগামীকাল আমার পক্ষে যাওয়! অসম্ভব । আগামীকাল (40 W. 9th 
30০০।-এ) মিম এণ্ডজ-এর গৃহে আমার একটি ক্লাস আঁছে। মিন 
ম্যাকলাউড আমাকে বলেছিলেন যে, এ ক্লাষট! স্থগিত রাখা সম্ভব, সেজন্য 
আমি কাল সানন্দে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু 
এখন দেখছি যে, মিস ম্যাকলাউড ভুল করেছেন। মিস এণ্ড জ আমাকে 
বলে গিয়েছেন যে, কোন উপায়েই কাল তিনি ক্লাস বন্ধ করতে পারেন না 
বা প্ৰায় ৫/৬০ জন সভ্যকে বিজ্ঞপ্তিও দিতে পারেন না। 
এই অবস্থায় আমি আমার অক্ষমতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং 
আশা করি মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস স্টাজিম (1১175. 94819 ) বুঝবেন 
যে, আমার অনিচ্ছা! নয়, এই অনিবার্ধ পরিস্থিতিই আপনার সহৃদয় আমন্ত্রণ 
গ্রহণ না করার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । 
আগামী পরশু অথবা এ সপ্তাহে আপনার স্থবিধামত যে-কোন দিন 
যেতে পারলে খুব আনন্দিত হবে| । 
আপনার চিরবিশ্বস্ত 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ৯৯ 


১৭০ 
(স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে লিখিত ) 
যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা! 
১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫ 
কল্যাণবরেষু, 
“তুমি লিখিয়াছ যে তোমার অস্থখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে 
“ এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়| বা অস্বাস্থ্যকর 
আহার বা৷ পুতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভূগিবাঁর সম্ভাবনা 
এবং ম্যালেরিয়ার হাঁত হইতে বাচা দু্ধর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান 
বা বাটা ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০২।৪০২ টাকার মধ্যে হইতে পাঁরিবে। 
দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিণ্টার করা হয়। বাঁশের ফিপ্টার 
বড় রকম হইলেই যথেষ্ট । জলেতেই যত রোগ-_পরিফ্ষার অপরিষ্কার নহে, 
রোগবীজপুর্ণ, তাই রোগের কারণ। জল উত্তপ্ত ক'রে ফিণ্টার করা হউক। 
সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রীধুনী, একটা 
চাকর, পরিক্ষার বিছানা, সময়ে খাঁওয়া__এ-সকল অত্যাবশ্যক । যে প্রকার 
বলছি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা ন! হয়।-..টাঁকাঁকড়ি খরচের 
সমস্ত ভার রাখাল যেন লয়, অন্ত কেহ তাহাতে উচ্চবাঁচ্য না করে। নিরঞ্জন 
বাড়ী, ঘরদ্বার, বিছানা, ফিল্টার যাতে দস্তরমত ঠিক সাফ থাকে, তাঁহার ভার 
লইবে।'..সমস্ত কার্ষের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর 
করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন কোনও 
কল্যাণ নাই ।-..-কালীর Pamphlet (পুস্তিকা) খুব উত্তম হয়েছে, তাতে 
কোন অতিপ্রসঙ্গ নাই । 

ওঁ যে কানে কানে গুজোগুজি করা-তাহ! মহাপাপ বলে জানবে ) এটা 
ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও [ করিও ]। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে 
বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দীড়াঁয়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে 

যায়। - 
মহোৎসব খুব ধুমধাঁমের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে 
এক লাখ লোক যাতে হয়, তারই চেষ্টা করতে হবে বইকি। মাষ্টার মহাশয় 
প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো, 
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তাঁর চেষ্টা দেখ দিকি 1...অন্ত ধৈর্য, অনন্ত উদ্ধোগ যাহার সহায়, সেই কার্ধে 
সিদ্ধি হবে। পড়ীশুনাঁটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্যু-ফুখ্যু 
জড়ো করিসনি বাঁপু। ছুটে। চারটে মানুষের মতো-_এককাঁট্রা কর দেখি । 
একটা মিউও যে শুনতে পাইনি । তোমরা মহোৎ্সবে তো লুচিসন্দেশ বাটলে, 
আর কতকগুলো! নিষর্মীর দল গান করলে,”*.তোমরা কী spiritual food 
(আধ্যাত্মিক খোরাক ) দিলে, তা তো! শুনলাম না? তোদের যে পুরাঁনে। 
ভাব 701] 001790-_কেউ কিছুই জানে ন! ভাঁব__ধতদিন না দূর হবে, 
ততদিন তোর! কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না 
Bullies are always cowards.—( যাঁরা লোককে তর্জন ক'রে বেড়ায়, 
তারা চিরকাল কাপুরুষ )। 

সকলকে $>॥০athyর ( সহানুভূতির ) সহিত গ্রহণ করিবে, রামরুঞ্চ 
পরমহংস মানু বা নাই মানক । বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে 
নিরস্ত হবে। মাষ্টার মহাশয় কতদিন মুখে বোজল! দিয়ে থাকবেন? 
বোৌজলাতেই যে জন্ম গেল দেখছি! সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি 
প্রকাশ করিবে। এই সকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আঁপবে, তখন 
তোমর! মহাঁতেজে কাজ করতে পারবে, অন্যথা! “জয় গুরু-ফুরু’ কিছুই চলবে না। 
যাহা হউক, এবাঁরকার মহোঁ্ঘব অতি উত্তমই হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই এবং তাঁর জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত । কিন্তু you must 
push forward. Do you see? (তোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, 
বুঝলে কি না?) শরৎ কি করছে? ‘আমি কি জানি! আমি কি জানি! 
-_-ওরকম বুদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জানতে পারবে ন|। ঠাঁকুরদাঁদীর কথা-_ 
শী্কচুন্নীর নাকী স্বর ভাল বটে, কিন্তু কিছু উচুদরের চাই, that will appeal 
to the intellect of the learned—( য| লেখাপড়াজান| লোকের পড়ে 
আনন্দ পাবে)। খালি খোঁলবাজানে। হাঙ্বামার কী কাজ? Not only 
this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of 
dn intense propaganda of his doctrines. তোকে কি ব’লব? 


১. এই মহোৎসব যে শুধু তীর স্মারকই হবে তা নয়, কিন্তু তীর ধর্মমতসমূহের বহুল প্রচারের 
এক মুল কেন্্রস্বরূপ হবে। 
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, তোরা এখনও বালক। সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে [ fret and 
stamp like a leashed hound.> Onward and forward ( এগিয়ে 
পড়, এগিয়ে যাঁও )-_আমার পুরানো বুলি । এখন এই পর্যন্ত । আমি আছি 
ভাল। দেশে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফল নাই । তোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি 
__সাবাঁস বাহাদুর! ইতি 

নরেন্দ্র 


১৭১ 
54 W. 33rd 3. নিউইয়ৰ্ক 
১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেন বুল, 

আপনার পত্র পেলাম__এ সঙ্গে মনিঅর্ডার ও ট্রান্সক্রিপ্ট” কাগজটাও 
পেলাম । আঁ ব্যাঙ্কে যাঁব__ডলাঁরগুলি ভাঙিয়ে পাউণ্ড ক'রে আনতে। 
কাল মিঃ লেগেটের কাছে চলে যাচ্ছি কয়েকদিন পলীতে বাঁ করবার জন্য । 
আশা করি, একটু বিশুদ্ধ বায়ুদেবনে ভালই'হবে। 

এ বাড়ী এখনই ছেড়ে দেবার কল্পনা ত্যাগ করেছি, কারণ তাতে অত্যন্ত 
বেশী খরচ! পড়বে। অধিকন্ত এখনই বাড়ী বদলানে| যুক্তিযুক্ত নহে; আমি 
ধীরে ধীরে সেটি করবার চেষ্টা করছি ।*** 

মিস হামলিন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন-_আমি সেজন্য তার নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন_আশ। 
করি, তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে ‘ঠিক ঠিক লোকদের" 
সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাঁন__-আমার ভয় হয়, পূর্বে যেমন একবার শেখানে! 
হয়েছিল, ‘নিজেকে সামলে রেখো, যার তার সঙ্গে মিশে| নাএ ব্যাপার 
তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাদের পাঠান, তাঁরাই খাঁটি লোক ; আমার 
সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই তে| আমি বুঝেছি। তীরাই যথার্থ 
সাহায্য করতে পারেন, আর তারাই আমাকে সাহাধ্য করবেন। আর 


১ একট! শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া ন! পেলে যেমন করে, তেমনি ছটফট করি। 
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অবশিষ্ট লোকদের সঙ্ধদ্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, 
আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষ| করুন৷ 

আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একল! একলা দরিদ্রপল্লীতে এভাবে 
থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই 
মেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হাঁমলিন মনে করেছিলেন, তিনি 
কিংবা তার মতে যার! “ঠক ঠিক লোক’, তারা যে দরিভ্রোচিত কুটিরে 
নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে 
না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ “ঠিক ঠিক লোক’ এ স্থানে দিনরাত 
আমতে লাগলো, তিনিও আসতে লাগলেন । হে প্রভো, মানুষের পক্ষে তোমার 
ও তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস-স্থাপন--কি কঠিন ব্যাপার || শিব, শিব! 
মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বে-ঠিক বা 
মন্দ লোকই বা কোথায়? সবই যে তিনি !! হিংস্র ব্যাস্ত্ের মধ্যেও তিনি, 
মৃগশিশতর ভেতরও তিনি ; পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি 
সবই যে তিনি || সর্বপ্রকারে আমি তার শরণাঁগত, সারা জীবন তাঁর কোলে 
আশ্রয় দিয়ে এখন কি তিনি আমায় পরিত্যাগ করবেন ? ভগবানের কৃপাদৃষ্টি 
যদি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফট! জলও থাকে না, গভীর জঙ্গলে একটা! 
ছোট ডালও পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাগারে একমুঠো অন্ন 
মেলে না; আর তার ইচ্ছা হ'লে মরুভূমিতে ঝরনা! বয়ে যায়, এবং ভিক্ষুকেরও 
সকল অভাব ঘুচে যাঁয়। একট! চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়ছে-_তাঁও 
তিনি দেখতে পান।১ মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা__না অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য ঘটন।? 

এই ‘ঠিক ঠিক লোকদের’ কথা এখন থাক । হে আমার শিব, তুমিই 
আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার 
চরণে শরণ নিয়েছি। গ্রীন্মপ্রধান দেশে বা হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশে, পর্বত- 
চুড়ায় বা মহাসমুদ্রের অতল তলে-_যেখাঁনেই যাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে 
থাঁকবে। তুমিই আমার গতি, আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, 
আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, তুমিই আমীর স্বরূপ। তুমি কখনই আমায় ত্যাগ 


2 ‘He seeth the sparrow’s £911-731016. 
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, করবে না_কখনই না, এ আমি ঠিক জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি 
কখন কখন একলা! প্রবল বাঁধাবিদ্লের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, 
তখন মান্গষের সাহায্যের কথা ভাঁবি। চিরদিনের জন্য এসব দুর্বলতা থেকে 
আমায় রক্ষা কর, যেন আমি তোম! ছাঁড়। আর কারও কাছে কখনও সাহায্য 
প্রার্থনা না করি। যদি কেউ কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বীসঘাতকতা৷ করে 
না। প্রভু, তুমি সকল ভালোর স্বষ্টিকর্তা--তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? 
তুমি তো জানো, সারা জীবন আমি তোমার_কেবল তোমারই দাস। তুমি 
কি আমায় ত্যাগ করবে__যাঁতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের 
দিকে ঢলে পণ্ড়ব? 

মা, তিনি কখনই আমায় ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত । 
আপনার চির আজ্ঞাবহ সন্তান 
বিবেকানন্দ 


১৭২ 
(মিঃ স্টীডিকে লিখিত ) 
54 W. 33৭5৮, নিউইয়র্ক* 
২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৫ 

“যে রহন্তময় চিন্তারাশি সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে অকস্মাৎ আবিভূর্ত 
হইয়াছে, তাহার মূলে যদিও কিছু সত্য আছে, তথাপি আমি সম্যক অবগত 
আছি, ইহাদের অধিকাংশই বাজে ও কাগুভ্ঞানহীন মতলবে পরিপূর্ণ। আর 
এইজন্তই ভারতে কিংবা অন্য কোথাও ধর্মের এই দিকটার সঙ্গে আমি কোন 
সম্বন্ধ রাখি নাই এবং রহস্তবাদী সম্প্রদায়গুলিও আমার প্রতি বিশেষ অন্গকুল 

নহে। 
প্রাচ্যে কিংব। পাশ্চাত্যে সর্বত্র একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই যে মানবজাতিকে 
‘ভূতপূজা’ এবং ওঁ জাতীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে এবং কেবল 
উহাই যে মানবকে তাহার স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়! শক্তিমান্‌ করিয়া 
তুলিতে সমর্থ, সে বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাশ্চাত্য 
দেশেরই ন্যায় ব। তদপেক্ষা অধিক ভারতের নিজেরও এই অদ্বৈতবাদের প্রয়োজন 
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আছে। অথচ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ; কারণ প্রথমতঃ আমাদিগকে সকলের 
মনে রুচি সৃষ্টি করিতে হইবে, তারপর চাই শিক্ষা; সর্বশেষে সমগ্র সৌধটি 
নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে । 

চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই- 
সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপাঁলট হইয়। 
যায়। গত বৎসর এদেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলাম, বাহবাঁও অনেক 
পাইয়াছিলাম ; কিন্তু পরে দেখিলাম, সে-সব কাঁজ আমি যেন নিছক নিজের 
জন্যই করিয়াছি। চরিত্রগঠনের জন্য ধীর ও অবিচলিত যত্র, এবং সত্যোপ- 
লব্ধির জন্য তীব্র গ্রচেষ্টাই কেবল মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে। তাই এ বৎসর আমি সেই ভাবেই আমার কার্যপ্রণাঁলী 
নিয়মিত করিব, স্থির করিয়াছি। কয়েকজন বাছা বাছা ্ত্ী-পুরুষকে অদ্বৈত 
বেদান্তের উপলব্ধি সন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিব-_কতদূর সফল 
হইব, জানি না। কেহ যদি শুধু নিজের সম্প্রদায় বা দেশের জন্য না খাটিয়। 
সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হইতে চায়, তবে পাশ্চাত্য দেশই তাঁহার 
উপযুক্ত ক্ষেত্ৰ । 

পত্রিকা বাহির কর! বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু 
এ-সব করিবার মতো ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নাই $ আমি শিক্ষাদান ও 
ধর্মপ্রচার করিতে পারি, মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। সত্যের উপর 
আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করিবেন এবং তিনিই 
প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাইবেন, আমি যেন কায়মনোবাঁক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ 
এবং অকপট হইতে পাঁরি। 

নিতামেব জয়তে নানৃতমূ। সত্যেন পন্থা, বিততো দেবযাঁনঃ ॥? বৃহত্তর 
জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জন দিতে পারে, সমগ্র জগৎ 
তাহার আপনার হইয়া যায়।--.আমার ইংলণ্ডে যাওয়া এখনও অনিশ্চিত। 
পেখানে আমার পরিচিত কেহই নাই ; অথচ এখানে কিছু কিছু কাজ 
হইতেছে। প্রতুই যথাসময়ে আমাকে পথ দেখাইবেন। 
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১৭৩ 
(মিঃ স্টাঁডিকে লিখিত ) 
19 W. 38th Street, নিউইয়র্ক* 
প্রিয় বন্ধু, 
আপনার শেষ পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। এই অগস্ট মাসের 
শেষভাগে ইওরোপে যাইবার একট! ব্যবস্থ। পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়। আপনার 
আমন্ত্রণ ভগবানের আহ্বান বলিয়! মনে করি। 
সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌ ৷৷ মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্যপ্রচার 
সহজ হয় বলিয়া যাহার! মনে করেন, তাঁহার! ভ্রান্ত । কালে তাহারা বুঝিতে 
পারেন যে, বিষ_এক ফোটা! মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খান্ত দূষিত করিয়া 
ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী, সেই জগতে সব কাজ করিতে পাঁরে। 
প্রভু আপনাকে সর্বদা মায়ামোহ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার 
সহিত কাজ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি। যদি আমর! নিজেরা খাঁটি থাকি, 
তবে প্রভুও আমাদিগকে শত শত বন্ধু প্রেরণ করিবেন। ‘আত্রৈব হাত্মনে 
বন্ধুঃ। 
চিরকালই ইওরোপ হইতে সামাজিক এবং এশিয়। হইতে আধ্যাত্মিক 
শক্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই ছুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের 
ইতিহাস গড়িয়। উঠিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাসের একটি নূতন পৃষ্ঠা ধীরে 
ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং সর্বত্র তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে । শত 
শত নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই 
প্রতিটা স্থনিশ্চিত-__-সত্য ও শিব অপেক্ষা যৌগ্যতম আর কি হইতে পারে? 
ভবদীয় 
বিবেকানন্দ 
১৭৪ 
54 W. 33rd Street, নিউইয়র্ক* 
২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
গত পরশু মিস ফার্সারের একখানি হৃন্যতাপূর্ণ পত্র পেলাম_তার সঙ্গে 
বারবার হাউসে প্রদত্ত বন্তৃতাগুলির জন্য একশত ডলারের একখানি চেকও 
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এল। আগামী শনিবার তিনি নিউইয়র্কে আসছেন। অবশ্য আমি মিস 
ফার্মীরকে তার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মাঁনা ক’রব। বর্তমানে 
গ্রীনএকারে যেতে পারছি না, সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) 
যাবার বন্দোবস্ত করেছি_উহা! যেখানেই হোক । তথায় আমীর জনৈকা 
ছাত্রী মিস ডাচারের এক কুটার আছে। আমর! কয়েকজন সেখানে নির্জন 
বাস ক'রে বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটাবো, মনে করেছি। আমার ক্লাসে 
যারা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ‘যোগী’ করতে চাই । গ্রীনএকাঁরের 
মতে৷ কর্মচঞ্চল হাট এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । অপর জায়গাটি আবার 
লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে বলে যাঁরা শুধু মজ! চায়, তারা কেউ সেখানে 
যেতে সাহস করবে না। 

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যার! আমতেন, তাদের ১৩৭ জনের নাম মিস 
হামলিন টুকে রেখেছিলেন_-এতে আমি খুব খুশী আছি। আরও ৫০ 
জন বুধবারে যোগ-ক্লাসে আসতেন-_-আর সোমবারের ক্লাসে আরও ৫* জন। 
মিঃ ল্যাগুসবার্গ সব নামগুলি লিখে রেখেছিলেন__-আর নাম লেখা থাক বা 
নাই থাক, এরা সকলেই আসবেন । মিঃ ল্যাগুসবার্গ আমার সংক্ব ছেড়ে 
দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তাঁর! 
সকলেই আসবে__আর তাঁর! যদি না আসে তে! অপরে আসবে । এইরপেই 
চলবে__প্রতু, তোমারই মহিমা ! 

নাম টুকে রাখা এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া একট! মস্ত কাজ সন্দেহ নেই; 
আমার জন্য এই কাজ করেছেন বলে তাঁদের উভয়ের কাছে আমি বিশেষ 
কতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, অপরের উপর নির্ভর করা 
আমার নিজেরই আলম্ত, স্থতরাং উহ! অধর্ম,_আর আলন্ত থেকে সর্বদা 
অনিষ্টই হয়ে থাকে । স্থতরাং এখন থেকে এ-সব কাঁজ আমিই করছি এবং 
পরেও নিজেই সব করব । তাতে আর ভবিষ্যতে কারও কোন উদ্বেগের 
কারণ থাকবে না। 

যাই হোক, আমি মিস হামলিনের “ঠিক ঠিক লোকদের’ মধ্যে যাঁকে 
হোক নিতে পারলে ভারি স্থখী হবো? কিন্ত আমার দুরদৃষ্টক্রমে তেমন 
একজনও তে! এখনও এল না। আচার্ষের চিরন্তন কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 
“বেঠিক” লোকদের ভিতর থেকে ‘ঠিক ঠিক লোক’ তৈরি ক'রে নেওয়া । 
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, মোদ্দা কথাটা এই, মিম হামলিন নামে সম্ান্ত মহিলাটি আমাকে নিউইয়র্কের 
“ঠিক ঠিক লোকগুলির” সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ 
দিয়েছিলেন এবং কার্ধতঃ তিনি আমায় যেরূপ সাহাষ্য করেছিলেন, তাঁর জন্য 
যদিও আমি তার কাঁছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, তবু মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প 
কাজ আছে, ত! আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অন্তের সাহায্য 
নেবার সময় হয়নি_-কাঁজ অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিস হামলিন 
সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, তাতে আমি খুব খুশী। আপনি যে তাকে সাহায্য 
করবেন, এ জেনে অন্তে যা হোক, আমি তো! বিশেষ খুশী; কারণ তার 
সাঁহায্য প্রয়োজন । কিন্তু মা, রামক্ষ্ণের কৃপায় কোন মাঙ্গষের মুখ দেখলেই 
আমি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তাঁর ভিতর কি আছে, ত প্রায় অভ্রাস্ত- 
ভাবে জানতে পারি ; আর এর ফলে এই দাড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব. 
ব্যাপার নিয়ে য| খুশি করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্যন্ত 
প্রকাশ করব না। আমি মিস ফার্মারের পরামর্শও খুব আনন্দের সঙ্গেই 
নেব__-তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথা বলুন না কেন। এ-মব ভূত-প্রেতের 
অন্তরালে আমি একটি অগাঁধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, কেবল এর ওপর 
একট! প্রশংসনীয় উচ্চাকাজ্জার স্থম্দ্র আবরণ রয়েছে__-তাঁও কয়েক বৎসরে 
নিশ্চয় অন্তহিত হবে। এমন কি-_ল্যাগুস্বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন আপত্তি করব না। কিন্তু এ পর্যস্তই। এদের 
ছাঁড়া অন্য কোন লোক আমার সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই 
এই পৰ্যন্ত আমি বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, 
শুধু তাঁর দরুন নয়_আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতই (অথবা যাকে আমি 
আমার গুরুমহারাজের প্রেরণা বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের 
মতো দেখে থাকি। স্থতরাং আপনি আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, 
তা আমি সৰ্বদাই মেনে চ’'লব-কিন্ত এ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার 
কাঁছ থেকে আদা চাই। আপনি যদি আর কাঁকেও মাবখানে খাড়! করেন, 
তা হ’লে আমি নিজে বেছে নেওয়ার দাবি প্রার্থনা করি। ' এই কথা আর 
কি! 

আপনার চিরান্ুগত সন্তান 
বিবেকানন্দ 


১০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পুঃ মিস হামলিন এখনও এসে পৌছননি। তিনি এলে আমি সংস্কৃত 
বইগুলি পাঠাব । তিনি কি আপনার কাছে মিঃ নওরোঁজী-কুত ভারত সম্বন্ধে 
একখানি বই পাঠিয়েছেন? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইথাঁনি একবার 
আগাগোড়া দেখতে বলেন, তবে আমি খুব খুশী হব। গান্ধী এখন কোথায়? 


বি 
১৭৫ 
(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত ) 
আমেরিকা* 
খরা মে, ১৮৯৫ 


প্রিয়, 

তোমার সহৃদয় সুন্দর পত্রধানি পাইয়| বড়ই আনন্দিত ইইলাম। তুমি 
যে আমাদের কার্য সাদরে অনুমোদন করিয়াছ, সেজন্য তোমায় অসংখ্য 
ধন্তবাদ। নাগমহাশয় একজন মহাপুরুষ । এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি 
পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান্‌। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই 
জীবের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য । তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। 
মিদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ,১ তুমি যখন তাহার, একজন 
শিশ্ককে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাহাঁকেই 
পাইয়াছ জানিবে। 

সংসারত্যাগের কল্পন| করিতেছ, তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহাঙ্ুভূতি 
আছে। স্বাৰ্থত্যাগ অপেক্ষা বড় কিছু জগতে আর নাই। কিন্তু তোমার 
বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, প্ৰভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, 
তাহাদের কল্যাণে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বাথত্যাগ 
নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও তাঁহার নিফলঙ্ক জীবন অনুসরণ করিও, 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্বাবধান করিও । তোমার কর্তব্য তুমি 
করিয়া যাও, আর যাহা কিছু তাঁহার উপর ছাড়িয়া দাও । 


১ আমার ভক্তদের যে ভক্ত, সেই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। 
২ শ্রীরামকৃষ্ণের 


পত্রাবলী ১০৯, 


প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্ষে শ্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমন কি-_পুরুষে 
* নারীতে পর্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করিয়া 

লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে । যে-সকল যুবক 
ভারতের নিয়শ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে 
পারে, তাহাদের মধ্যে কাজ কর, তাহাদিগকে জাগাঁও-_সঙ্ঘবদ্ধ কর এবং 
এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এ-কাজ ভারতের যুবকগণের উপরই সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছে । 

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহত। শিক্ষা কর; নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিও না, 
গুরুজনের অধীন হইয়! চল। ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, 
আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত ন! করিলে কোন বড় কাজ 
হইতে পারে না। কলিকাঁতার মঠটি প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য সকল শাখার 
সভ্যদের উচিত এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে ও নিয়মানুসাঁরে কার্ধি কর । 

ঈর্ষা ও অহংভাঁব তাড়াইয়| দাও__সভ্ববদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ 
করিতে শিখ । আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব । 


শুভাঁকাঁজ্সী 
বিবেকানন্দ 
পুঃ__নাগমহাশয়কে আমার অদংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে। 
বি 
১৭৬ 
(হেল ভগিনীগণকে লিখিত ) 
নিউইয়র্ক* 
৫ই মে, ১৮৯৫ 


যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে। যদিও অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তার 
হিন্দুধর্সবিষয়ক রচনাসমূহের শেষভাগে ক্ষতিকর একটি মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত 
হন না, আমার তবু সর্বদাই মনে হ'ত, কালে সমগ্র তত্বই তিনি বুঝতে 
পারবেন। যত শীঘ্র পারো, “বেদাত্তবাঁদ” (58715) নামে তীর শেষ 
বইখানা সংগ্রহ কর। বইখাঁনিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন 
মায় জন্মান্তরবাঁদ। 


১১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আমি তোমাদের এ যাবৎ যা বলেছি, তাঁরই কিছু অংশ এই গ্রন্থ 
লিপিবদ্ধ ; বইখানি তোমাদের মোটেই দুরূহ বলে মনে হবে না। 

অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব বলেছি, তাঁরই আভাস । 

বৃদ্ধ যে সত্য বস্তু ধরতে পেরেছেন__এতে আমি এখন আঁনন্দিত। কারণ 
আধুনিক গবেষণ। ও বিজ্ঞানের বিরোধিতার মুখে ধর্ম অনুভব করবার এই 
হ'ল একমাত্র পথ। 

আশা করি, টড্‌-এর রাজস্থান’ ভাল লাগছে। আন্তরিক ভালবাস! 
জেনে|। ইতি ‘ 


তোমাদের ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
পুঃ_মেরী কবে বস্টনে আসছে? 
১৭৭ 
আমেরিক1*, 
৬ই মে, ১৮৯৫ 


প্রিয় আলাপিঙ্গী, 

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখান! এবং রামান্ুজাচার্যের ভাযের প্রথম 
ভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম । 
মণি আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি। 

আমি ভাল আছি--কাজকর্ম আগের মতোই চলেছে। তুমি লাগ ব’লে 
একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ ; তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার 
কিছুই জানি না। হ'তে পারে তিনি কোন গির্জার বক্তা। কারণ তিনি যদি 
বড় বড় সভায় বক্তৃত| দিতেন, তা হ’লে আমরা নিশ্চয় তাঁর কথ। শুনতে 
পেতাম। হ'তে পারে তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার 
রিপোর্ট বার ক'রে ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর মিশনরীর! তাঁর সাহায্যে 
নিজেদের ব্যবসা জমাবার চেষ্টা! করছে। তোমার চিঠি থেকে তো আমি এই 
পর্যন্ত অন্গমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভেতর এমন 
কিছু সাড়া পড়েনি, যাতে আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ 
তা হ'লে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। 


পত্রাবলী ১১১ 


এখন এখানে ভারতের খুব স্থনাম, এবং ডাঃ ব্যারোজ ও অন্যান্য 
গৌড়ারা, সবাই মিলে এই আগুন নেভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের বিরুদ্ধে গৌড়াদের এই বক্তৃতীগুলিতে আমার প্রতি রাশি 
বাঁশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই 1---সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে কি সেগুলির 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্মলমর্থন ক'রে যেতে হবে? এখানে আমার কয়েকজন 
প্রভাবশালী বন্ধু আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে জবাব দিয়ে এদের চুপ করিয়ে 
দেন। আর হিন্দুর! সবাই যদি নিশ্চিন্তে ঘুমায়, তবে হিন্দুধর্ম সমর্থন করবার 
জন্য আঁমার এত শক্তি অপচয় করার দরকার কি বলো? 

তোমরা ত্রিশ কোটি মানুষ__বিশেষ যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে 
এত গরধিত, তাঁর।_-কি ক’রছ বলে! দেখি? লড়াই করবার ভারটা তোমর] 
নিয়ে আমাকে কেবল প্রচার ও শিক্ষার জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে 
আমি দিনরাত অচেনা বিদেশীদের ভেতরে থেকে প্রাণপণ সংগ্রাম করছি, 
প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ__যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ক'রে 
আমার ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্য করবার জন্য। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে 
বলে৷? ভারতবাঁসীর মতে! দেশগ্রেমহীন আর কোন জাতি পৃথিবীতে আছে 
কি? যদি তোমরা বাঁরো জন স্থশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইওরোপ- 
আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসর তাদের এখানে 
থাকবার খরচ যোগাতে পারতে, তা হ'লে তোমরা ভারতের নৈতিক :ও 
রাজনৈতিক উভয় প্রকার প্রভৃত উপকাঁর করতে পাঁরতে। ভারতের প্রতি 
নৈতিক সহাম্ভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়েও ভারতের বন্ধু হয়ে 
দাড়ায় । 

পাশ্চাত্যের অনেকে তৌমাঁদিগকে অর্ধনগ্ন বর্বর জাতি মনে করে, স্থতরাং 
ভাবে-__খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সভ্য ক'রে তুলতে হবে। তোমরা! এর 
বিপরীতটা| প্রমাণ কর না৷ কেন? তোঁমর! কুকুর-বিড়ীলের মতে| কেবল 
বংশবৃদ্ধি করতে পারো।-** যদি তৌমরা ত্রিশ কোটি লোক ভয়ে ভীত হয়ে 
বসে থাকো এবং একটি কথা বলবাঁরও সাহস ন! পাঁও, তবে এই সুদূর দেশে 
একটা মানগষ আর কত করবে বলো? আমি তোমাদের জন্য যতটুকু করেছি, 
তোমরা! ততট্কুরও উপযুক্ত নও। তোমর! আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম 
সমর্থন ক'রে প্রবন্ধ লিখে পাঠাও ন! কেন? কে তোমাদের বেঁধে রেখেছে? 
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দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাঁত--তোমর! যেমন 
পশ্ুতুল্য, তেমন ব্যবহার পাচ্ছ। কেবল দুটো জিনিস তোমাদের লক্ষ্য__ 
কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াঁতে 
চাঁও, আর তোমর| নিজেরা-_সাহেবদের, এমন কি মিশনরীদের ভয়ে ভীত! 
তোমর আবার বড় বড় কাজ করবে__ফুঃ! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে 
বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম সমর্থন ক'রে বস্টনের এরেনা পাবলিশিং কোম্পানির 
কাছে লেখা পাঠাও না? এরেন| (45578) একখানি সাময়িক পত্র--ওর। 
খুব আনন্দের সঙ্গে তা ছাপাবে, আবার হয়তো! পারিশ্রমিকম্বরূপ তোমাদের 
যথেষ্ট টাকাও দেবে । তা হলেই তো চুকে গেল। 

এইটি মনে রেখো যে, এ পর্যন্ত যে-সব হতভাগ৷ হিন্দু এই পাশ্চাত্য 
দেশে এসেছে, তার! অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্মের কেবল বিরুদ্ধ 
সমালোচনাই করেছে। তোমরা জানো, আমি এখানে নাঁম-যশের জন্য আসিনি 
আমার অনিচ্ছাসত্বেও এসব এসে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি করব? 
কে আমায় সাহায্য করবে? ভারতের কি দাসন্থলভ স্বভাব বদলেছে ? তোমর 
ছেলেমাহুষ-_ছেলেমান্যের মতে! কথা ব'লছ__কিসে কি হয়, তোমর। তা 
জানো না। মান্রাজে তেমন লোক কোথায়, যার! ধর্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ 
করবে? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরান্ুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে 
না। আমিই একা সাহস ক'রে নিজের দেশকে সমর্থন করছি হিন্দুদের 
কাছ থেকে এর! যা আশাই করেনি, তাই আমি এদের দিয়েছি... । এখন 
অনেকেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্ত আমি কখনও তোমাদের মতো! কাপুরুষ হবে৷ 
না। আমি কাজ করতে করতেই ম’'রব_পালাব না। কিন্ত এই দেশে 
হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার বন্ধ এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে, 
যাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত আমার অনুসরণ করবে ; প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে। 
আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আমার ধর্মের 
আদর্শ__জীবনের আদর্শ সফল হবে, বুঝলে? 

আমেরিকায় যে সর্বজনীন মন্দির ( Temple Universal ) স্থাপিত 
হবার কথ! উঠেছিল, সে সম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না। তবে 
মাকিন জীবনের কেন্ত্বরূপ নিউইয়র্কে আমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়েছে, এখানে 
আমার কাজ চলতে থাকবে । আমি আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান 
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, শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্মাবাসে নির্জন স্থানে নিয়ে যাচ্ছি__যাঁতে তারা 
কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে । 

য| হোক, বস, আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের 
তিরস্কার করা দরকার ছিল। এখন কাজে লাঁগো-_কাগজখানার জন্য 
এখন উঠে পড়ে লাগে।। আমি কলকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি; 
মাঁমখানেকের ভেতর কাগজটার জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঁঠীতে 
পারবে|। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে 
পারবো । এখন কাজে লাগে| । হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে 
যেও না। আমি নিজের মন্ডি্ধ এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই 
সব ক’রব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি 
কলকাতা ও মান্দ্রাজ ছু জাঁয়গায় কাজের জন্য যা টাক! দরকার, ত| নিজেই 
রোজগার করব ।.-.রাঁমকুঞ্কে অবতাঁর বলে মানবার জন্য লোককে বেশী 
গীড়াগীড়ি ক’রো না । 
এখন তোমাদের কাছে আমার নৃতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের 
য| কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টদ্বৈত 
ও অদ্বৈত-_এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে । এই 
তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা । এদের প্রত্যেকটিরই 
প্রয়োজন আছে। এই হ’ল ধর্মের সারকথ|। ভারতের বিভিন্ন জাতির 
আখচাঁর-ব্যবহাঁর মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি 
হচ্ছে হিন্দুধর্ম ; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দৈতবাদ__ইওরোপীয় জাতিগুলির ভাবের 
ভেতর দিয়ে হয়ে দাড়িয়েছে খরীষ্টধর্ম, আর সেমিটিক জাতিদের ভেতর হয়ে 
দাড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম ; অদ্বৈতবাদ উহার যোগান্ভূতির আকারে হয়ে 
দাড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন ধর্ম বলতে বুঝায় বেদান্ত । বিভিন্ন জাতির 
বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্ঠান্য অবস্থা অনুসারে তার 
প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে । 

তোঁমরা দেখতে পাবে যে, মূল দার্শনিক তত্ব যদিও এক, তবু শাক্ত শৈব 
প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভেতর তাকে 
রূপাঁয়িত কারে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন “বাদ” সন্ধে 
প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এইভাবে 
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সামগ্রশ্ত দেখা ও__আর আন্ুষ্ঠানিক ভাঁবট! একেবারে বাদ দাঁও। অর্থাৎ, 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকটাই প্রচার কর ; লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাঁদিতে লাগিয়ে নিক । আমি এ বিষয়ে একখানি 
বই লিখতে চাই-_সেজন্য সব ভাঁয়গুলি চেয়েছিলাম, কিন্ত আমার কাছে এ 
পৰ্যন্ত কেবল রামাহ্ুজ-ভান্তের একখণ্ড মাত্র এসেছে । 

আমেরিকান থিওসফিস্টর! অন্য থিওসফিস্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে... 
ইংলণ্ডের স্টাডি সাহেব সম্প্রতি ভারতে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আমার 
'গুরুভ্রাত৷ শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল ; তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জানতে 
চেয়েছেন, কবে আমি ইংলগ্ডে যাচ্ছি। তাকে একখানি স্থন্দর পত্র লিখেছি। 
বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তার কাঁছ থেকে আর কোন 
খবর পাইনি। মিশনরীগণকে ও অপরাপর সকলকে তাদের য| প্রাপ্য, 
দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢচেতা লোককে ধর 
ভারতে বর্তমানে ধর্মের নবজাগরণ সম্বন্ধে বেশ স্থন্দর ওজস্বী অথচ স্থরুচিসঙ্গত 
একট! প্রবন্ধ লেখে আর সেটি আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে 
দাও। আমার এরকম দু-একখানা কাগজের সঙ্গে জানাশোন। আছে। 
তোমরা তো! জানো, আমি বিশেষ লিখিয়ে নই; আর লোকের দোরে 
দোরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসও আমার নেই। আমি চুপচাপ বসে থাকি, 
আর যা কিছু আসবার আমার কাছে আসে--তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা 
করি না। নিউইয়র্ক থেকে Metaphysical Magazine বলে একখান! 
নূতন দার্শনিক পত্রিকা বের হয়েছে--ওখানা. বেশ ভাল কাগজ। পল 
কেরসের কাগজটা মন্দ নয়, তবে ওর গ্রাহকসংখ্যা বড় কম। বত্সগণ ! 
আমি যদি কপট বিষয়ী হতাম, তবে এখানকার কাঁজ সংগঠিত ক'রে খুব সাফল্য 
অর্জন করতে পারতাম । হায়, এখানে ধর্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। 
টাকার সঙ্গে নাম-যশ-_এই হ’ল পুরোহিতের দল; আর টাকার সঙ্গে কাম 
যোগ দিলে হ'ল সাধারণ গৃহস্থের দল | 

আমাকে এখানে একদল নূতন মান্য স্থষ্টি করতে হবে, যাঁর ঈশ্বরে 
অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না । অবশ্য 
এটি হবে ধীরে--অতি ধীরে। ইতিমধ্যে তোমরা কাজ ক'রে চল, আর 
যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরীর! যা পাবার 
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, উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, 
[এখানে ] আমার শিষ্যেরী চমকে. যাঁবে। মিশনরীরা তো৷ আর তর্ক করে 
না, তারা কেবল গালাগাল করে ১ সুতরাং ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে আমার 
চলবে না। সেদিন বমাবাঁঈ নামক খ্রীষ্টান মহিলাটি আমার একজন 
বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেমসের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন__ 
কাগজের সেই অংশট। তোমাকে পাঠালাম । স্থতরাং তোমরা দেখছ, তাঁরা! 
আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাঁকা৷ খাবে, 
আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের এরূপ দু-চার ঘা দিতে থাকো 
এ দুটোর মধ্যে আমি আমার নৌকে! সিধে চালিয়ে নিয়ে যাই । 

এখন কাগজখানা কোঁনরূপে বার করবার খুব ঝৌক হয়েছে আমার । 
এই পত্রিকায় গুরুগভভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচিত না হয়, এর স্বর 
ধীর গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বীধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাব". 
কাজ আরম্ভ 'ক'রে দাও। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাঁড় ক'রে 
দেবো, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান 
লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব । তোমরাও একদল পাক! নিয়মিত 
লেখক ধর। তোঁমার ভগিনীপতি তো একজন খুব ভাল লেখক। 
তারপর আমি তোমাকে জুনাঁগড়ের দেওয়ান হরিদীসভাই, খেতড়ির রাজা, 
লিমডির ঠীঁকুরপাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেবো, তার! কাগজটার গ্রাহক 
হবেন_-ত। হলেই ওটা খুব চলে যাঁবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢচিত্ত হও 
এবং কাজ ক'রে যাঁও। আমর! বড় বড় কাজ ক'রব_-ভয় পেও না। 
এই একটি নিয়ম কর যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি 
ভাগের মধ্যে কোন না কোন একটির খানিকটা অন্বাঁদ থাঁকবে। আর 
এক কথা-_তুমি সকলের সেবক হও, অপরের উপর এতটুকু গ্রভুত্ব করতেও 
চেষ্ট! করো না। তাতে ঈর্ধার উদ্রেক হবে ও সব মাটি ক'রে দেবে। 
কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাঁকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর 
জন্য একট! প্রবন্ধ লিখব । আর ভাঁরতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ কর। তাঁর মধ্যে একটা! 
যেন দ্বৈত-ভাঁষ্যোর অংশবিশেষের অন্বাঁদ হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে প্রবন্ধ 
ও লেখকদের নাঁম থাকবে, আর চাঁরধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলির ও ওদের 
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লেখকদের নাম থাকবে । আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা , 
পাঁঠাচ্ছি। কাজ ক'রে চল। তুমি এ যাবৎ চমৎকার কাঁজ করেছ। 
আমর! সাহায্যের জন্য বসে থাকব না। হে বস! আমরাই এট! কাজে 
পরিণত ক’রব-_আত্ধনির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হও, ধৈর্য ধরে থাকো। আশ! 
করি, সামান্না তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারে। আমার অপর বন্ধুদের 
বিরোধিতা ক'রো। নাসকলের সঙ্গে মিলেমিশে চল। সকলকে আমার 
অনন্ত ভালবাসা জানিও । 
সদ! আশীর্বাদক 
তোমাদের বিবেকানন্দ 
পুঃ_ আয়ার এবং অন্তান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে 
পরামর্শ ক'রে চলবে । যদি তুমি নিজেকে নেতারূপে সামনে দাড় করাও, তা 
হ’লে কেউ তোমার সাহায্য করতে আসবে না, বোধ হয় এই হচ্ছে তোমার 
বিফলতার কারণ।__আয়ারের নামটাই যথেষ্ট; তাকে যদি ন! পাও, অন্য 
কোন বড়লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য হ'তে চাও, 
অহংটাকে আগে নাশ ক'রে ফেল। ইতি বি 


১৭৮ 
54 W. 33rd 30, নিউইয়র্ক * 
৭ই মে, ১৮৯৫ 

প্রিয় মিসেস বুল, 

মিস ফাঁ্দারের সন্ধে এ ব্যপারটার একট। নিষ্পত্তি ক'রে ফেলবার দরুন 
আপনাকে বিশেষ ধন্যবাঁদ। ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, 
তাতে ভাঁরত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠানো! হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত 
উত্তর বেরিয়েছে। মিস থার্মবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন 

গতকাল মান্দ্রাজ অভিনন্দন-সভাঁর সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা 
পত্র পেলাম__তাঁতে তিনি মাঁকিনদের ধন্যবাঁদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা 
অভিনন্দন পাঁঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে এক- 
যোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মান্দ্াজ শহরের অধিবাপি- 
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গণের মধ্যে সর্প্রধান, মান্দ্রাজের প্রধান ধর্মাধিকরণের (High Court) 
একজন বিচারপতি-__ভাঁরতে এ একটি অতি উচ্চপদ। 

আমি নিউইয়র্কে জনসভায় আর ছুটি বক্তৃতা দেবে| ; “মট্‌ স্থৃতি-মন্দিরের’ 
ওপর তলাঁয় এই ছুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার, বিষয়_-ধর্ম- 
বিজ্ঞান’ ; দ্বিতীয়টির বিষয়__“যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা” ৷ - 

মিস থার্সবি প্রায় ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্রন এক্ষণে আমার কাধের ওপর 
বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও প্রসারের জন্য যত্ব নিচ্ছেন। ল্যাগস্বার্গ আমে 
না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে। মিস 
হামলিন কি ভারতের আখিক অবস্থ! সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? 
আমার ইচ্ছা, আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বোঝেন 
_ভাঁরতে ইংরেজ শাসন বলতে কি বুঝায় । 

আপনার চিরক্ৃতজ্ঞ সন্তান 
বিবেকানন্দ 


১৭৯ 
নিউইয়র্ক* 


১৪ই মে, ১৮৯৫ 

প্রিয় আঁলাসিঙ্গ, 

বইগুলি সব নিরাপদে পৌছেছে । সেজন্য বহু ধন্যবাঁদ। শীঘ্রই তোমায় 
কিছু টাকা পাঠাতে পাঁরবে।__খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র ; 
তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাব। 

এখন নিউইয়র্কের ওপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে) আশ! 
করছি, একদল স্থায়ী কর্মী পাব, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে তারা৷ কাজ 
চালাবে। বৎস, দেখছ এইসব খবরের কাগজের হজুগ কিছুই নয়। যখন 
আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কাজের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া 
উচিত; আঁর প্রভুর আশীর্বাদে তা. শীঘ্রই হবে। অবশ্য টাকাঁকড়ির দিক 
দিয়ে ধরলে সফলতা হয়নি, বলতে হবে । কিন্তু জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 
মানুষ” হচ্ছে বেশী মূল্যবান । 

তুমি আমার জন্য ভেবো না_-প্রু সদাই আমায় রক্ষা করছেন। আমার 
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এদেশে আসা, আর এত পরিশ্রম ব্যর্থ হ'তে দেওয়! হবে না। প্রভু দয়াময়-_ 
যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে-কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট 
করবার চেষ্টা করেছে; আবার এমন লোকও অনেক আছে, যাঁরা শেষ 
পর্যন্ত আমার সহায়তা করবে । অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায় 
এই তিনটি জিনিস থাকলে যে-কোন সৎ আন্দোলনে অবশ্যই সফল হ'তে 


পার! যায়) এই হ’ল সিদ্ধিলাভের রহস্য । 
সদ! আশীর্বাদক 


বিবেকানন্দ 


C/o Miss Mary Philipsx 
19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক 
২৮শে মে, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিজা, 

এই সঙ্গে আমি একশ’ ডলার অথবা ইংরেজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ 
শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম । আশা করি, এতে তোমাদের কাগজট! বার 
করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য করতে 
পারবো। সদ। আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
পুঃ_ পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরের ঠিকানায় প্রাপ্তিত্বীকার করবে। এখন 
থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা । অবশেষে আমি এদেশে কিছু ক'রে, 

যেতে সমর্থ হলাম । . বি 


১৮১ 
54 W, 33: 5০১ নিউইয়র্ক 
মে, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আমি গতকাল মিস থার্সবিকে ২৫ পাউণ্ড দিয়েছি। ক্লাসগুলি চলছে 
বটে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি__যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা 
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যা দেয়, তাতে ঘরভাড়াটাও ওঠে না। এই সপ্তাহটা চেষ্টা ক'রে দেখব, 
" তারপর ছেড়ে দেব। 
আমি সহক্্রদ্ধীপোছ্যানে ( Thousand Island Patk ) আমার ক্লাসের 
জনৈকা ছাত্রী মিস ডাচারের কাছে যাঁচ্ছি। ভারতবর্ষ থেকে বেদান্তের বিভিন্ন 
ভাবা আমার নিকট শীঘ্র পাঠানে। হচ্ছে। এই গ্রীষ্মে ওখানে থাকাকালে 
আমি বেদান্তদর্শনের তিনটি বিভিন্ন সোপান সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি বই 
লিখব মনে করছি ; তাঁরপর গ্রীনএকারে যেতে পাঁরি। 
মিস ফার্মার আমার কাছে জানতে চান, এই গ্রীষ্মে গ্রীনএকাঁরে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ে বক্তৃতা করব, আর কোন্‌ সময়েই বা সেখানে যাব। আমি এর 
উত্তরে কি লিখব বুঝতে পাচ্ছি না । আশ! করি, আপনি কৌশলে এ অনুরোধ 
কাটিয়ে দেবেন__এ বিষয়ে আঁপনাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম । 
আমি বেশ ভাল আছি-_সুদ্রাকর সমিতির ( Press Association ) জন্য 
“অমরত্ব” (17777500811) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটি প্রবন্ধ লিখতে 
বিশেষ ব্যস্ত আছি। 
আপনার অনুগত 
বিবেকানন্দ 
১৮২ 
2] W. 34th 5৮. নিউইয়র্ক 
জুন, ১৮৯৫ 
প্রিয় জে, 
নানা ঝড়-ঝাঁপট। তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, দেখছি। ফলে নিশ্চয়ই 
আরও বহু আবরণ অপস্থত হবে। 
মিষ্টার লেগেট তৌঁমার ফনোগ্রাফের কথ| বলছিলেন। তাঁকে কয়েকটি 
চোঁও (০5175৫5,5) সংগ্রহ করতে বলেছি। “কারও একটি ফনোগ্রাফে এগুলি 
দিয়ে কথা বলি,পরে গুলি জো-কে পাঠিয়ে দি_আমীর এই কথা শুনে তিনি 
বললেন, ‘আমি তে| একটি ফনো গ্রাফ কিনে দিতে পারি। জে! যা বলে আমি 
তাই করি।” লোকটির অস্তরে একটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে সুধী হলাম। 


১. স্বামীজী টাহার মাকিন ভক্ত মিস জোদেফাইন ম্যাক্লাউডকে এই নামে ডাকিতেন। 
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আজ গার্নসিদের ওখানে থাকতে যাচ্ছি। ডাক্তার নিজের তত্বাবধানে 
রেখে আমাকে রোগমুক্ত করতে চান। অন্য সব পরীক্ষার পর ডাঃ গার্নসি 
আমার নাড়ী দেখছিলেন ; এমন সময় সহসা ল্যাগ্স্বার্গ এসে হাজির, ও 
আমাকে দেখামাত্র সরে পণ্ডল। ডাক্তার গার্নসি খুব হেসে উঠে বললেন 
যে, ঠিক এ সময়ে আমার জন্য তিনি লোকটিকে পুরস্কৃত করতে ইচ্ছুক, কারণ 
সে আঁপাতে রোগট। ঠিক,ঠিক নির্ণয় কর! গেল। তাঁর আসবার পূর্ব পর্যন্ত 
নাড়ীর স্পন্দন ঠিক ছিল, কিন্তু তাকে দেখামাত্র মানসিক উত্তেজনার ফলে 
স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নিশ্চয় হ'ল-_রোগ স্সারুমংক্রান্ত। তিনিও আমাকে 
ডাক্তার হেল্যারের চিকিৎসাই চালাতে বললেন_জোর ক'রে। তীর বিশ্বাস 
হেল্মার আমাকে রোগমুক্ত করবেন। লোকটি বেশ উদার। 
আজই শহরে পবিত্র গাভী’ (the sacred ০০৮ ) দেখতে যাবার 
ইচ্ছা। নিউইয়র্কে আর দিন কয়েক আছি। হেল্মার বলেছেন, সপ্তাহে 
তিনবার ক'রে চার সপ্তাহ, তার পর ছু-বার ক'রে আর চার সপ্তাহ চিকিৎসা 
করালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হবে! । যদি ইতিমধ্যে বন্টনে যাই, তিনি ওখানকার এক 
ওস্তাদ চিকিৎসককে আবশ্তকমত নির্দেশ দেবেন । 
ল্যাওস্বার্গের সহিত সামান্য শিষ্টালাপের পর বেচারীকে অব্যাহতি দেবার 
জন্য, উপরতলায় মাদার গার্নসির নিকট চলে গেলাঁম। ইতি 
সতত প্রভূপদে তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
১৮৩ 
(স্বামী রামকুষণানন্দকে লিখিত ) 
যক্তরাষ্, আমেরিকা! 
১৮৯৫ 
কল্যাণবরেষু, 


তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের 
বিশেষ সমাচার লিখ নাই। নিরগুনের এক পত্র মধ্যে পাইবে দিলোন 
যাইতেছে সংবাদ পাই । সারদা যাহ! করিতেছে, তাহাই আমার অভিমত 
তবে 'রামক্বষ্ণ পরমহংস অবতার’ ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। 
তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোঁষণা করিতে নহে। 
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, চেলার! গুরুর নাম নাম করে ; গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন, তাঁতে জলাঞ্জলি 
" দেয়, আর দলাঁদলি ইত্যাদি তাঁর ফল।.- 

আঁলাঁসিন্গ। লিখে চারুবাবুর বিষয়। আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি 
না। চাঁরুবাৰুর বিষয় সবিশেষ লিখিবে ও তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ দিবে। 
সকলের বিষয় বিশেষ করিয়৷ লিখিবে__বৃথ! বার্তা করিবার সময় কুলায় না । 
আমার জীবনে বোধ হয় কারুর সহিত ঠাট্রা-বটকেরা৷ করার অপেক্ষা অনেক 
কার্য আছে। 

কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে ১ ঘণ্টা নাঁড়! সন্গ্যামীর নহে এবং 
যাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম। আমিই এ অনর্থের মূল। এক্ষণে দেখিতেছি 
যে, এ ঘণ্টা-পত্র লইয়া রাঁমকুষ্অবতাঁরের দল বীধিবে এবং তাঁহার শিক্ষায় 
ধূলি নিক্ষেপ হইবে । তোঁমরা ঘণ্টা ত্যাগ করিতে পারো! ভালই, নচেৎ আমি 
তোঁমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পাঁরিব না। দলাদলি, দলবীধা, কুপমণ্ডকের মধ্যে 
আমি নাই, আর যেথায় আমি থাকি । ইতি 

-_7 থিওসফিস্ট হইয়াছেন, ভালই, রুচীনাং বৈচিত্র্যং ! মঙ্গলম্ত তেষাং, 
কিমহং ব্রবীমি (রুচির বৈচিত্র্য ! তাঁদের মঙ্গল হউক, আমি আর কি বলিব)? 
Universal brotherhood (সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ), বেশ কথাঁঁশিবাঃ বঃ 
সন্ত পন্থানঃ। তাঁর চেয়ে সুখের বিষয় কি আছে?" রামকুষ্চ পরমহংসের 
উদ্দারভাঁব প্রচার ক*রে আবার দলবীধা, কেমন ক'রে হয়? দলের বীজ 
হচ্ছে এ ঘণ্টা-পত্র। আমি হাঁজারবাঁর ঠুকেছি, এবারও ঠৃকলাম_-ফলে 
কিছু হয় না। আমার নামে যদি তোমাদের দলবীধার সহায়ত! হয়, তা হলেই 
আমি লীডার (নেতা) বটি, নইলে আঁমি কেউ নই! এই সত্য বটে! 
আমি ওতে নাই। আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং তোমরাও যে 
তাই, এইটি বই লিখে ছাপাতে যত্ব তে| যথেষ্ট হয়েছে; কিন্ত আমি যে 
আজ ৬ বৎসর ঘণ্টা-পত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি, তাঁতে কাঁরুর কান পাতা 
নাই।.. আমি একমাত্র কর্ম বুঝি--পরোপকার, বাঁকি সমস্ত কুকর্ম। তাই 
্বুদ্ধদেবের পদানত হই | বুঝতে পারছ ?:-: ফল কথা__আমি বৈদান্তিক ; 
সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্‌ রূপ ছাড়। অন্য ঈশ্বর বড় একট! 
দেখতে পাঁচ্ছি না। অবতার মানে-_ধাহাঁরা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, 
অর্থাৎ জীবনক্ত। অবতারবিশেষত্ব আঁমি দেখিতে পাইতেছি ন|। ব্ৰহ্মাদি 


১২২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তব পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবমুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত 
সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি 
অধর্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম, বাকি কুকর্ম; আর আমি কিছু দেখছি না। 
অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্মে ফল থাকিতে পারে, কিন্তু তদবলম্বন 
কেবল বৃথ। জীবনক্ষয়__কাঁরণ কর্মের ফল যে পবিত্রতা, তাঁহ। কেবল 
পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা 
অসম্ভব | অতএব সন্যাস অবলম্বন ক'রে, জীবকে উচ্চগতি শিক্ষা, না দিয়ে 
পুনঃ পুনঃ অনর্থকর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি কর! আমীর মতে দূষণীয়। মূর্খ গৃহস্থ 
কর্মপর হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ত্যাগী !..' সমস্তই প্রত্যেকের 
আত্মীতে বর্তমান। যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি 
বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞত|। 
নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্যঃ,।১ অস্তি ব্রহ্ম ব্দসি চেদস্তি ভবিয়াসি, নাস্তি 
ব্ৰহ্ম বদপি চেৎ নান্ত্েব ভবিষ্যসি।২ যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, মে 
কোনও কালে বলবান্‌ হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে 'নিগচ্ছতি 
জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী? |” দ্বিতীয়তঃ রামরুষ্ পরমহংস কোন নৃতন 
তত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই-_প্রকাঁশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, 
অর্থাৎ He was the embodiment of all past religious thoughts 
of India. His life alone made me understand what the 
Shastras really meant, and the whole plan and scope of the 
old Shastras.® 

মিশনরী-ফিশনরী এদেশে বড় চ'লল না। এর! ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব 
ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার 19585 ( ভাব) 


১. দুর্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না । 

২ বদি বল ব্ৰহ্ম আম্মা আছেন তো! অস্তিই হইবে, আর যদি বল ব্রহ্ম আত্মা নাই তে 
নাস্তিই হইয়া যাইবে। 

ও পিঞ্জর হইতে সিংহের স্তায় জগজ্জাল ভেদ করিস! নির্গত হইয়া যায়। 

৪ তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার মূর্ত বিগ্রহম্বরূপ। প্রাচীন শান্তসমুহের প্রকৃত 
তাৎপর্য, তাহারা কি প্রণালীতে__কি উদ্দেশ্যে রচিত; তাহা আমি কেবল তাহার জীবন হইতেই 
বুঝিতে পারিয়াছি। 


পত্রাবলী ১২৩ 


যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না, এবং এর! বড় স্বার্থপর 
নয়। অর্থাৎ এ 16810035 (ঈর্ষা!) আঁর হামবড়। তাঁবগুলে। এর! কাঁজের 
বেল! দূর ক'রে দেয়, তখন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত 
চলে। তাতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্ছে টাঁকা-দেবতাঁর জাত, সকল 
কথায় পয়সা; আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এর! তত 
নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটি ধর্মের মধ্যে । তবে দুষ্কর্ম করলে পর পাঁত্রীদের 
হাতে পড়ে। তখন টাঁক। দিয়ে স্বর্গে যায়! এগুলে৷ সব দেশেই সমান 
priestcraft ( পুরোহিতদের তুকতাক )। 

আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বলতে পারি না। এখানে 
ঘুরে বেড়ানো, সেখানেও তাই। তবে এখানে হাজারে! লোক আমার কথ! 
শোনে, বোঝে_ হাজারে! লোকের উপকার হয়; সেখানে কি? 

রাঁমকুষ্জ পরমহংসের বিষয় মজুমদার যা লিখেছিল, আমি খালি তাই 
চাহিয়াছিলাম। তা না হয়ে কতকগুলে। জর্মান ছেঁড়া পুঁথি পাঠিয়ে দিয়েছ, 
আর তাঁর মধ্যে ছুখানা আমার লেকচার ; কি আপদ !! 

সারদ। যা করছে, ত! আমার সম্পূর্ণ অভিমত। তাঁকে আমার শত শত 
ধন্াবাঁদ। বলি, তোমর। যা কিছু করছ, আমি বুঝতে পারি ন ।-*'য! হোঁক, 
মান্দরাজ ও বম্বেতে আমার. মনের মতো লোক আছে। তাঁরা বিদ্বান এবং 
সকল কথা৷ বোঝে এবং তার! দয়াল; অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝিতে পারে । 
কিম্ধিকমিতি। 

মাঠাকুরানীকে আমার শত শত দণ্ডবৎ দিবে এবং সকলকে আমার 


' যথাযোগ্য সম্ভাষণ দিবে। আমি বই-টই কিছু ছাপাই নাই। এখানে 


লেকচার ক'রে বেড়াই মাত্র। গুপ্ত, তুলসী প্রভৃতির বিষয় কিছুই লেখ নাই 
কেন? কালী কি করছে? শরৎ, যোগেন সেরে গেছে কি না? আমার 
জীবনের প্রতি দেখে [ তাকালে] আমার আপসোস হয় না। দেশে দেশে 
কিছু না কিছু লোৌকশিক্ষ! দিয়ে বেড়িয়েছি, তাঁর বদলে রুটির টুকরা! খেয়েছি। 
যদি দেখতুম যে, কোনও কাজ করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, ত! . 
হ'লে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।*-- 

সারদাকে আমায় একটা চিঠি লিখতে বলবে। তাঁর সঙ্গে আমার মত 
মিলবে বোধ হয়।.".আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেল! নই, আমি কারুর 


১২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


চেলাঁপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা। যাঁরা আমার মনের মতো! কার্য 
করবে, আমি তাদের চেলা। যাঁরা তা না করবে, তাঁদের কোনও খবর আমি 
চাই না, আমার কোনও খবর তাদের জন্য নাই। ইতি নরেন্দ্র 


১৮৪ 
পাসি, নিউ হ্াম্পসায়াঁর * 


৭ই জুন, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 


অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌছেছি। আমি 
জীবনে যে-সকল সুন্দরতম স্থান দেখেছি, এটি তাঁদের অন্ততম। কল্পনা করুন, 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী ও তাঁর মধ্যে একটি হুদ-__ 
আর সেখানে আমর! ছাড়। আর কেউ নেই | কি মনোরম, কি নিস্ত্ধ, কি 
শান্তিপূর্ণ ! শহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি, ত| 
আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন । 

এখানে এসে আমি যেন নবজীবন লাভ করেছি। আমি একল! বনের মধ্যে 
যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের 
মধ্যে এ স্থান ত্যাগ ক'রে সহঙ্রদ্বীপোষ্ভানে ( Thousand Island Park ) 
যাব। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান ক’রব এবং 
একল নির্জনে থাকব । এই কল্পনাটাই মনকে উচু ক'রে দেয়। ভবদীয় 


বিবেকানন্দ 
১৮৫ 
(ভূর্জপত্রে মিস মেরী হেলকে লিখিত) 
পাপি, N. ম. * 
১৭ই জুন, ১৮৯৫ 


প্রিয় ভগিনি, ৃ 
আগামী কাল’ যাচ্ছি সহস্দ্বীপোগ্ভানে। ঠিকানা_-0/০ Miss Dutcher, 
Thousand Island Park, N. Y. তুমি এখন কোথায় আছ? গ্ৰীগ্মের 
১ সহভ্রদ্বীপোষ্যানে প্রদত্ত স্বামীজীর উপদেশগুলি ‘Inspired Talks? (দেববাণী ) নামে 


লিপিবদ্ধ; সেগুলির তারিখ ১৯শে জুন থেকে ৫ই অগস্ট । ১৮ই জুন থেকে ৬ই অগস্ট পযন্ত 
স্বামীজী এখানে ছিলেন, কিন্ত এই কালে লেখা অনেকগুলি চিঠিতে নিউইয়র্কের স্থায়ী ঠিকানাই আছে। 


পত্রাবলী ১২৫ 


» সময় তোমর। সব কোথায় থাকবে? অগস্ট মাসে আমার ইওরোঁপ যাবার 


সম্ভাবনা আছে । যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা ক'রব। স্থতরাং পত্র , 
দিও।: তাছাড়া ভারত হ'তে কতকগুলি বই ও চিঠি আসবার কথ|। অনুগ্রহ 
কারে সেগুলো মিম ফিলিপসের ঠিকানায়-__নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিও । ভারতবর্ষে 
যাবতীয় পবিত্র লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কতে লিখলাম__ 
উমাপতি ( শিব ) সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। 
তোমর! সকলে অনস্তকাঁল স্থখে থাক । 
বিবেকানন্দ 


১৮৬ 
54 W. 3310 5. নিউইয়র্ক 
জুন, ১৮৯৫ 

প্রিয় মিসেস বুল, 

আমি এইমাত্র এখাঁনে পৌছলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার 
হয়েছে। সেখানকার পল্লী ও পাহাঁড়গুলি__বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক 
প্রদেশের পল্লীভবনটি আমার খুব ভাল লেগেছিল । 

ল্যাগুস্বার্গ বেচারী এই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে। সে তাঁর ঠিকান! 
পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে যাঁয়নি। সে যেখানেই যাক, ভগবান তার মঙ্গল 
করুন। আমি জীবনে যে দু-চারজন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ 
করেছি, সে তাদেরই মধ্যে একজন । 

যা কিছু ঘটে, সবই ভালোর জন্য । সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ 
অবশ্যন্ভাঁবী। আঁশ! করি, আমি একাই হুন্দররূপে কাঁজ করতে পারবো। 
মাঁছষের কাঁছ থেকে যত কম সাহায্য নেওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে 
তত বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লণ্ডনস্থ জনৈক ইংরেজের 
একখানি পত্র পেলাম__তিনি আমার দুইজন গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন 
ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন । তিনি আমায় লণ্ডনে যেতে 
বলছেন। আপনাকে চিঠি লেখার পর, আমার ছাত্রেরা আমায় খুব সাহায্য 
করছে এবং এখন যে ক্লাসগুলি খুব ভালভাবে চলবে, তাতে সন্দেহ নাই। 
আমি এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ খাওয়া-দাওয়া বা স্বাস-প্রশ্বাসের 


১২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


মতো শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনের একটা! অত্যাবশ্যক ব্যাপার হয়ে 
+ দীড়িয়েছে। 

পুঃ_ সন্ধে বিডারল্যা্ নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে অনেক বিষয় 
পড়লাম। তিনি হিন্দুদিগকে তাদের নিজ ধর্মের গুণগুলি গ্রহণ করতে 
শিখিয়ে ভারতবর্ষে যথার্থই মংকার্ধ করছেন। ... উক্ত মহিলার লেখ! পড়ে 
তার মধ্যে কোনক্ষপ পাণ্িত্যের পরিচয় পেলাম না, ... কিংব। কোনরূপ 
আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না| যা! হোক, যে-কেউ জগতের উপকার করতে 

চায়, ভগবান তারই সহায় হউন। 
এই জগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বার! প্রতারিত হয়ে থাকে! আর 
সভ্যতার প্রথম উন্সেষের সময় থেকে বেচার| মানুষকে নিরীহ পেয়ে তার 

উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে! 
আপনার স্নেহের 

বিবেকানন্দ 
১৮৭ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 

54 W. 33rd St., নিউইয়র্ক 


২২শে [1] জুন, ১৮৯৫ 
প্রিয় ভগিনি, 


ভারত থেকে প্রেরিত পত্রগুলি ও বইএর পার্সেল নি্িদ্নে পৌঁছেছে। 
মিঃ স্ঞামের আগমন-সংবাধে আমি খুবই আনন্দিত। একদিন রাস্তায় মিঃ 
স্সামের এক বন্ধুর সহিত দেখা হয়। ভদ্রলোক ইংরেজ; বেশ লোক । বললেন, 
ওহিওর কোন স্থানে মিঃ ্তামের সঙ্গে এক বাড়ীতে আছেন। , 

আমার দিনগুলে| আগের মতোই প্রায় একভাবে চলেছে। অবসরমত হয় 
অনর্গল বকছি, নয়তে! একদম চুপচাপ । এ গ্রী্ে গ্রীনএকার যাওয়| হয়ে 
উঠবে কি না জানি না। সেদিন মিস ফার্মারের সহিত দেখা করি; তখন 
তিনি স্থানান্তরে যেতে খুব বান্ড, স্থতরাং বাক্যালাপ অতি অল্পই হয়। তিনি 
একজন মহীয়সী নারী । 

কিশ্চান সায়ান্সের চর্চা কেমন চলেছে? আশ! করি তুমি গ্রীনএকার 
যাচ্ছ। সেখানে ওই দলের ও ভূতুড়েদের (51010881155) অনেককে দেখবে, 


পঞ্জাবলী ১২৭ 


, তা ছাড়া দেখবে হস্তরেখা বিচারক, জ্যোতিষী, আরও কত কি! মিস ফার্দারের 
নেতৃত্বে সেখানে মিলবে রোগের যাবতীয় প্রতিকার ও ধর্মবিযয়ক যাবতীয় 
মতবাদ। 

লাগস্বার্গ অন্যত্র চলে গেছে । আমি একাই আছি। আজকাল দুধ, 
ফল, বাদাম--এইসব আমার আহার। ভাল লাগে, আছিও বেশ। এই 
গ্রীষ্মের মধ্যেই মনে হয় শরীরের ওজন ৩০।৪* পাউণ্ড কমবে। শরীরের আঁকার 
অন্থসারে ওজন ঠিকই হবে। এ যাঃ! বেড়ানো বিষয়ে মিসেস এডাম্সের 
উপদেশের কথ! একেবারে ভুলে গেছি। তার নিউইয়র্কে এসে পৌছবার সঙ্গে 
মঙ্গে আমাকে আবার সেগুলি অভ্যাস করতে হবে। 

গান্ধী সম্ভবতঃ বন্টন হ'তে ভারত রওন! হয়েছিলেন। পথে ইংলণ্ড হয়ে 
যাবেন। তার অভিভাবিক| মিসেস হাওয়ার্ড শোকগ্রন্ত হয়ে কেমন আছেন? 
কদ্বলগুলো যে আটলান্টিকগর্তে মগ হয়নি, সতাসত্যই এনে পৌছেছে--এট| 
স্থখবর বলতে হবে। 

বত! না দিলেও এ বৎসর মাথ| তোলবার সময় পাইনি । ভারত থেকে 
বেদান্তের উপর দৈত, অছৈত ও বিশিষ্টাৈত-'এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাগ 
পাঠিয়েছে । আশ! করি নিধিগ্নে এসে পৌছবে। চর্চা ক'রে খুব আনন্দ হবে। 
এই গ্রীগ্গে বেদাস্থদর্শন-নিষয়ক.এক পুন্ডক রচনার স্ধন্ন। ভালমন্দ, সুখ দুঃখের 
সংমিশ্রণই জগৎ। চক্র চিরকালই উঠবে ও নামবে; ভাঙা গড়। বিধির 
অলঙ্ত্য বিধান। ধার! এ সবের পারে খাবার চেষ্টা করছেন, তারাই ধন্তা। 

মেয়েরা সব তাল আছে জেনে স্তখী হলাম। পরিতাপের বিষয়, এবারকার 
শীতেও কেউ ধর! পড়ল ন|। এদিকে গীতের পর শীত চলে খাচ্ছে। আশাও 
ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত ওয়ালডফ হোটেল। 
আমেরিকান ধনী-কগ্তার! ক্রয় করবেন বলে বহু খেতাবধারী কিন্তু কপগকছীন 
ইওরোপীয় পুরুষের প্রদর্শনী ও আড্ড| এটি। আমদানী এত প্রচুর ও বিবিধ 
থে, টচ্ছাগরূপ নির্বাচন বান্ডবিকই হুলভ। কেউ আছেন একেবারেই ইংরেজী 
বলতে পারেন না, আবার আছেন জনকয়েক যারা আধ আধ ইংরেজী বলেন, 
য| অয়োর বোধগমা নয়। ভাল ইংরেজী বলতে পারেন, এমন সব লোকও 
আছেন। কিন্তু নির্বাকদের তুলনায় তাদের আশা বড় কম। কারণ ধার! 
ইংরেজী তাল বলতে পারেন, মেয়েরা তাদের ঠিক 'বিদেশী' বলে মনে করে না। 


‘ 
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এক মজার বইয়ে পড়লাম, সমুদ্রে এক আমেরিকান জাহাজ ডুবু ডুবু। 
লোকেরা হতাশ হয়ে অন্তিম সাস্তনার জন্য কোনরূপ ধর্মাননষ্ঠানের প্রয়োজন 
অন্গভব ক'রল। প্রেসবিটেরিয়ন চার্চের এক বিশিষ্ট ধর্মযাজক জাহাজে 
ছিলেন-__-জম্‌ খুড়ো। সকলে তাকেই ধরে বসল, ‘আর তে| মরতে বসেছি, 
এখন কিছু ধর্মাগ্ঠান করুন, দোহাই জদ্‌ খুড়ো।” খুড়ে। মাথার টুপি হাতে 
উলটে ধরে তখনই দান সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। 

ধর্ম বলতে তিনি এর বেশী বুঝতেন ন|। এই জাতীয় লোকের অধিকাঁংশেরই 
এই অবস্থা । এদের বুদ্ধিতে ধর্মের তাৎপর্য দাঁনসংগ্রহ। ভগবান এদের মঙ্গল 
করুন। এখনকার মতে। আপি। কিছু খেতে যাচ্ছি! বড় খিদে পেয়েছে। 
ইতি__ তোমাদের স্সেহের 

বিবেকানন্দ 


19 W. 38th St., নিউইয়র্ক 
২২শে জুন, ১৮৯৫ 
প্রিয় কিডি, 


তোমাকে এক লাইন না লিখে একখান! গোট| চিঠি লিখছি। 
তুমি দিন দিন উন্নতি ক'রছ জেনে খুব সখী হলাম। তুমি যে ভাবছ, 
আমি আর ভারতে ফিরব না, এট! তোমার ভুল ধাঁরণা। আমি শীঘ্রই ভারতে 
ফিরব, তবে কোন বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। 
এখানে আমি একটি বীজ পুঁতেছি, শীভ্রই সেটি বৃক্ষে পরিণত হবে__হবেই 
হবে। তবে আমার আশঙ্কা, যদি আমি তাঁড়াহুড়ে৷ ক'রে যত্র নেওয়া বন্ধ 
করি, গাছটির বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাঁগজট| বার ক'রে ফেল। 
তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ ক'রে দিয়ে আমি 
ভারতে যাচ্ছি আর কি। 
বৎস, কাজ ক'রে যাও, রোম একদিনে নিমিত হয়নি। আমি প্রভুর 
দ্বার] পরিচালিত হচ্ছি। জুতরাঁং শেষে নব ভালই দাড়াবে। চিরদিনের 
জন্য আমার ভালবাসা জানবে । 
তোমার 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ১২৯ 
১৮৯ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত) 
C/o Miss Dutcher# 
‘Thousand Island Park N. Y. 
২৬শে জুন, ১৮৯৫ 
প্রিয় ভগিনি, 
ভারতীয় পত্রগুলির (95! ) জন্য ধন্তবাদ । এবার অনেক স্থ-খবর এলো 
অধ্যাপক ম্যাঁক্সমূলরের ‘আত্মার অমরত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে 
পাঠিয়েছি। আশ! করি, এখন সেগুলি পড়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ । বেদাস্তের 
কোন অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেননি। সাবাস তীর নির্ভীক কৃতিত্ব! 
উুধধগুলি এসে পৌছেছে শুনে সমধিক সুখী হলাম। শ্ুন্ধ কিছু লাগলে! 
নাকি? যদি লেগে থাকে, আমি দিয়ে দেবো) আপত্তি কারো! না। 
খেতড়িরাজের প্রেরিত শাল, কিংখাব আর ছোটখাট কয়েক রকম সুন্দর 
জিনিসের একটা বড় প্যাকেট আসছে। এগুলি বন্ধুদের উপহার দিতে চাই। 
তবে এসে পৌছতে এখনও অন্ততঃ মাস-কয়েক লাগবে । 
ভারতের চিঠিগুলোতে দেখবে, আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্য বারংবার 
অনুরোধ করছে। ওর! অস্থির হয়ে পড়েছে। ইউরোপে যদি যাই তো 
নিউইয়র্ক অঞ্চলের সিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের অতিথি হয়ে যাব। তিনি ছয় - 
সপ্তাহ ধরে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলও ও স্থইজারল্যাণ্ডের সর্বত্র ঘুরবেন। ওখান 
থেকে ভারতে ফিরবো । চাই কি এখানেও ফিরতে পারি। এদেশে যে বীজ 
বপন করলাম, তাঁর পরিণতি কাঁমনা করি । এইবারের শীতে চমৎকার কাজ 
হয়েছে নিউইয়র্কে। সহসা ভারতে চলে গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। 
তাই যাঁওয় সম্বন্ধে এখনও মন স্থির করিনি। 
সহম্দবীপো্ঠানে লক্ষ্য করার মতে| তেমন কিছু ঘটেনি। দৃশ্য রমণীয় 
বটে। কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন, তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত 
প্রসঙ্গ হয়। ফল দুধ প্রভৃতি আহার করি, আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
সংস্কৃত গ্ৰন্থ পড়ি, এগুলি ওর! ভারত থেকে অনুগ্রহ ক'রে পাঠিয়েছে। 
চিকাগোয় যদি ফিরি তো ছয় সপ্তাহের পূর্বে নয়, চাই কি আরও দেরি 
হ'তে পাঁরে। বেবী যেন আমার জন্য তার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন না 


৭৪ 
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করে। ফিরে যাবার আগে যে-কোন উপায়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা 
কা'রব_ নিশ্চয় জেনে। | 

মাল্রাজ-অভিনন্দনের উত্তর পড়ে তুমি খুবই বিচলিত হয়েছিলে ; সেখানে 
কিন্তু তার খুব ফল হয়েছে। সেদিন মান্দাজ “খীষ্টান কলেজে'র অধ্যক্ষ 
(President ) মিঃ মিলার তাঁর এক ভাষণে আমার চিন্তাগুলি অনেকাংশে 
সন্নিবিষ্ট ক'রে বলেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে ভারতের তত্বগুলি গ্রতীচ্যের 
খুব উপযোগী, আর যুবকদের সেখানে গিয়ে প্রচারকার্ষে ব্রতী হ'তে আহ্বান 
করেছেন। এতে ধর্মযাজক মহলে বেশ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে । ‘এরেন!’ 
পত্রে প্রকাশিত যে প্রবন্ধের কথা তুমি লিখেছ, আমি তার কিছুই দেখিনি। 
নিউইয়র্কের মহিলারা আমার সম্পর্কে কোনরূপ হইচই করেননি । তোমার 
বন্ধুটির বিবরণ কল্পনাপ্রস্থত। প্রভূত্ব করা তাঁদের স্বভাব নয়। আশা 
করি, ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ ইওরোপে যাচ্ছেন। দেশভ্রমণ জীবনে খুবই 
আনন্দদায়ক । আমাকে এক জায়গায় বেশী দিন আটকে রাখলে সম্ভবতঃ 
মার! পণড়ব। পরিব্রাজক-জীবনের তুলনা হয় না। 

চতুর্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আমে, উদ্দেশ্য ততই নিকটবর্তী হয়, 
ততই জীবনের প্রকৃত অর্থ__জীবন যে স্বপ্ন, তা পরিস্ুট হয়ে ওঠে ; কেন যে 
মান্য এট! বুঝতে পারে না তাও বোঝা! যাঁয়। সে যে একান্ত অর্থহীনের 
মধ্যে অর্থস্গতি খুঁজতে চেষ্টা করেছিল! স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের সন্ধান শিশু- 
স্থলভ উদ্যম বই আর কি! “বই ক্ষণিক, সবই পরিবর্তনশীল'_-এইটুকু নিশ্চয় 
জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি হুখছুঃখ ত্যাগ ক'রে জগদ্বৈচিত্র্ের সাক্ষিমাত্ররূপে 
অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না। 

খাদের চিত্ত সামো প্রতিষ্ঠিত, তারা ইহজীবনেই জন্মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম 
করেছেন। ভগবান নির্দোষ ও সমদর্শা এবং নকলের প্রতি সমবুদ্ধি; সুতরাং 
তারা ভগবানেই অবস্থিত।”৯ বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি--এই তিনিই 
বন্ধন। জীবনে অনীসক্তি, জ্ঞান ও সমদখ্রিতা__এই তিনটি মুক্তি। মুক্তিই 
বিশ্ব-ব্দ্মাণ্ডের লক্ষ্য। 


১ গীতা ৫-১৯ 
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না আসক্তি, না বিদ্বেষ) ন! সুখ, না দুঃখ ; না মৃত্যু, ন! জীবন) ন! ধর্ম, 
“ন অধর্ম; নেতি, নেতি নেতি। 
চিরতরে তোমার 
বিবেকানন্দ 
১৯০ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
Thousand Island Park, N. Y.x* 
প্রিয় ভগিনি, 
ভারতীয় পত্রাদির জন্য বহু ধন্তবাদ। ভাঁষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
অক্ষম। মাদার চার্চকে অধ্যাপক ম্যাঁকৃসমূলার-লিখিত “অমরত্ব” নামক যে 
প্রবন্ধটি পাঠাই, সেটি পড়ে দেখে থাকবে-_তীর মতে, ইহজীবনে যাঁরা আমাদের 
গ্রীতিভাজন, অতীত জন্মে তাঁর! নিশ্চয় তেমনি ছিল। তাই মনে হয়, কোন 
পূর্বজন্মে আমি এই ভক্ত পরিবারেরই অস্ততুক্তি ছিলাঁম। ভারত থেকে 
কয়েকখাঁনি বই আসবার কথা, হয়তো এসে গেছে। যদি এসে থাকে, তবে 
অনুগ্রহ ক'রে এখানে পাঠিয়ে দিও। ডাঁকমাশুল বাবদ যদি কিছু দেয় থাকে, 
সংবাদ পাবামাত্র পাঠাব, জানবে । কন্বলগুলির জন্য শুক্কের কথা তুমি তো 
কিছু লেখনি। খেতড়ি থেকে আর একটি বড় প্যাকেট আঁসবে--কার্পেট, 
শাল, কিংখাব ও অন্তান্ত ছোট ছোঁট জিনিসের । বোদ্বাইয়ে আমেরিকান 
কনসাঁলের মারফত শুল্ক ওখানেই দিয়ে দেওয়া! সম্ভব হ’লে ওখানেই দিয়ে 
দিতে লিখেছি । নয়তো আমাকেই এখানে দিতে হবে। মনে হয় মীস- 
কয়েকের পূর্বে আঁসছে না। বইগুলির জন্য উদ্গ্রীব রইলাম। এলেই অনুগ্রহ 
ক'রে পাঠিয়ে দিও। 
মা, ফাদার পোপ ও ভগিনীদের সকলকে আমার ভালবাস! । এ স্থানটি 
বড় ভাল লাগছে । আহার যৎসামান্য, অধ্যয়ন আলোচনা ধ্যানাঁদি কিন্ত 
খুব চলছে। অপূর্ব এক শাস্তির আবেগে প্রাণ ভরে উঠছে। প্রতিদিনই 
নে হচ্ছে__আঁমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। 
কাজ তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য! কাম, কাঞ্চন ও 
প্রতিষ্ঠারপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন আমা- থেকে সাঁময়িকভাবে খসে পড়েছে। 
ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যেমন উপলব্ধি হ'ত, এখানেও আবার তেমনি 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হচ্ছে_-'আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দবোঁধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি 
গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্‌ বিধিবিশেষ মানবো? কোন্টাই বা 
লঙ্ঘন ক’রব ?’ সে উচ্চ ভাবভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা 
ডোবা। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ; একমাত্র তিনিই আছেন আর কিছু নেই। 
আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভে|! তুমি আমার চির আশ্রয় 
হও । শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। সতত গ্রীতিশুভেচ্ছাযুক্ত__ 

তোমার ভ্রাতা 

বিবেকানন্দ 


আমেরিক1* 


১লা জুলাই, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 


তোমাদের প্রেরিত মিশনরীদের বইখাঁন| ও রামনাঁদের রাজার ফটো 
পেলাম। রাজ| ও মহীশুরের দেওয়ান-__ছুজনকেই পত্র লিখেছি । রমাবাঈয়ের 
দলের লোকদের সে ডাঃ জেন্সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ 
হয়, মিশনরীদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্বে পৌছেছে। - ও 
পুস্তিকাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে 
কখনও খাইনি, আর কোনরূপ হোঁটেলেও খুব কমই গেছি। বাণ্টিমোরে 
ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞতার নিগ্রো! ভেবে কোন কাল! আদমিকে স্থান 
দেয় না। সেইজন্য ডাঃ ভ্রম্যান্কে__আমি ধার অতিথি ছিলাম__ এখানে 
একট! বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ তার! নিগ্রো ও বিদেশীদের 
মধ্যে প্ৰভেদ জানে । 

আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শোন, তোমাদের নিজেদেরই আত্মপক্ষ সমর্থন 
করতে হবে । তোমর! কচি খোকার মতো ব্যবহার ক'রছ কেন? যদি কেউ 
তোমাদের ধর্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই তার সমর্থন করতে এবং 
আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে 
বলছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। এখানে আমার শক্রর চেয়ে 
মিত্রের সংখ্য বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ 


মাত্র খ্রীষ্টান ; আর শিক্ষিতদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরীদের: 


| 
| 
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* গ্রান্থের মধ্যে আনে । মিশনরীরী কোন কিছুর বিরুদ্ধে লাগলে শিক্ষিতের। 
আবার মে বিষয়টি পছন্দ করে। এখন মিশনরীদের শক্তি এখানে অনেক কমে 
গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। তাঁর! হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করলে 
যদি তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মতে ঠোট ফুলিয়ে 
আমার কাছে কীছুনি গাইতে কেন আম? তোমরা কি লিখতে পার না 
এবং তাদের ধর্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাঁপুরুষতা তো৷ আর 
ধর্ম নয়! 

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্রদমাজের ভেতর একদল লোক আমার ভাব 
নিয়েছে । আগামী বৎসর তাঁদের এমনভাবে সংঘবদ্ধ ক'রব, যাতে তাঁরা 
কাৰ্যক্ষম হ'তে পারে ; তখন কাজটা! চলতে থাঁকবে। তারপর আঁমি ভারতে 
চলে গেলেও এখানে এমন অনেক বন্ধু আছে, যার! এখানকার কাজের পৃষ্ঠ- 
পোষক হবে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য করবে । সুতরাং তোমাদের ভয় 
পাবার দরকার নেই। তবে তোমর। যতদিন মিশনরীদের আক্রমণে কেবল 
চীৎকার করবে এবং কিছু করতে ন! পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি 

, তোমাদের দিকে চেয়ে হাঁসব। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট 
পুতুলের মতো, তা ছাড়া আঁর কি? স্বামীজী, মিশনরীরা আমাদের কামড়াচ্ছে 
উঃ জলে মলুম ! উঃ-_উ:। স্বামীজী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি করতে 
পারে? 

বৎস! আমি বুঝছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মান্য তৈরী করতে 
হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও ক্লীবের বাঁস। সুতরাং বিরক্ত 
হ'য়ে না। ভারতে কাজ করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন আমাকেই করতে 
হবে। কতকগুলো! মস্তি হীন ক্লীবের হাতে গিয়ে আঁমি পড়ছি না। 

তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, তোমর! যতটুকু পারো! ক'রে যাও, 
তা যত অল্পই হোক না কেন, আমাকে একলাই আগ! গোড়া সব ক'রে যেতে 
হবে। কলকাতার লোকদের এত সন্ধীর্ণভাব! আর তোমর! মান্দ্রাজীরা 
কুকুরের ডাকে মূর্ছ। যাও! “নায়মাত্মা বলহীনেন লত্যঃ।*_ছূর্বল কখন এই 
আত্মাকে লাভ করতে পারে না। আমার জন্য তোমাদের ভয় পাবার দরকার 
নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তৌমরা কেবল আত্মরক্ষা ক'রে যাও ; 
আমাকে দেখাও যে, তোমরা এটুকু করতে পাঁরো, তা হলেই আমি সন্তষ্ট। 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কে আমার সম্বন্ধে কি বলছে, তাই নিয়ে আর আমাকে বিরক্ত ক’রো না। 
আমার সম্বন্ধে কোনে। আহাম্মকের সমালোচনা শোনবার জন্য আমি বসে নেই। 
তোমরা শিশু, [ জেনে রাখে! ] কেবল প্রভূত ধৈর্য, অসীম সাহস ও মহতী 
চেষ্টা দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, কিডির মন 
মাঝে মাঝে যেমন ডিগবাজি খায়, সেই রকম ডিগবাঁজি খাচ্ছে। কোণ থেকে 
বেরিয়ে এসে কলম ধরুক ন1। “্ামী, স্বামী” বলে ন! চেঁচিয়ে ওঁ ছুষ্টদের 
বিরুদ্ধে কি মান্দ্রাজীর| এখন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, যাতে তার “ত্রাহি 
ত্রাহি” চীৎকার করতে থাকে? 
তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ 
করতে পারে-_কাপুরুষের! পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, চিরকালের জন্য 
জেনে রাখো যে, প্রভু আমায় হাত ধরে নিয়ে চলেছেন। যতদিন আমি 
পবিত্র থাকব, তীর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটি কেশাগ্র 
স্পর্শ করতে পারবে না। 
তোমাদের কাগজখান] বার ক'রে ফেলে! । যে-কোন রকমে হোক, আমি 
খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে 
থাকব। তোমর| কাঁজ ক'রে চল। দেশবাসীর জন্য কিছু কর-_তা৷ হ'লে 
তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে । 
সাহসী হও, সাহসী হও! মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন 
কখনও কোনমতে কাপুরুষ ন! হয়। সদ! প্রেমাবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 


১৯২ 
(মিঃ লেগেটকে লিখিত ) 
C/o Miss [01001761% 
Thousand Island Park, N. Y. 
৭ই জুলাই, ১৮৯৫ 
প্রিয় বন্ধু, 

দেখতে পাচ্ছি আপনি নিউইয়র্ক খুব উপভোগ করছেন, সুতরাং একটি 

চিঠির দ্বারা আপনার মধুর স্বপ্ন ভাঙবার জন্য ক্ষমা করবেন। 


পত্রাবলী + ১৩৫ 


মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস স্টার্জেস-এর কাছ থেকে আমি দুটি সুন্দর 
চিঠি পেয়েছি। তীর! বার্চগাছের ছাঁলের দুটি সুন্দর খাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
আমি সংস্কৃত মূল শ্লোক এবং অনুবাদে সে ছুটি ভরিয়ে ফেলে আজকের ডাকে 
পাঠিয়ে দিলাম। 
শুনছি, মিসেস ডোর! গুঢ় রহস্তাঁদিতে বিশ্বামী 'মহাত্মা-পদ্ধতিতে 
চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন । 
পার্সিৎ ছাড়ার পর থেকে আমি লণ্ডনে যাবার জন্য অপ্রত্যাশিত অনেক 
জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছি এবং আমি বহু আশ! নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে 
তাকিয়ে আঁছি। লণ্ডনে কাজ করার এই সুযোগ হারাতে চাই না। তাই 
লগুনের আমন্ত্রণের সঙ্গে আপনার আমন্ত্ররকে আরও কাজ করার দৈব 
আহ্বান বলেই মনে করি । 
আমি পুরো এ মাঁসটা এখানেই থাকব এবং অগস্ট মাসের কোন সময়ে 
কয়েকদিনের জন্য মাত্র চিকাঁগোয় যেতে হবে। 
উদ্বিগ্ন হবেন না, ফাদার লেগেট, এই হ’ল আশান্বিত হবার সর্বোৎকৃষ্ট সময় 
_যখন ভালবাসায় এত নিশ্চয়তা । 
প্রভু আপনাঁকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, চিরদিনের জন্য সকল শাস্তি 
লাভ করুন, কারণ আপনি তা লাভ করার খুবই উপযুক্ত । 
ভালবাঁসা এবং স্সেহে চিরদিন আপনার 
বিবেকানন্দ 
১৯৩ 
19 W. 38th St., নিউইয়র্ক* 
৮ই জুলাই, ১৮৯৫ 
লেহের আযাঁলবাটা, 
আমি নিশ্চিত যে, তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে তোমার সঙ্গীতশিক্ষায় নিমগ্ন ৷ 
আশা করি ইতিমধ্যে তুমি স্বরগ্রামের সব কিছুই শিখে নিয়েছ । পরের বারে . 
১ Mis. Dora Rosthlesberger সবামীজীর সঙ্গে দুই ভগিনী মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস 
স্টার্জেদ-এর পরিচয় করিয়ে দেন। 
২ নিউ হাম্পশায়ারে মিঃ লেগেটের ক্যাম্প । সেখান থেকে শ্বামীজী Thousand Island 


Park-এ যান। 
৩ Miss Alberta 5657০ মিসেস স্টার্জেসের কন্যা! 


১৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দেখা হ'লে তোমার কাছ থেকে স্বরগ্রাম সব্বন্ধে পাঠ গ্রহণ কর! আমার খুব 
আনন্দের বিষয় হবে। 

পাসিতে মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটেছে-_ 
তিনি খধিকল্প নন কি? 

আমি নিশ্চিত যে, হলিস্টারও ([7011155£ ) জার্মান দেশটা খুব উপভোগ 
করছে এবং আশ! করি তোমর! কেউই জার্মান শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা! 
করতে গিয়ে জিভ জখম করনি--বিশেষ ক'রে সেই সকল শব্দ, যেগুলির 
আরম্ত 5০7, £2, 52, এবং অন্য সব মধুর জিনিস দিয়ে। 

জাহাজ থেকে লেখা তোমার চিঠিখাঁনি তোমার মায়ের কাছে পড়েছি। 
আগামী সেপ্টেম্বরে আমি খুব সম্ভবতঃ ইওরোপ যাচ্ছি । আজ পর্যন্ত ইওরোপে 
যাইনি। মোটের উপর, সেট! যুক্তরাষ্ট্র থেকে খুব বেশী ভিন্নরকম হবে না, 
ইতিমধ্যেই আমি এদেশের আচাঁর-ব্যবহাঁর বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছি। 

পাঁগিতে নৌকায় বেড়াবার সময় আমি দাড় চালানোর ছুএকটি বিষয় 
শিখে নিয়েছি। মাপীমা “জো জো’-কে তীর 'মধুরতী'র জন্য খেসারত দিতে 
হয়েছে, কারণ মাছি এবং মশাগুলি মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইছিল 
না। পরন্ধ আমাকে তারা অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল ; আমার 
মনে হয় এর কারণ মাছিগুলি ছিল গৌড়া; তাই একজন পৌত্তলিককে 
তারা স্পর্শ করেনি। আবার আমার মনে হয়, পানিতে আমি খুব গান 
গাইতাম, সেই ভয়েই তার! পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের ভারি সুন্দর সুন্বর 
বার্চ (1১:01) বৃক্ষ ছিল। তার ছাল থেকে বই তৈরী করার চিন্তা আমার 
মনে উদিত হ’ল-_যেমন প্রাচীনকালে আমাদের দেশে করা হস্ত; তোমার 
মা ও মাধীমাঁর জন্য আমি কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক লিখেছি । 

আযালবারটা, আমি নিশ্চয়ই জানি--তুমি অচিরেই একজন বিস্ময়কর বিদুষী 
হ'তে চলেছ। তোমাদের দুজনের জন্য ভালবাসা এবং আশীর্বাদ । 

সতত স্সেহবদ্ধ তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


ত্রাবলী ১৩৭ 


১৯৪ 
(মিসেস স্টার্জেসকে লিখিত) 
C/o Miss [00101)61% 
Thousand Island Park, N. Y. 
জুলাই, ১৮৯৫ 
মা, 

আপনি নিশ্চয় ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে এসে গিয়েছেন এবং সেখানে এখন 
গরম মোটেই প্রচণ্ড নয়। 

এখানে আমাদের বেশ কাটছে । মেরী লুই (১47০ [০015০) গতকাল 
এসে পৌছেছেন। সুতরাং এখন পর্যন্ত ধার এসেছেন, সবাইকে মিলিয়ে 
আমর! ঠিক সাতজন । 

পৃথিবীর সব ঘুম যেন আমাতে নেমে এসেছে । আমি দিনে অন্তত দু- 
ঘণ্টা ঘুমাই এবং সমস্ত রাত্রি জড়পিণ্ডের মতো অসাড়ে নিদ্রা যাই। মনে হয়, 
নিউইয়র্কের অনিদ্রার এটি একটি প্রতিক্রিয়া। আমি কিছু কিছু লিখছি ও 
পড়ছি এবং প্রতিদিন প্রাতরাশের পর একটি ক'রে ক্লাস নিচ্ছি। কঠোর 
নিরামিষ-বিধিতে আহার প্রস্তুত হচ্ছে, এবং আমি খুব উপোস করছি। 

এ স্থান ত্যাগ করবার পূর্বে আমার চৰি থেকে বেশ কয়েক পাউণ্ড উবে 
যাবে, এ বিষয়ে আমি দৃঢসংকল্প। এটা মেথডি্টদের জায়গা এবং অগস্ট 
মাঁসে তাদের শিবির-সভা হবে। এটা অত্যন্ত সুন্দর স্থান; শুধু ভয়, জায়গাটা 
এই খতুতে অত্যন্ত জনবহুল হয়ে পড়ে । 

মিন ‘জো জো"র মাছির ক্ষত নিশ্চয়ই এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে। 
_ মা কোথায় ? পরের বারে আপনি যখন তাঁকে চিঠি লিখবেন, দয়। ক'রে 
তাকে আমার অকুষঠ শ্রদ্ধা জানাবেন । 

পার্সিতে ষে-আনন্দে দিনগুলি কেটেছে, তাঁর দিকে আমি সর্বদাই ফিরে 
ফিরে তাকাব এবং এই ব্যবস্থার জন্য মিঃ লেগেটকে সর্বদাই ধন্যবাদ জানাব। 
আমি তাঁর সঙ্গে ইওরোঁপে যেতে পারব। যখন তার সঙ্গে পরের বারে দেখা 
হবে, দয়! ক'রে তাঁকে আমার চিরন্তন ভালবাস! ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন। 
তার মতো মাষদের ভালবাসা দ্বারাই জগৎ সর্বদা আরও ভালো হবার 
দিকে যাঁচ্ছে। 


১৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আপনি কি আপনার বন্ধু মিসেস ডোরার (লম্বা! জার্মান নাম) সঙ্গে 
আছেন? তিনি একজন মহাপ্ৰাণ, খাটি “মহাত্মা” | দয়! ক'রে তাকে আমার 
ভালবাস! ও শ্রদ্ধা জানাবেন । 

আমি এখন একপ্রকার তন্জ্ীচ্ছন্ন, অলস, আনন্দের ভাব নিয়ে আছি, মন্দ 
লাগছে না। মেরী লুই নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পোষা একটি কচ্ছপ নিয়ে 
এসেছেন। এখন এখানে এসে পোষা প্রাণীটি তার স্বাভাবিক পরিবেশ 
পেয়েছে। সুতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে গড়াতে গড়াতে এবং হামাগুড়ি দিতে 
দিতে সে মেরী লুইর ভালবাসা ও আদরকে পেছনে_-অনেক পেছনে ফেলে 
চলে গিয়েছে। প্রথমটায় তিনি কিছুটা! দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমর! এত 
জোরের সঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করতে লাগলাম যে, তাকে অবিলম্বে ফিরে 
আদতে হ'ল। 

ঈশ্বর আপনাকে এবং আঁপনাদের সকলকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন, এই 
সতত প্রার্থন]। 

র বিবেকানন্দ 

পুনঃ_‘জো জে!’ বার্চগাছের ছালের তৈরী বইটি পাঠায়নি। মিসেস 
বুলকে আমি যেটি পাঠিয়েছি, সেটি পেয়ে তিনি ভারি আনন্দিত। 

ভারত থেকে আমি অনেকগুলি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। সেখানে সব ঠিক 
চলছে। সাগরপারে বিদেশে অবস্থিত শিশুদের আমাদের ভালবাসা পাঠিয়ে 


দেবেন। বি 
১৯৫ 
( খেতড়ির মহারাজকে লিখিত ) 
আমেরিকা* 
নই জুলাই, ১৮৯৫ 


"আমার ভারতে ফের! সম্বন্ধে ব্যাপারট! দাড়িয়েছে এই £ মহারাজ তো 
বেশ ভালই জানেন, আমি হচ্ছি দৃঢ় অধ্যবসায়ের মাঁছ্ষ। আমি এ দেশে 
একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চার! হয়ে দাড়িয়েছে । আঁশ! করি খুব 
শীদ্রই এটা বৃক্ষে পরিণত হবে । আমি কয়েক শত অন্ুগামী শিষ্য পেয়েছি; 
কতকগুলিকে সন্ন্যাসী ক’রব, তারপর তাঁদের হাঁতে কাজের ভাঁর দিয়ে ভারতে, 


পত্রাবলী ১৩৯, 


, চলে যাব। খ্ৰীষ্টান পান্রীর! আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাঁদের দেশে 
একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। খ্রীষ্টান পাত্রীরা! 
‘তাঁদের বিদ্াবুদ্ধি, কলাকৌশল যতই খাঁটাক না কেন, প্রতিদিনই বুঝছে, 
আমাকে চেপে মেরে ফেল! তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে 
লণ্ডনে আঁমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি অগন্টের শেষে সেখানে যাঁর 
মনে করেছি__দেখি, ওদিকে পাঁদ্রীদের কতট! খাঁটাতে পার! যায়। যাই 
হোক, আগামী শীতের কিছুটা! লণ্ডনে ও কিছুটা নিউইয়র্কে কাটাতে হবে_ 
তারপরই আমার ভারতে ফেরবার বাঁধা থাকবে ন!। যদি প্রভুর কৃপা হয়, 
তবে এই শীতের পর এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া. 
যাবে। প্রত্যেক কাঁজকেই তিনটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়_উপহাস, 
বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে-কোন ব্যক্তি তাঁর সময়ে প্রচলিত ভাবরাশি 
ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ব প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চয়ই লোকে তুল বুঝবে । 
স্থতরাঁং বাঁধা ও অত্যাচার আস্থক, স্বাগতম্‌ । কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র 
হ’তে হবে এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই এ-সব উড়ে 


যাবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 


১৯৬ 
19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক * 
৩০শে জুলাই, ১৮৯৫ 

প্রিয় আলাসিঙ্গ, . 

তুমি ঠিক করেছ। নাম আর “মটো (mott০)? ঠিকই হয়েছে। বাজে 
সমাজ-সংস্কার নিয়ে খীঁটাঘাটি ক'রে! না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হ’লে 
সমাজ-সংস্কার হ'তে পারে না। কে তোমায় বললে আমি সমাজ-সংস্কার চাই? 
আমি তো তা চাই না! ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্কার ও সমাজের 
আবর্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু ব'লো না। 


১. স্বামীজীর উৎসাহে মান্দ্রীজ হইতে এই সময়ে ( ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ ) পাক্ষিক (পরে 
মানিক) ইংরেজী পত্রিক! প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম ্রক্মবাদিন্‌', ইহার মটো “একং সদ্বিপরা 
বহুধা বন্তি’ ॥ এ 


১৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সিন্যামীর গীতি'১ এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ । 

নিরুৎসাহ হয়ে। না-_তোমার গুরুতে বিশ্বাস হাঁরিও না-_ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও 

না। হে বৎস ! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস 

এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। 

আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করছি। হে সাহসী বাঁলকগণ, 
কাজ ক'রে যাঁও। 

সদা আশীর্বাদক 

বিবেকানন্দ 


১৯৭ 
( মিঃ লেগেটকে লিখিত ) 
C/o Miss Dutcherx 
Thousand Island Park, N. Y. 
৩১শে জুলাই, ১৮৯৫ 
প্রিয় বন্ধু, 

এর পূর্বে আমি আপনাকে একখান! চিঠি লিখেছিলাম; মনে হচ্ছে, সেটি 
সাবধানে ডাকে দেওয়| হয়নি, তাই আর একখানা লিখছি। 

১৪ তারিখের পূর্বে আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌছব। ১১ তারিখের পূর্বে 
যে করেই হোক আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। স্থতরাঁং প্রস্তুত হবার 
যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যাঁবে। 

আমি আপনার সঙ্গে পারি-তে যাব, সঙ্গে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য আপনাদের 
বিবাহ দেখ! । আপনারা যখন ভ্রমণে বাহির হবেন, তখন আমি লণ্ডন চলে 
যাঁব। বস্‌। 

আপনার এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমার চিরস্থায়ী ভালবাসা ও 
আশীর্বাদের পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

সতত আপনার পুত্র 
বিবেকানন্দ 


১ এইকালে রচিত স্বামীজীর 'S০ng ০£ the 5annyas5in’ নামক বিখ্যাত কবিতা 
“ব্রহ্মবাদিন্‌' পত্রের ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। 


পত্রাবলী রর ১৪১. 


১৯৮ 
( মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
19 W. 38th St., নিউইয়ৰ্ক 
২রা অগস্ট, ১৮৯৫ 

সুহদ্বরেযু, 

আপনার গ্রীতিপূর্ণ পত্রখাঁনি আজ পাইলাম । আমি জনৈক বন্ধুর সহিত 
প্রথমে পারি-তে যাইতেছি-_১৭ই অগস্ট ইওরোপ যাত্রা করিতেছি । পাঁরি-তে: 
আমার বন্ধুর বিবাহ হওয়া পর্যন্ত (মাত্র এক সপ্তাহ) থাকিব, তারপর 
লণ্ডনে চলিয়৷ যাইব। 

একটা! প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! সম্বন্ধে আপনার পরামর্শটি চমৎকার, এবং 
আমি এভাবেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি। 

এখানে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন; কিন্ত দুর্ভাগ্যের কথা৷ এই যে, 
তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র । সুতরাং কাজও মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য 
অধিকন্ত নিউইয়র্কে উল্লেখযোগ্য কিছু গড়িয়া তোলার আগে আরও কয়েক 
মাস খাটিতে হইবে। কাজেই এই শীতের গোড়ায় আমাকে নিউইয়র্কে 
ফিরিয়া আসিতে হইবে, এবং গ্রীন্মে পুনরায় লণ্ডনে যাইব। এখন যতদুর 
মনে হইতেছে, তাঁহাঁতে এবারে সপ্তাহ-কয়েক মাত্র লণ্ডনে থাকিতে পাঁরিব। 
কিন্তু ভগবানের কৃপায় হয়তে| এ অল্প সময়েই গুরুতর বিষয়ের সুচনা! হইতে, 
পারে। কবে লণ্ডনে পৌঁছিব, তাহা! আপনাকে তাঁর করিয়া জানাইব। 

থিওসফিন্ট সম্প্রদায়ের জনকয়েক আমার নিউইয়র্কের ক্লাসে আপিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু মান্য যখনই বেদান্তের মহিমা বুঝিতে পারে, তখনই তাহাদের 
হিজি-বিজি ধারণাঁগুলি দূর হইয়া যায়। 

আমার বরাবরের অভিজ্ঞতা, যখন মান্য বেদাস্তের মহাঁন্‌ গৌরব 
উপলব্ধি করিতে পারে, তখন মন্তরতন্রাদি আপন! হইতেই দূর হইয়া যায়। 
যে মুহূর্তে মানুষ একটি উচ্চতর সত্যের আভাস পায়, সেই মুহুর্তে নিয়তর 
সত্যটি স্বতই অন্তহিত হয়। সংখ্যাধিক্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃঙ্খল 
জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সরল সঙ্ঘবদ্ধ 
এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে। 
এক বস্তুর উত্তাপ নিকটবর্তাঁ অত্যান্ত বস্তুতে সঞ্চারিত হয়_ইহাই প্রকৃতির 


১৪২ ঃ স্বামীজীর বাণী ও রন! 


নিয়ম। স্থতরাং যে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সেই জলন্ত অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, 
প্রেম ও সরলতা! সঞ্জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের সাফল্য অবশ্তস্তাবী। 
পত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, সত্যেন পন্থা বিততো! দেবযানঃ।*_এই সনাতন 
সত্য আমার বৈচিত্র্যময় জীবনে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে । যিনি সস্বরূপে 
আপনার অন্তরে বিরাঁজিত, তিনিই সর্বক্ষণ আপনার অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক হউন ; 
অচিরে মুক্তির আলোকে আপনি স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়! অন্যকে মুক্ত হইতে 
সাহায্য করুন। 
১৯৯ 
(স্বামী ব্ৰহ্মীনন্দকে লিখিত ) 
19 W. 38th 9৮, নিউইয়র্ক 
১৮৯৫ 

'অভিন্নহৃদয়েষু, 

-*মা-ঠাকুরানীকে আমার বহুত সাষ্টাঙ্গ প্রণাঁম জানাইবে ৷--- 

শিব শিব! 

এখন আমি নিউইয়র্ক শহরে। এ শহর গরমিকাঁলে ঠিক কলকেতার 
মতো! গরম, অজন্র ঘাম বয়ে পড়ছে, হাওয়ার লেশ নাই । ছুই মাস উত্তর দিকে 
গিয়াছিলাম, সেথায় বেশ ঠাণা। এ পত্রপাঠ জবাব লিখিবে। এ পত্র 
'গৌছিবার পূর্বেই আমি ইংলগ্ডে চলিলাম। ইতি 

ঠিকানা  0/০ Akshoy C. Ghosh 
Muller, Juan Duff House, Regent St., 
Cambridge, England 


২ ০৩. 
(মিঃ স্টািকে লিখিত ) 
19 W. 38th St, নিউইয়র্ক 
নই অগস্ট, ১৮৯৫ 
***আমার ব্যক্তিগত মতামতের একটু আভাস দেওয়া দরকাঁর। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানবসমাজে ধর্মের অপূর্ব উচ্ছাস মধ্যে মধ্যে উিত হইয়া 
খাকে এবং তেমনি এক উচ্ছাস বর্তমানেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা 
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দিয়াছে । প্রত্যেক উচ্ছাসবেগ আবার বহু ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া 
« বোধ হইলেও মূলতঃ তাহার। যে একই তত্ব ব| তত্সমগ্টি হইতে উদ্ভূত, 
তাহাও তাহাদের পরস্পরের সাদৃহ্য হইতে বুঝিতে পার! যায়। বর্তমান 
সময়ে যে ধর্মভাঁব দিন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিমীত্রের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিতেছে, তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ উহা 
হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাঁহার! সকলেই সেই এক অদৈত-তন্বের অনুভূতি ও 
অন্ুন্ধীনেই সচেষ্ট । জাগতিক, নৈতিক এবং আত্মিক সকল ক্ষেত্রেই এই একটি 
ভাব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদমমূহ ক্রমেই উদার হইতে উদারতর 
হইয়া সেই শাশ্বত অদ্বৈত-তত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্থতরাং ধরিয়া 
লইতে পারা যায় যে, বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত ব| 
অজ্ঞাতসাঁরে সেগুলি এক অপূর্ব এঁক্যমূলক দর্শন-__অদৈত বেদাস্তের প্রতিরূপ ; 
আর মানব আজ পর্যন্ত যত প্রকার একত্ববাঁদের দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে, 
তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম । আবার ইহাঁও সর্বদা দেখ! যায় যে, প্রতিযুগে এই 
সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র মতবাদই 
টিকিয়| যায় এবং অন্য তরল গুলি উঠে শুধু উহারই অঙ্গে মিশিয়| গিয়া উহাকে 
একটি বিপুল ভাবতরঙ্গে পরিণত করিবার জন্য। তখন সেই প্রবল ভাবস্রোত 
সমাজের উপর দিয়! অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যায়। 
ভারতবর্ষে, আমেরিকায় ও ইংলগ্ডে অর্থাৎ যাহাঁদের ইতিহাস আমি 
অবগত আছি, সেই সব দেশে বর্তমান সময়ে এইরূপ শত শত মতবাদের 
সংঘর্ষ চলিতেছে। ভারতবর্ষে দ্বৈতবাঁদ এখন ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে, কেবল 
অছৈতবাঁদই সর্বক্ষেত্রে প্রতাঁপবান। আঁমেরিকাঁতেও বহু মতবাদের মধ্যে 
প্রাধান্তলাভের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই অল্পবিস্তর 
অদ্বৈত ভাবের প্রতিরূপ, আর যে ভাবপরম্পরা যত ভ্রুত বিস্তার লাভ 
করিতেছে, সেইগুলি অদ্বৈত বেদান্তের তত বেশী অনুরূপ বলিয়| প্রতীত 
হইতেছে। আর আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, অন্য সবগুলিকে গ্রাম করিয়া 
ভৰিয়্তে একটি মতবাদ মাথা তুলিয়া! দঁড়াইবেই। কিন্তু সেটি কোন্টি? 
ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যে অংশটি যোগ্যতম তাহাই শেষ পর্যন্ত 
টিকিয় থাকে । আর নিফলুষ চরিত্রের মতে! অন্য কোন্‌ শক্তি মানুষকে যথার্থ 
যোগ্যতাদানে সমর্থ? অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তই যে চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
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মাত্রের ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাঁতে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার 


সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই জয়লাভ করিবে, যাহার! জীবনে চরিত্রের ' 


চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে; সে সম্প্রদায় কোন্‌ সুদুর ভবিষ্যতে যে 
আসিবে, তাহা বিবেচ্য নহে। 

আমার নিজ জীবনের একটু অভিজ্ঞতা জাঁনাইতেছি। যখন আমার 
গুরুদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত 
কপর্দকহীন যুবক মাত্র ছিলাম । আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে 
পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল এই্বর্ষের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক্‌-সর্বস্ক 
না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একট! একাস্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন 
সাধনার অনুপ্রেরণা তাহার নিকট আমর! লাভ করিয়াছিলীম। আর আজ 
সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাহার পায়ে মাথা নত 
করে। ততপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মতে| দিকে দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। দশ বৎসর পূর্বে তাহার জন্মতিথি-উৎ্সবে এক শত ব্যক্তিকে 
একত্র করিতে পারি নাই, আর গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার 
জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল। 

কেবল সংখ্যাধিক্য দ্বারাই কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না; অর্থ, ক্ষমতা, 
পাণ্ডিত্য কিংব৷ বাক্চাতুরী__ইহীদের কোঁনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। 
পবিত্র, খাঁটি এবং প্রত্যক্ষাম্গভূতি-সম্পন্ন মহাঁপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সকল 
কার্য সম্পন্ন করিয়। থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র 
সিংহবীর্ঘসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, ধাহারা নিজেদের সমুদয় মাঁয়াবন্ধন 
ছিন্ন করিয়াছেন, যাহার! অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, ধাহাদের সমগ্র 
চিত্ত ্রদ্ধান্ধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন--তবে এই 
কয়েকজন ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট । 

ইহাই নিগুঢ় রহস্ত। যোগপ্রবর্তক পতঞ্চলি বলিয়াছেন, ‘মান্য যখন 
সমুদয় অলৌকিক যোগবিভূতির লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তখনই 
তাহার ধর্মমেঘ নামক সমাধি লাভ হয় ।”১ সে অবস্থায়ই তাহার ভগবদর্শন 


১. এসংখ্যানেহপাকুসীদন্ত সর্বধা বিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধিঃ | 


পত্রাবলী ১৪৫ 


হয়, তিনি ভগবৎস্বরূপে স্থিত হন, এবং অপরকে তদ্রপ হইতে সাহায্য 
“করেন। শুধু এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে চাই । জগতে বহু মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পুস্তকও লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হায়, সামান্ত- 
মাত্ৰও যদি কেহ অনুষ্ঠান করিত ! 
সমাজ ও সঙ্ঘের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উহীরা আঁপন। 
আপনি গড়িয়। উঠিবে। যেখানে হিংসার কোন বিষয় নাই, সেখানে হিংসা! 
থাঁকিবে কিরপে? আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে চায়, এইরূপ অমংখ্য 
লোক মিলিবে। কিন্ত ইহাতেই কি প্রমাণিত হয় ন! যে, সত্য আমাদেরই 
পক্ষে? আমি জীবনে যত বাঁধা পাইয়াছি, ততই আমার শক্তির ক্ষুরণ 
হইয়াছে। এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ হইতে গৃহাস্তরে বিতাড়িত 
হইয়াছি ; আবার রাঁজা-মহারাঁজাগণ কর্তৃকও আমি বহুভাবে পূজিত এবং 
বহুবার নিমন্ত্ৰিত হইয়াছি। বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল সমভাবে আমার 
উপর নিন্দাবর্ণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কি আমে যায়? 
ভগবান তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ 
অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সকলে আমাকে শ্প্িং বোর্ডেরই ( spring board ) 
মতো সাহায্য করিয়াছে__ইহারের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ হইতে 
উচ্চতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। 
বাক্সর্ধস্ব ধর্মপ্রচারক দেখিয়৷ যে আমার ভয় পাইবাঁর কিছুই নাই, 
তাহা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যল্রষ্টা মহাপুরুষগণ কখন 
কাহারও শত্রুতা করিতে পারেন না । “বচনবাঁগীশ'রা বক্তৃতা করিতে থাকুক ! 
তদপেক্ষ। ভাল কিছু তাহার! জানে না। নাম, যশ ও কামিনী-কাঞ্চন 
লইয়া তাহারা বিভোর ও মত্ত থাকুক। আর আমরা যেন ধর্মোপলব্ধির, 
্ধলাভের ও ব্রহ্ম হওয়ার জন্যই দৃঢব্রত হই। আমরা যেন মৃত্যু পর্যন্ত এবং 
জীবনের পর জীবন ব্যাপিয়! সত্যকেই আকড়াইয়! ধরিয়া থাঁকি। অন্যের 
কথায় আমরা যেন মোটেই কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার 
ফলে যদি আমাদের মধ্যে -একজনও জগতের কঠিন বন্ধনপাঁশ ছিন্ন করিয়া 
মুক্ত হইতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্যাপিত হইল। হরিঃ ও 
আর একটি কথা । ভারতকে আমি সত্য-সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্ৰতিদিন 
আমার দৃষ্টি খুলিয়৷ যাইতেছে । আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা 
৭-১০ 
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আমেরিকা! ইত্যাদি আবার কি? ভ্রীস্তিবশতঃ লোঁকে যাহাঁদিগকে "মানুষ? 
বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই “নারাঁয়ণেরই সেবক। যে ব্যক্তি 
বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, মে কি প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটতেই জলমেচন 
করেনা? 
কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক--সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ 
কল্যাণের ভিত্তি একটিই আছে, সেটি--এইটুকু জান! যে, ‘আমি ও আমার 
ভাই এক | সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষেই এ কথ! সমভাবে সত্য । আমি 
বলিতে চাই, প্রাচ্য অপেক্ষ। পাশ্চাত্যই এ তত্ব আরও শীদ্র ধারণা করিতে 
পারিবে। কারণ এই চিন্তাসথত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুভূতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়াই প্রাচ্যের সমুদয় ক্ষমতা! প্রায় নিঃশেষিত। 
আমর! যেন নাম, যশ ও প্রতৃত্ব-্পৃহা বিনর্জন দিয়! কর্মে ব্রতী হই। 
আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা! হইলেই 
আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব। 
ভগবৎপদাশ্রিত 
আপনার বিবেকানন্দ 


২০১ 
(পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত ) 
নিউইয়র্ক 
অগস্ট, ১৮৯৫ 
এখানকার কাজ চমৎকার চলিতেছে । এখানে আনার পর হইতেই আমি 
দৈনিক দুইটি ক্লাসের জন্য অবিরাম খাঁটিতেছি। আগামীকাল হইতে এক 
সপ্তাহের অবকাশ লইয়। মিঃ লেগেটের সহিত শহরের বাহিরে যাইতেছি। 
আপনাদের দেশের জনৈক! প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদাম স্টালিংকে আপনি 
জানেন কি? তিনি আমার কাজে বিশেষ আগ্রহান্বিতা ।- 
আমি আমার কাঁজের বৈষয়িক দিকটা সম্পূর্ণভাবে একটি কমিটির হাতে 
দিয়া সমস্ত বঞ্চাট হইতে মুক্ত হইয়াছি। বৈষয়িক ব্যবস্থাদি করিবার 
ক্ষমতা আমার নাই__এ-জাতীয় কাজ আমাকে যেন শতধা ভাঙিয়া 
ফেলে। 


নিউ 


পত্রাবলী ১৪৭. 


'নারদনুত্রের কি হইল? আমার বিশ্বাস এ বইখাঁনি এখানে প্রচুর বিক্রয় 
হইবে। আমি এখন “যোগস্থত্র ধরিয়াছি এবং এক একটি সুত্র লইয়া উহার 
সহিত সকল ভাঁব্যকাঁরের মত আলোচন! করিতেছি। এই সমস্তই লিখিয়! 
বাঁখিতেছি এবং এই লেখার কাঁজ শেষ হইলে উহাই ইংরেজীতে পতগ্জলির 
পূর্ণাঙ্গ সটাক অনুবাদ হইবে । অবশ্য গরন্থথানি অনেকটা! বড় হইয়া যাইবে । 

আমার বোধ হয় উ.ব্নারের দোকানে “কৃর্মপুরাণের' একটি সংস্করণ আছে। 
ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পুনঃ পুনঃ এ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি 
গ্রন্থখানি নিজে কখনও দেখি নাই। আপনি কি একবার একটু সময় করিয়! 
দেখিয়া আসিতে পারেন যে, এ গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে গোটা কয়েক পরিচ্ছেদ 
আছে কি না? যদি থাকে তবে দয়! করিয়া আমায় একখানি বই পাঠাইয়। 
দিবেন কি? “হঠযোগপ্রদীপিকা+, শিরসংহিতা” এবং যোগের উপর অন্য কোন 
গ্রন্থ থাকিলে তাহাও একখানি করিয়! চাই। অবশ্য মূল গ্রন্থগুলিই আবশ্তক। 
পুস্তকগুলি আসিলেই আমি আপনাকে মূল্য পাঠাইয়! দিব। জন ডেভিমের 
সম্পাদিত ঈশ্বররুষ্ণের ‘সাংখ্যকারিকা’ও একখানি পাঠাইবেন। 

এইমাত্র ভারতীয় চিঠিগুলির সহিত আপনার চিঠিও পাইলাম । আসিবার 
জন্য যে প্রস্তুত, সে অনুস্থ। অন্যেরা বলে যে, তাঁহারা মুহূর্তের আহবানে 
আনিতে পারে না। এই পর্যন্ত সবই ছুরদৃষ্ট মনে হয়। তাহীরা না আমিতে 
পারায় আমি দুঃখিত । কি আর করিব? ভারতে সবই মন্থরগতি। 

'বদ্ধআত্মায় বাজীবেতীহারপূর্ণত্ব অব্যক্ত বাসস্মভাবেবিরাঁজিত; আঁরযখনই 
সেই পূর্ণত্বের বিকাশ সাধিত হয়, তখনই জীব মুক্ত হয়'_ইহাই রামানুজের 
মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্যক্ত ব| অব্যক্ত কোনটাই প্ৰকৃত অবস্থা নহে, 
এরূপ প্রতীত হয় মাত্র। উভয় প্রণালীই মীয়া__পরিদৃশ্ঠমান অবস্থা মাত্র। 

প্রথমতঃ আত্মা স্বভাঁবতঃ জ্ঞাত| নহেন। “সচ্চিদানন্দ” সংজ্ঞায় তাহাকে 
আংশিকভাবেই প্রকাশ কর! হয় মাত্র, "নেতি নেতি' সংজ্ঞাই তাহার স্বরূপ 
যথাযথ বর্ণনা করে। শোপেনহাওয়ার তাঁহার ‘ইচ্ছাবাদ’ বৌদ্ধদিগের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । বাঁদনা, তৃষ্ণা বা তঞ্হা (পালি) 
প্রভৃতি শব্দেও ও ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার 
করি যে, বাসনাই সর্ববিধ অভিব্যক্তির কারণ এবং ইহাই কার্ধরূপে 
পরিণত হয়। কিন্তু যাহাই ‘হেতু’ বা৷ ‘কারণ’, তাহাই সেই (সগুণ ) ব্ৰহ্ম 


১৪৮ স্বামীজীর বাঁণী ও রচনা 


এবং মায়া__এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভৃত। এমন কি 'জ্ঞান”ও একটি যৌগিক , 
পদার্থ বলিয়। অদ্বৈতবস্ত হইতে একটু স্বতন্ত্ৰ । তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্বপ্রকার 
বাসন! হইতেই উহা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়ের নিকটতম বস্ত। সেই 
অদৈত-তত্ব প্রথমে জ্ঞান এবং তারপর ইচ্ছার সমষ্টিূপে প্রতিভাত হন। 

উত্ভিদমীত্রই “অচেতন” অথব। বড় জোর “চৈতন্য-বিবজিত ক্রিয়াশক্তি মাত্র” 
বলিয়। যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই 
অচেতন উত্ভিন্শক্তিও সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিশক্তি, যাহাকে সাংখ্যকাঁর 
“মহ বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন__সেই এক চেতন ইচ্ছাঁরই অভিব্যক্তি। 

বস্তজগতের সব কিছুই সেই “এষণা” ব। “সঙল্প'রূপ আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত 
_-বৌদ্ধদিগের এই মতবাদ অসম্পূর্ণ; কারণ প্রথমতঃ ইচ্ছা” একটি যৌগিক 
পদার্থ এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান বা চেতনারূপ যে প্রাথমিক যৌগিক পদার্থ, উহা! 
_ ইচ্ছারও পূর্বে বিরাজ করে। জ্ঞানই ক্রিয়াতে পরিণত হয়। প্রথমে ক্রিয়া, 
তারপর প্রতিক্রিয়া । মন প্রথমে অন্গভব করে এবং তৎপর প্রতিক্রিয়ারূপে 
উহাতে সঙ্ধল্পের উদয় হয়। মনেই সঙ্গল্লের স্থিতি, স্থতরাং সঙ্কল্পকে মূল বস্তু 
বল! ভূল। 

ডয়সন্‌ ভারুইন-মতাঁবলঘ্িগণের হাতে ক্রীড়াপুত্তলিক! মাত্র । বস্তুতঃ 
ক্রমবিকাঁশবাদকে উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের সহিত সামগ্রস্য রাখিয়া প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে। ব্যক্ত" এবং ‘অব্যক্ত’ ভাব যে পরস্পরকে নিত্য অন্বর্তন 
করিয়! থাকে-_এ তত্ব পদীর্থবিজ্ঞানই প্রমাণ করিতে পাঁরে। কাজেই ‘বাসন!’ 
বা সঙ্বল্পে'র যে অভিব্যক্তি, তাহার পূর্বাবস্থায় ‘মহৎ’ বা “বিশ্বচেতনা” গুপ্ত 
অথব। স্থন্মভাবে বিরাজ করে। জ্ঞান ভিন্ন সঙ্কল্প অসম্ভব । কারণ আকাজ্ষিত 
বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান না থাকে, তবে আকাঙ্জার উদয় হইবে কিরূপে ? 

বিশ্ব-চেতন] বা মহৎ (Universal Consciousness) 
] 

বি রর সভিিতন 


(Sub-conscious) ২ (Superconscious) 
চৈতন্য-বিবজিত যথার্থ সজ্ঞান সঙ্কল্প অতীন্তিয়-জ্ঞান-সঙ্বল্প 
স্বল্প বা ক্রিয়! (Conscious Will (Superconscious 


(Unconscious Will) Proper) Wil 


পত্রাবলী ১৪৯ 


এ তত্ব আপাতদৃষ্টিতে যতট। দুর্বোধ্য বলিয়৷ মনে হয়, জ্ঞানকে -চেতন” 
ও ‘অবচেতন’ এই দুই অবস্থায় বিভক্ত করিলে এ দুর্বোধ্যতা অন্তহিত হয়। 
এবং তাহা না হইবার বা হেতু কি? যদি ‘সঙ্কল্প’ বস্তটিকেই আমর! এরূপে 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখিতে পারি, তবে উহার জনক বস্তটিকেই ব| বিশ্লেষণ 
করা যাইবে না কেন? 


২৯২ 
(Thousand Island Park), N. Y.*¥ 
অগস্ট, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
মিঃ জ্টাঁডির (ধার কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি ) কাছ থেকে আর 
একখান৷ পত্র পেলাম। এখানি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সমস্ত 
কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আসছে! এখানি ও মিঃ লেগেটের নিমন্ত্রণপত্র 
একসঙ্গে দেখলে, আপনার কি এটি দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না? আমি 
এরূপ মনে করি। স্থতরাং এ আহ্বান অনুসরণ করছি। অগস্টের শেষা- 
শেষি মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমি পারি যাব এবং সেখান থেকে লণ্ডন।--- 
হেল-পরিবারের সঙ্গে দেখ! করবার জন্য চিকাঁগো যেতে হবে। সুতরাং গ্রীন- 
একার সম্মিলনীতে যোগ দিতে পারলাম না। 
আঁমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য 
করতে পারেন, কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার 
স্বদেশবাঁসীর প্রতি কর্তব্য কতকটা৷ করেছি॥ এখন জগতের জন্ত_যার কাছ 
থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্ত_যে দেশ আমাকে ভাব দিয়েছে, মন্ুয্য- 
জাতির জন্য-_যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি, কিছু ক'রব। 
যতই বয়ন বাড়ছে, ততই মান্য সর্বশেষ্ঠ প্রাণী” হিন্দুদের এই মতবাদের 
তাৎপর্য বুঝতে পাচ্ছি। মুসলমানেরাঁও তাই বলেন। আল্ল| দেবদূতগণকে 
(478০15 ) বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে । ইবলিস্‌ করেনি, তাই সে 
শয়তান (989 ) হ’ল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ__ইহাই জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকের! নিশ্চয়ই আমাদের 
অপেক্ষ। নিয়শ্রেণীর__তাঁর। যখন আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে 


১৫৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পারে না-। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ পরলোকগত অপর এক দেহধারী ব্যক্তি 
ছাড়া আর কিছুই নয় ; এ দেহ স্থন্ম হলেও বস্তুতঃ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মীনব- 
দেহই। তাঁরা এই পৃথিবীতে অপর কোন লোকে বাস করে, একেবারে 
অনৃশ্তও নয়। তারাও চিন্তা করে, আমাদের ন্যায় তাঁদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য 
সব কিছুই আছে-_স্ৃতরাঁং তারাও মানুষ । দেবগণ-__এগ্জেলগণও তাই.। 
কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয় এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মাঁনবজন্ম গ্রহণ 
ক'রে তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে। ম্যা্সমূলারের শেষ প্রবন্ধটি আপনার 


কেমন লাগলো? ইতি বিবেকানন্দ 
২০৩ 
আমেরিকা* 
অগস্ট, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 


এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌছবার পূর্বেই আমি পারিতে উপস্থিত 
হবো। স্ৃতরাং কলকাতা ও খেতড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন 
সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় চিঠি ন! লেখে । তবে আগামী শীতেই 
আবার নিউইয়র্কে ফিরছি। স্থৃতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ 
থাকে, তবে নিউইয়র্কে 19 WW. 38৮5 5৮ ঠিকানায় পাঠাবে। এ বছর 
আমি অনেক কাঁজ করেছি, আসছে বছর আরও অনেক কিছু করবার আঁশ! 
রাখি। মিশনরীদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘাঁমিও না। তাঁর! টেচাবে, এ 
স্বাভাবিক । অন মার! গেলে কে না টেচায়? গত ছুই বৎসর মিশনরী 
ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে, আর সে-ফাকটা! বেড়েই চলেছে। যাই হোক, আমি 
মিশনরীদের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর 
ওপর অনুরাগ থাকবে, আর সত্যের ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বৎস, 
কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটি 
গেলেই বিপদ । তুমি বেশ বলেছ, আমার ভাঁবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য 
দেশে বেশী পরিমাণে কার্যে পরিণত হতে চলেছে । আর প্রকৃতপক্ষে ভারত 
আমার জন্য যা করেছে, আঁমি ভারতের জন্য তাঁর চেয়ে বেশী করেছি। এক 
টুকরে! রুটি ও তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল-__এই তে সেখানে পেয়েছি । 


পত্রাবলী ১৫১ 


আমি সত্যে বিশ্বাসী আমি যেখানেই যাই ন! কেন, প্রভু আমার জন্য দলে 
দলে কর্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যদের মতো! নয়, তার! 
গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তত। সত্যই আমার ঈশ্বর__সমগ্র জগৎ 
আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশ্বাসী নই, কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে 
অভিশাপ, মন্ন্যামীর জন্য নয়। কর্তব্য একট! বাজে কথামাত্র । আমি মুক্ত, 
আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে_-এই শরীর কোথায় যায় বা ন! যায়, আমি 
কি তা গ্রাহ করি? তোমর। আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য কঃরে 
এসেছ-প্রভু তোমাদের তাঁর পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা 
থেকে কখন প্রশংসা চাইনি, আর এখনও এরূপ ফাকা জিনিস খুঁজছি ন!। 
আমি ভগবানের সন্তান, আমার কাছে একটা সত্য আছে--জগৎকে শেখাঁবার 
জন্য। আর যিনি আমাকে এ সত্য দিয়েছেন, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও 
সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে আমাকে সহকর্মী সব প্রেরণ করবেন । 
তোমরা__হিন্দুর কয়েক বছরের ভেতরই দেখবে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড 
করেন ! তোমরা সেই প্রাচীনকালের যাহুদী জাতির মতো-_জাব পাত্রে শোয়! 
কুকুরের মতো-_নিজেরাঁও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের 
ধর্মভাব মোটেই নেই ; রান্নাঘর হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর, শাস্ত-_ভাতের হাঁড়ি। 
আর তোমাদের শক্তির পরিচয়_রাশি রাশি সন্তান-উৎপাদনে। তোমরা 
কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কখন কখন আমার মনে হয়, তোমরাও 
বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে 
কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে । তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বদা 
তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে নিষ্পন্ন হয়? 
সময়, ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন 
অনেক কথা বলতে পারতাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, 
কিন্ত তা আমি বালব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, 
যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো । প্রভু তোমাদের 


আশীর্বাদ করুন। 
সদা আশীর্বাদক 


বিবেকানন্দ 
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২০৪ 
(মিঃ স্টাঁডিকে লিখিত ) 
ওঁ তৎ সৎ 
Hotel Continental* 
3 Rue Castiglione, Paris 
২৬শে অগস্ট ১৮৯৫ 
প্রিয় বন্ধু, 5 
গত পরশু এখানে এসে পৌছেছি। একজন আমেরিকান বন্ধুর অতিথি 
হয়ে এদেশে এসেছি ; আগামী সপ্তাহে এখানে তার বিবাহ হবে। 
সে সময় পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমাকে এখানে থাকতে হবে তারপরে লণ্ডন 
যাবার আর কোন বাঁধা থাকবে ন|। 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দের জন্য ব্যাকুলভাঁবে অপেক্ষা করছি। 
সদা সৎস্বরূপে আপনার 


বিবেকানন্দ 
২০৫ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
C/o Miss MacLeod, Hotel Hollande* 
রুদ্য লা প্যায়, পারি 


৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ 

সুহৃদ্বর, 

আপনার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাঁবশ্তক ; কারণ ভাষায় 
তা ব্যক্ত হবার নয়। 

মিম মূলারের এক গ্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ পেয়েছি । আর তার বাসস্থানও 
আপনার বাড়ীর কাছে স্থতরাং প্রথমে দু-এক দিন তীর ওখানে উঠে তারপর 
আপনার বাঁড়ী গেলে বেশ হবে, মনে করছি। 

আমার শরীর কয়েকদিন যাবৎ বিশেষ অনুস্থ থাকায় পত্র দিতে বিলম্ব 
হ'ল। অচিরে মনে প্রাণে আপনার সহিত মিলিত হ্বাঁর স্যোগের অপেক্ষায় 
আছি। প্রেম ও ঈশ্বরগ্রীতি-স্ত্রে আপনার সহিত চির আবদ্ধ 

বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ১৫৩ 


২০৬ 
পাঁরি* 
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এইমাত্র তোমার ও জি. জি-র পত্র আমেরিকা ঘুরে আমার কাঁছে 
পৌছল। 


তোমরা যে মিশনরীদের বাজে কথাগুলোর ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ 
কর, তাতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই । যদি কলকাতার 
লোকের৷ চায় যে, আমি হিন্দুখান্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের 
ব’লো, তার! যেন আমায় একজন রাধুনী ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ 
পাঁঠিয়ে দেয়। এক কানাকড়ি সাহায্য করবার মুরদ নেই, এদিকে গায়ে 
পড়ে উপদেশ ঝাঁড়া-এতে আমার হাঁসিই পাঁয়। 

অপরদিকে যদি মিশনরীর! বলে, আমি সন্ন্যাশীর কামিনী-কাঁঞ্চন-ত্যাগ- 
রূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তাঁরা মস্ত 
মিথ্যাবাদী । মিশনরী হিউমকে পরিষ্কাররূপে লিখে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি 
যেন তোমায় লেখেন-তিনি আমার কি কি অসদাচরণ দেখেছিলেন, অথবা 
তিনি যাঁদের কাছে শুনেছেন, তাঁদের নাম যেন তোমায় দেন এবং জানতে 
চাইবে__তিনি স্বচক্ষে ত! দেখেছিলেন কি না। এইরূপ করলেই প্রশ্নের 
সমাধান হয়ে যাবে, আর তাঁদের দুষ্টামি ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্স্‌ এ 
মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। 

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চ’লব না। 
আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন জাতিবিশেষের 
ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র 
জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-ত| বকলে চলবে না, আমি যতট! পারি 
তোমাদের সাহায্য করেছি__এখন তোমরা নিজেদের সামলাও। কোন্‌ 
দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে? আমি জাঁতিবিশেষের ক্রীতদাস 
না কি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ তোমরা আর বাজে ব'কো না। 

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি_-আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, 
সব কলকাঁতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের 


১৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আহীম্মকের মতে| হুকুমে আমাকে চলতে হবে! তোঁমর1 কি লজ্জিত হচ্ছ 
না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু 
তোয়াক্ক। রাখি, না__তাঁদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ 
প্রকৃতির লোক, তোমর৷ পর্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারবে না। তোমাদের 
কাজ তোমর! ক'রে যাও) তা যদি না পারো তো৷ চুপ ক'রে থাকো। 
আমাকে দিয়ে তোমাদের মনোমত কাঁজ করাঁবার চেষ্টা ক'রে! না। আমার 
পেছনে এমন একট! শক্তি দেখছি, যা মান্য দেবতা বা শয়তানের 
শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়। কারও সাহায্য চাই না। আমিই তে 
সারাজীবন অপরকে সাহায্য ক'রে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে, 
এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঁডীলীরা__-তাদের দেশে 
যত মানুষ জন্মেছে, তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁমকুষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহাষ্যের 
জন্য কটা টাক তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে; আর 
যাঁর জন্যে তাঁরা কিছুই করেনি, বরং যে তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করেছে, 
তারই ওপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞ বটে |! তোমর! 
কি বলতে চাও, তোমরা যাঁদের শিক্ষিত হিন্দু ব'লে থাকো, সেই জাঁতিভেদচক্রে 
নিপিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে 
একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবাঁর জন্য আমি জন্মেছি? আমি 
কাপুরুষতাকে ত্বণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক 
আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই না। আমি কোন প্রকার 
রাজনীতিতে (০liti€5) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র 
রাজনীতি, আর সব বাজে। 

কাল লণ্ডনে যাঁচ্ছি। উপস্থিত সেখানে আমার ঠিকানা হবেঃ 

0/০ ই. টি. স্টাডি ; হাইভিউ, কেভাৰ্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড 

সদা আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 

পুঃআমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে 
করছি। স্থতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা! সম্পূর্ণরূপে আমার ওপর নির্ভর 
কর, তা হ'লে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস আছে 
দেখবার | বি 


পত্রাবলী ১৫৫ 


২০৭ 
(স্বামী রামরুষ্ণীনন্দকে লিখিত ) 
C/o E. T. Sturdy 
হাইভিউ, কেভাশ্ত 1ম, 
রিডিং, ইংলণ্ড ১৮৯৫ 
প্রেমাম্পদেষুঃ 
ইতিপূর্বে পত্র পাইয়া থাকিবে। এক্ষণে ইংলগ্ডে আমার যাবতীয় পত্রাদি 
উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবে। মিঃ স্টাডি তারকদাদীর পরিচিত। 
তিনিই আমাকে এখানে আনাইয়াছেন এবং আমরা উভয়ে একত্রে ইংলণ্ডে 
হাঁঙ্গাম করিবার চেষ্টায় আছি। এবার আমি নভেম্বর মাসে পুনরায় 
আমেরিক। যাত্রা করিব, অতএব এখানে একজন উত্তম সংস্কৃত ও ইংরেজী, 
বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা লোকের আবশ্তক--শরৎ বা! তুমি বা দারদা । 
তাহার মধ্যে তোমার শরীর যদি একদম আরোগ্য হইয়া থাকে তো বড়ই 
ভাল। তুমি আসিবে, নতুবা শরৎকে পাঠাইবে। কাজ এই যে, আমি যে- 
সকল চেলা-পত্র এখানে রাখিয়| যাইব, তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও বেদাস্তাঁদি 
পড়ানো এবং একটু-আধটু ইংরেজীতে তর্জমা করা, মধ্যে মধ্যে লেকচাঁর-পত্র 
দেওয়।। “কর্মণ। বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।” __র আমিবার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু গোঁড়া 
শক্ত ক’রে ন! গাঁথিলে ফাঁস হইয়! যাইবে । এই পত্রে এক চেক পাঠাইলাম, 
তাহাতে কাপড়-চোপড় কিনিবে (অর্থাৎ যে আসিবে )। চেক মহেন্দ্র বাবু 
_ মাস্টার মহাশয়ের নামে পাঠাইলাম। গঙ্গাধরের টিবেটি চোগা মঠে আছে; 
ও ঢং-এর এক চোগ! গেরুয়া রংএর বানাইয়! লইবে। 0০11৭ ( কলার )টা 
যেন কিছু উপরে হয়, অর্থাৎ গলা! পর্যন্ত ঢাকা পড়ে।"*.সকলের আগে একটা 
খুব গরম ওভারকোট ; শীত বড়ই প্রবল । জাহাজের উপর ওভারকোট খুব 
গরম...। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট পাঠাইতেছি ; অর্থাৎ ফাষ্ট ক্লাস সেকেও 
ক্লাসে বড় বিশেষ নাই ।-**যদি শশীর আমা স্থির হয়, তাহা! হইলে পূর্ব হইতে 
নিরামিষ খাঁওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। 
বোথে যাইয়া মেসার্স কিং কিং এণ্ড কোং, ফোর্ট, বোদ্ে আফিসে যাইয়। 
বলিবে যে, ‘আমি ষ্টাডি সাহেবের লোক’_তাহা হইলে তাহারা তোমাকে 
এক টিকেট দেবে ইংলণ্ড পর্যন্ত । এখান হইতে এক চিঠি উক্ত কোম্পানির উপর 


১৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


যাইতেছে । খেতড়ির রাজাকে এক চিঠি লিখিতেছি যে, তাঁহার বোন্বের 
এজেন্ট যেন তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া ১০০1২ (বুক ) করিয়| দেয় । যদি এই 
১৫০২ টাকায় কাপড়-চোপড় না হয়, রাখাল যেন তোমায় বাকি টাক! দেয় ; 
আমি পরে তাহাকে পাঠাইয়া দিব। ত ছাড়! ৫০২ টাক! হাত খরচের জন্য 
রাখিবে-_রাঁখালকে দিতে বলিবে। তারপর আমি পাঠাইয়া দিব। চুনী 
বাবুর জন্য যে টাক! পাঠাইয়াছি, তাহার খবর আজও পাই নাই। পত্রপাঠ 
চলিয়। আসিবে । মহেন্দ্ৰ বাবুকে বলিবে, তিনি আমার কলিকাতার এজেন্ট। 
তিনি যেন পত্রপাঠ মিঃ স্টাডিকে এক চিঠি লিখেন যে, যা কিছু কলিকাঁত৷ 
সম্বন্ধে লেখা পড়া busine55 ( বৈষয়িক কাৰ্য ) ইত্যাদি আমাদের করিতে 
হইবে, তাহা তিনি করিতে রাজী আঁছেন। অর্থাৎ মিঃ স্টাডি আমার ইংলণ্ডের 
সেক্রেটারি, মহেন্দ্র বাবু কলিকাঁতার, আলাসিঙ্গ| মান্দ্রীজের ইত্যাদি ইত্যাদি । 
মান্্রাজে এ খবর পাঠাইবে। সকলে উঠিয়! পড়িয়া ন! লাগিলে কি কাজ 
হয়? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষ্মী’ (উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মী 
লাভ হয়) ইত্যাদি । পেছু দেখতে হবে না--£0:৪:ণ (এগিয়ে চল )। 
অনন্ত বীর্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য চাই, তবে মহাঁকার্ধ 
সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। 
আর যে দিন গ্ীমার ঠিক হবে, তৎক্ষণাৎ মিঃ স্টাঁডিকে এক পত্র লিখিবে 
যে, “অমুক গ্রীমারে আমি আসিতেছি।, নতুবা লণ্ডনে পৌছিয়া৷ গোলমাল 
হইয়া না যাঁও। যে গ্তীমার একদম লগ্ন যায়, তাহাই লইবে 3 কারণ 
তাহাঁতে যদিও দুচারি দিন অধিক লাগে, পরস্ত ভাড়া কম লাঁগে। এক্ষণে 
আমাদের অধিক পয়সা তো নাই। কালে দলে দলে চতুর্দিকে পাঠাইব। 
কিমধিকমিতি। 
বিবেকানন্দ 
পুঃ_ পত্রপাঁঠ খেতড়ির রাজাকে লিখিবে যে, তুমি বোম্বে যাইতেছ ইত্যাদি, 
এবং তাহার লোক যেন তোমায় জাহাজে চড়াইয়া দেয় । 
বি 
এই ঠিকানা একটা পকেট বুকে লিখিয়| সঙ্গে রাঁখিবে__গোঁল না হয়। 


পত্রাবলী ১৫৭ 


২০৮ 
(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ) 
Clo E. T. Sturdy 
রিডিং, ইংলণ্ড 
১৮৯৫ 
কল্যাঁণবরেষুঃ 
তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম । তোমার সঙ্কল্প বড়ই উত্তম। 
কিন্ত তোমাদের জাতির মধ্যে ০r৪৭ni৮a0i০n (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া! কার্য করিবার), 
শক্তির একেবারেই অভাঁব। ওঁ এক অভাঁবই সকল অনর্থের কাঁরণ। পাঁচজনে 
মিলে একট] কাজ করিতে একেবারেই নারাঁজ। Organization-এর 
( নংঘজীবনের ) প্রথম আবশ্যক এই যে, 0১০157০০ (আঁজ্ঞাবহত৷ ), যখন 
ইচ্ছা হ'ল একটু কিছু করিলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম_তাঁতে কাজ হয় না 
plodding industry and perseverance (স্থির ধীর ভাবে পরিশ্রম 'ও 
অধ্যবসায় ) চাই । Regular correspondence ( নিয়মিত পত্রব্যবহার ) 
অর্থাৎ কি কাজ ক'রছ-_কি ফল হ'ল, প্রতিমাসে বা মানে দুইবার রীতিমত 
লিখিয়। পাঠাইবে। একজন উত্তম ইংরেজী ও সংস্কত-জানা সন্যাসী এখানে 
(ইংলগ্ডে) আবশ্তক। আমি এখান হইতে শীব্রই পুনরায় আমেরিক1 যাইব, 
আমার অবর্তমানে সে এখানে কার্য করিবে। শরৎ ও শশী এই দুইজন ছাড়া 
আমি তো আর কাঁকেও দেখছি না। শরৎকে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ 
চলে আসতে লিখেছি। রাঁজাজীকে১ লিখেছি যে, তীর বম্বের agent 
(ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) যেন শরৎকে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। 
আমি লিখতে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে ক'রে পারো_-শরতের সঙ্গে এক 
বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।২ 
পণ্ডিত নারায়ণ দাস, শ্রী শঙ্করলাল, ওবাঁজী, ডাক্তার ও সকলকে আমার 
প্রণয় বলিবে। গোপীর চোখের ওষুধ এখানে কি আছে? পেটেণ্ট ওষুধ 
সব ভুয়াচুরি সর্বত্র। তাঁকে আমার আশীর্বাদ দেবে ও আর আর সব 


১. খেতড়ির মহারাজা 
২ এই সময়ে স্বামীজী একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন। 


১৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


চেলাগুলোকে । যজেশ্বর বাৰু মীরাঁটে একটা কি সভ| করেছেন ও আমাদের 
সঙ্গে যৌগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তার একট! কি কাগজও আছে, 
কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাঁটে একটা! centre 
(কেন্দ্র) করুক এবং সেই কাঁগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা 
করুক-_-আমি কিছু কিছু টাক] পাঠিয়ে দেব। কালী মীরাট গিয়ে আমাকে 
যথাযথ রিপোর্ট করলে আমি টাঁকা পাঠিয়ে দেব। আঁজমীরে একটা centre 
(কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। ..*সাহারাঁনপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা 
সভ| করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাদের সঙ্গে ০০::০৪- 
pondence (পত্রব্যবহার ) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলামেশ] etc, 
work, Work (কাজ কাজ)। এই রকম centre (কেন্দ্র) করতে 
থাকো কলকাতায়__মাক্জাজে ৪11৫5 (পূর্ব হইতেই ) আছে, যদি মীরাটে _ 
ও আজমীরে পাঁরো৷ তো বড়ই ভাল হয়। এপ্রকাঁর ধীরে ধীরে জায়গায় 
জায়গায় centre (কেন্দ্র) করতে থাঁক। এখানে আমার সকল চিঠি- 
পত্র 0/০ মিঃ ই. টি. স্টাডি, হাইভিউ, ক্যাঁভাশ্যর্ণম, রিডিং, ইংলগু। 
আমেরিকায় 0/০ মিস ফিলিপৃস্‌ 19 W. 380 5৮, নিউইয়র্ক । ক্রমে 
ছুনিয়। ছাপিয়ে ফেলতে হবে । Obedience ( আজ্ঞাবহত! ) প্রথম দরকার। 
আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হ'তে হবে_তবে কাজ হয়। ...এ-রকম 
রাঁজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর ৪৮০. কিমধিকমিতি__- 
বিবেকানন্দ 


২০৯ 
C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলও* 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 

প্রিয় মিসেস বুল, 
মিঃ স্টাডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ ছুই-চাঁর 
জন সের! দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই, অতএব আমাদিগকে ধীরে ধীরে 
অগ্রঘর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে-_যাঁহাঁতে 
কতকগুলি ‘খেয়ালী’ লোকের পাল্লায় না৷ পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, 
আমেরিকাঁতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মিঃ স্টাডি কিছুদিন ভারতবর্ষে 


পত্রাবলী ১৫৯ 


আমাদের সন্ন্যাীদের সহিত তাঁহাদের রীতিনীতি মানিয়া বাম করিয়াছিলেন । 
তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোঁক। 
এ পর্যন্ত উত্তম ।--- 

পবিত্রতা, অধ্যবসাঁয় এবং উদ্ধম_-এই তিনটি গুণ আমি একসন্দে চাই । 
যদি এইরূপ ছয়জন লোক এখানে পাই, আমার কাজ চলিতে থাঁকিবে। 
এইরূপ ছুই-চাঁরজন লোক পাইবাঁর সম্ভীবন! আছে। ইতি-- 


বিবেকানন্দ 
২১০ 
C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলণ্ড 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 


প্রিয় জে| জো, 

তোমাকে শীঘ্র চিঠি ন! দেওয়ার জন্য সহস্র ক্ষম! চাইছি। লণ্ডনে নিবিদ্বে 
পৌছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি, তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমৎকার 
পরিবার । ্ত্রীটি তাঁর বাস্তবিকই দেবীতুল্যা, আর তিনি নিজে যথার্থ ভারত- 
প্রেমিক । সাঁধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশ| ক'রে তীদেরই মতে|খেয়ে-দেয়ে 
তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব 
আনন্দে আঁছি। এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম ; তাঁরা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন । 
শ্ঠামবর্ণ ব্যক্তিমাত্রই নিগ্রো+__-আমেরিকানদের এই অদ্ভুত ধারণা এখানে 
মোটেই দেখ! যায় না। রাস্তায় কেউ আমার দিকে হঁ| ক'রে তাকিয়েও 
থাকে না। ভারতের বাহিরে আর কোথাও এরূপ স্ুস্থির বোধ করিনি। 
ইংরেজর| আমাদের বোঝে, আমরাও তাদের বুঝি । এদেশের শিক্ষা, সত্যতা 
বেশ উচ্চ স্তরের ১ সেজন্য এবং বহুদিনের শিক্ষার ফলে এতটা পার্থক্য । 

টার্টল-ডাভের! ফিরেছেন কি? তাদের ও তাঁদের স্বজনের উপর 
ভগবানের কৃপা! সদা বর্ষিত হোঁক। “বেবী'রা কেমন আছে? আর এলবার্টা 
ও হলিস্টার? তাঁদের আমার অজন্র ভালবাসা জানাবে এবং তুমি নিজে 


জানবে। 


১৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বন্ধুটি সংস্কৃত ভাষায় স্থপণ্ডিত। সুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আঁচার্যদের ভাষ্যপাঠে 

আমর! সর্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম ও দর্শন চলেছে, 
জে জো! অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ক্লাস নেবার চেষ্টায় আছি। 

চির গ্রীতি-নেহ-শুভেচ্ছ! সহ 

বিবেকানন্দ 


২১১ 
রিডিং, ইংলণ্ড*্ 
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 

মিঃ স্টাডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাঁড়া এ পর্যন্ত আমি 
উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করিনি। ভারতবর্ষ থেকে আমার গুরুভ্রাতাঁদের মধ্যে 
একজন সন্যাসীকে আনবাঁর জন্য তিনি আমাঁয় বলছেন। আমি আমেরিকায় 
চলে গেলে সেই সন্যাসী তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, আমি ভারতবর্ষে 
লিখেছি একজনের জন্য। এ পর্যন্ত সব ভালভাবেই চলছে। এখন পরবর্তী 
ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। ‘এড়িয়ে যেও না, খুঁজেও বেড়িও না; 
ভগবান যা পাঠান, তাঁর জন্য অপেক্ষা কর’_এই আমার মৃলমন্ত্। আমি 

চিঠি খুব কম লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ । ইতি_ 
বিবেকানন্দ 


২১২ 
রিডিং, ইংলণু* 
৪ঠ অক্টোবর, ১৮৯৫ 
প্রিয় মার্গারেট,১ 
১ পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিদ্ন দূর হয়। সব বড় বড় 
ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে | *** আমার ভালবাসা জানবে । ইতি 
বিবেকানন্দ 


3১ Miss Margaret Noble (পরে ভগিনী নিবেদিত!) 


SSUES NET EES TIES 


পত্রাবলী ১৬১ 


২১৩ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
C/o E. T. Sturdy 
রিডিং 
৪ঠ| অক্টোবর, ১৮৯৫ 
অভিন্নহৃদয়েযু, 

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাস যাবৎ 
এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীক্মকালে পুনঃ 
ইংলগ্ডে আপিব। এক্ষণে ইংলগ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা! নাই, তবে 
প্রভু সর্বশক্তিমান্‌। ধীরে ধীরে দেখ! যাউক। 

ইতিপূর্বে শরৎকে আসিবার টাক! পাঁঠাইয়াছি ও পত্র লিখিয়াছি। শরৎ 
বা শশী দুইজনের একজন যাহাতে আইসে তাহ করিবে । শশীর রোগ যদি 
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়৷ থাকে, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়। থাকে, তাহা হইলে 
পাঁঠাইবে। চর্মরোগ শীতপ্রধান দেশে বড় প্রবল হইতে পারে না__উহা! 
এই দারুণ শীতে একদম সাঁরিয়া যাইতে পারে । নতুবা শরৎকে ।*** 5875 
(স্টাডি ) সাহেবের টাকা, সে যে-প্রকার লোক চায়, সেইপ্রকার আনাইতে 
হুইবে। উক্ত মিঃ স্টাডি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই 
উদ্যমী ও সঙ্জন। থিওসফির হান্গামীয় পড়িয়া বুথ। সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া 
বড়ই আপসোঁস। 

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাঁহার ইংরেজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ । “+ 
শীঘ্র ইংরেজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আগিলে, সত্য বটে, কিন্ত এদেশে 
শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি ন! ; যাহার! শিখাইতে পারিবে, তাহাদের 
প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহার! সম্পদে বিপদে আমায় ত্যাগ 
করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাপ করি। .**অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, 
তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যাঁর ইচ্ছ! গোলমাল কর, ভয় নাই। 

“দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তই ছিল, ন! হয় তার 
আশ্রিত হওয়। একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একট! 
জন্ম না হয় বাঁজেই গেল মরদের বাত কি ফেরে ? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা 
যে যাঁর দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়। 

৭-১১ 


১৬২ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ঘুরে দেখছি যে, তার ঘর ছাড়! আর সকল ঘরেই “ভাঁবের ঘরে চুরি,। তীর 
জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস । কি করিব? একঘেয়ে 
বলে। বলবে, কিন্তু এটি আমার আসল কথা! । যে তাকে আত্মমমর্পণ করেছে, 
তার পায়ে কাটা বিধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি । 
আমার মতে! অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু এটুকু আমার গৌঁড়ামি, মাফ 
করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আঁমছে জন্মে না হয় বড় 
গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে। 

পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ ক'রে! না। আমি তোমাদের 
গোলাম, যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম_-এক চুল তার বাইরে গেলে তোমরা 
আর আমি এক সমান । --“সমাজ-ফমাজ যত দেখছ দেশে বিদেশে, সব যে 
তিনি গিলে রেখেছেন দাঁদ!-_মিয়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব 
সব্যসাচিন্। আজ ব| কাল ও-সব তোমাদের অন্দে মিশিয়ে যাবে যে। হায় 
রে অল্প বিশ্বাস ! তাঁর রুপায় ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে ৷” নিমকহারাম হয়ো! না, 
ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ স্কাঁজ__যজ্জুহোসি যত্তপস্তসি যদশ্নাসি 
&০. (ইত্যাদি) সব তীর পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? 
তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার কি চাই ? ভক্তি নিজেই যে ফলম্বরূপা_-আঁবাঁর 
চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বুদ্ধি বিছ্ছে দিয়ে মানুষ করলেন, 
যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাকে দিনরাত দেখলে যে জীবন্ত ঈশ্বর, 
ধার পবিত্রত।৷ আর প্রেম আর এই্বর্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে 
এক কণা মাত্র প্রকাশ, তীর কাছে নিমকহাঁরামি |] তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি 
তিন ভাগ গল্প বই তো নয়, অমন ঠাকুরের দয়া ভোল!.*কেষ্ট, যীশ্ত 
জন্মেছিলেন কি না, তাঁর কোনই প্রমাণ নাই ; আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও 
তোঁদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্‌ তোদের জীবনে !! আর আমি কি 
বলিব? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাঁষণ্ডে তাঁর ছবি পুজা করছে, আর তোঁদের 
মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে!!! তোদের মতো! লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী 
ক'রে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা 
পেয়েছিন। আমি কি করিব, আঁমাকে কাজেই গৌড়! হ'তে হচ্ছে। আমি 
যে তার জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থত| দেখতে পাই না। 
সকল জায়গাঁতেই যে ভাবের ঘরে চুরি, কেবল তীর ঘর ছাড়া । তিনি যে 
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রক্ষে করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো মেয়ে সব, লাখ 
লাখ টাকা-_-এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা 
করছেন? তার জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একট! টাকা, একট] মেয়ে 
মানুষের কাছে বিশ্বাস করিনে। যার তাকে বিশ্বাস নাই আর মা-ঠাকুরানীতে 
ভক্তি নাই, তাঁর ঘোড়ার ভিমও হবে না, সাঁদ! বাঙল! বললুম, মনে রেখো। 
-হরমোহন ছুরবস্থ। জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থান-ছাড়৷ হ'তে হবে 
বলছেন। লেকচার চেয়েছেন__লেকচার-ফেকচার এখন কিছু নাই, তবে কিছু 
টাকা এখনও গাঁটে আছে__তীকে পাঠিয়ে দেবো, ভয় নাই । পত্রপাঠ পাঠিয়ে 
দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার টাক! মার! গেছে-_সেজন্ই পাঠাই 
মাই। দ্বিতীয়তঃ কোন্‌ ঠিকানায় পাঠাব, তা তো জানি না। মান্দ্ৰাজীর! 
দেখছি, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজীতির যে একে- 
বারেই নাই। যে সময়ে যে কাঁজ প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা! 
চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যাঁয়। টাঁকাঁকড়ির কথ! পত্রপাঠ জবাব 
দিতে হয়। .**মাষ্টার মহাশয় যদি রাজী হন, তা হ’লে তাঁকে কলকেতা'র 
এজেন্ট হ'তে বলবে, কারণ তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই 
সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমাস্থষি হুড়দুলের কাঁজ নয়। একটা centre 
(কেন্্র)--ঠিকান। তীকে করতে বলবে, যে ঠিকাঁনা-_ঘড়ি-ঘড়ি বদলাবে না, 
ও যে ঠিকানায় আমি কলকেতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেবো ।--- 
কিমধিকমিতি 
নরেন্দ্র 


রিডিং, ইংলণ্ড* 
অক্টোবর, ১৮৪৫ 
প্রিয় জো জো, 
তোমার পত্র পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। মনে হয়েছিল, বুঝি বা! আমায় 
ভুলে গেলে। লণ্ডনে ও লগ্ুনের কাছেপিঠে কয়েকটি বক্তৃতা দেবো? ২২ 
তারিখে সাঁড়ে আটটার সময় প্রিন্সেস হলে দেবো সাধারণের জন্য একটি । 
এখানে চলে এসে একটা ক্লাস গড়ে ফেল না| বলতে গেলে এখানে 
এখনও কিছুই ক'রে উঠতে পারিনি । কাজ ঠিকমত চালু করতে বেশ সময় 


১৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
লাগে । আমেরিকায় নিউইয়র্কে সামান্ত যা হয়েছে তাতেই আমার দুই 


বৎসর লেগে গেল। সকলকে ভালবাস! জানাচ্ছি। তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
২১৫ 
রিডিং* 


৬ই অক্টোবর, ১৮৪৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 

,আঁমি মিঃ স্টাডির সহিত ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ 
করিতেছি, প্রচুর টাকা সমেত উহ শীভ্রই প্রকাশিত হইবে। এই মাসে 
আমাকে লণ্ডনে দুইটি এবং মেডেন-হেডে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। ইহাতে 
কতকগুলি ক্লাস খুলিবার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবার স্থবিধ। 
হইবে। কতকগুলি হইচই ন! করিয়া চুপচাপ কাজ করিতে চাই ।""*আমার 
শুভেচ্ছাদি জানিবেন। আপনার 

বিবেকানন্দ 


২১৬ 
( মিমেম লেগেটকে লিখিত ) 
Clo E. T. Sturdy, Esdq.,* 
হাই ভিউ, ক্যাভাৰ্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড 
অক্টোবর, ১৮৯৫ 
মা, 
ছেলেকে ভোলেননি তো? আপনি এখন কোথায়? মাসীম| ও 
শিশুরা? আপনার মন্দিরের খষিতুল্য পূজারীর খবর কি? ‘জো জো’ এত 
শীঘ্র ‘নির্বাণ’ লাভ করছে না, কিন্তু তাঁর গভীর নীরবত! দেখে মনে হয় 
গভীর “সমাধি? | 
আপনি কি ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আমি ইংলগুকে খুব উপভোগ করছি। 
আমার বন্ধুর সঙ্গে দর্শনশান্্র আলোচন! ক'রে কাটাচ্ছি, খাবার ও ধূমপান 
করার জন্য অল্প একটু সময় রেখে । দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাঁদ এবং তৎসংক্রান্ত 
যাবতীয় বিষয় ছাড়া আমাদের আর কিছু আলোচ্য নেই। 
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মনে হয় লক্ষ! ট্রাউজার পরে হলিস্টার অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে) এবং 
এলবার্ট জার্মান শিখছে। 
এখানে ইংরেজরা খুবই বন্ধুতাবাঁপন্ন। কতিপয় আ্যাংলো-ইত্ডিয়ান 
ব্যতিরেকে কেউ কালা আদমীদের ঘ্বণ| করে না । এমন কি রাস্তায় আমাকে 
লক্ষ্য ক'রে কেউ ব্যঙ্গরব করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাঁবি, 
“তা হ'লে কি আমার মুখের রং সাদ! হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য 
ধর! পড়ে। তবু এখানে সবাই খুব বন্ধুভাবাঁপন্ন। 
আবার যে-নকল ইংরেজ পুরুষ এবং নারী ভারতবর্ষকে ভালবাসে, তাঁর! 
হিন্দুদের চেয়েও বেশী ‘হিন্দু'। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে, এখানে আমি 
নিখুত ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রচুর তরিতরকারী পাচ্ছি। যখন 
একজন ইংরেজ একটি জিনিস ধরে, সে তখন তার গভীরতম দেশে প্রবেশ 
করে। গতকাল জনৈক অধ্যাপক মিঃ ফ্রেজারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে 
_-তিনি এখানে একজন উর্ধ্বতন কর্মচাঁরী। তিনি তার অর্ধেক জীবন ভারতে 
কাটিয়েছেন; প্রাচীন চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে তিনি এতখানি পুষ্ট হয়েছেন 
যে, ভারতের বাইরের কোন কিছুর জন্য তিনি মোটেই পরোয়া করেন ন|। 
শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ নরনাঁরী মনে করে যে, 
হিন্দুদের জাতিবিভাঁগই সামাজিক সমস্তাঁর একমাত্র সমীধান। আপনি হয়তে। 
কল্পন! করতে পারবেন, সেই ধারণ| মাথায় নিয়ে তার! সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য 
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের কতখানি ঘ্বণা করে! আবার এখানে পুরুষের] 
অতি উচ্চশিক্ষিতেরা__ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীর আগ্রহশীল, সে 
তুলনায় মেয়েদের সংখ্য! খুব কম। আমেরিকার চেয়ে এখানে মেয়েদের 
জীবনের পরিধিও সংকীর্ণতর। এ পর্যন্ত আমার সব কিছুই ভালয় ভালয় 
হয়ে যাঁচ্ছে। পরবর্তী ঘটনাবলী জাঁনাব। গৃহন্বামী, রানীমাতা, জে! জে। 
এবং শিশুদের ভালবাসা । 
আপনাদের চিরদিনের 
বিবেকানন্দ 


১৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


২১৭ / 

রিডিং, ইংলণ্ড* 
২০শে অক্টোবর, ১৮৯৫ 
প্রিয় জে| জো, 

এই পত্রে লেগেটদিগকে লগ্নে স্বাগত জানাচ্ছি । এক হিসাবে এদেশ 
আমার মাতৃভূমি, সুতরাং পূর্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থন! জানাচ্ছি। পরে 
আগামী মঙ্গলবার ২২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় প্রিন্সেস হলে আমি 
তোমাদের সংবর্ধন! গ্রহণ ক'রব। 

মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি এত ব্যস্ত থাকব যে, এর মধ্যে কোনক্রমেই তোমার 
সঙ্গে দেখ! ক'রে উঠতে পারব না। তারপর যে-কোন দিন দেখা ক'রব। 
চাঁই কি মঙ্গলবার দিনও গিয়ে পড়তে পারি । 


চিরদিনের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
২১৮ 
Clo E. T. Sturdy, রিডিং, লগ্তন* 
২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 


“্রহ্মবাদিনের’ দুটি সংখ্যা পেলাম--বেশ হয়েছে_এইরূপ ক’রে চলে| ॥ 
কাগজের কভাঁরট। একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় 
মন্তব্যগুলির ভাষাটা আঁর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার 
করবার চেষ্টা কর। গুরুগস্ভীর ভাষা ও ছাদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির 
জন্য রেখে দাও। মিঃ স্টাডি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখবেন । আমি তোমাকে 
কয়েকখানা কাঁগজও পাঠাচ্ছি--তার মধ্যে দুখান! যথাক্রমে ধর্মমহাঁসভা ও 
মিশনরীগণ সম্বন্ধে । কাগজখান! ইংলিশ চার্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম 
মুখপত্র । আমার অন্কুমান, সম্পাদকপত্বী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন, 
কারণ তীর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দেবে|। সম্পাদকের নাম মিঃ 
হাঁউইস__তিনি ইংলিশ চার্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত । 

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে, আর স্ট্যাণ্ডার্ড' 
কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে তা কেমন ভালভাবে নিয়েছে । 


পত্রাবলী ১৬৭ 


স্ট্যাতার্ড” রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাঁগজগুলির মধ্যে অন্যতম | 
আগামী মঙ্গলবার লণ্ডনে গিয়ে ৮০ ওকলি স্ট্রীট, (Chelsea, London, 5.৬.) 
ঠিকানায় একমাস থাকব । তারপর আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী 
গ্রীষ্মে এখানে আঁসব। এ পর্যন্ত দেখছ, ইংলগ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন কর! : 
হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ স্টাডি-__আমার এক সন্যাসী গুরুভ্রাতা, 
যিনি শীঘ্রই এখানে আসছেন, তীর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চাঁলাবেন। 

সাহস অবলম্বন কর ও কাজ ক'রে যাঁও। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ 
কারে যাও_এই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে 
তোমাদের যে টাক! পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌছেছে । এ 
টাকার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় করবে, কারণ এই পত্র তোমাদের নিকট 
পৌছবার পূর্বেই আমি আমেরিকায় ফিরব। তোমাদের অবশ্য আমার 
19 W. 38th Street, নিউইয়র্ক, আমেরিকা-_এই ঠিকানাটা মনে আছে। 
তোমরা অবশ্য ক্যাভাশ্যাম ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ স্টাডিকে পত্র লিখবে 
এবং তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহাঁর করবে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্রব্যবহারের 
প্রতিনিধি হবে তুমি, কলকাতায় মহেন্্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকার মিস মেরী 
ফিলিপ্স, নিউইয়র্ক_এইরূপ চলতে থাঁকুক। এখন কাগজটাঁর দিকে 
পুরোপুরি মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁর চেষ্টা কর। 
মিঃ স্টাডি সময়ে সময়ে লিখবেন-_-আঁমিও লিখব। এখন আমি আর টাকা 
পাঁঠাতে পারব না-_ইংলণ্ডে বক্তৃতা! দিয়ে পয়সা! পাওয়া যায় না, সুতরাং 
আমাকে এখানে সব টাক! খরচ করতে হয়েছে, এক পয়সাও লাভ হয়নি ! 
ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যার! সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা 
খরচ করবে। কাজ ক'রে চল-_ধৈর্ব, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে 
কাজ ক'রে যাঁও-_এই ক-টি বিষয় মনে রেখো। লণ্ডনে মেননের সঙ্গে 
আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখাঁনাকে দাড় করাঁবার 


_ জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্যন্ত তুমি সরল ও পবিত্র থাকবে, 


ততদিন পর্যন্ত কখনও বিফল হবে না) ম! তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার 
ওপর তীর সর্বপ্রকার শুভাশিস বধিত হবে। ইতি 
তোমার 
বিবেকানন্দ 


১৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২১৯ 
(স্বামী রামকুষ্ণীনন্দকে লিখিত ) 
C/o E. T. Sturdy, রিডিং, ইংলণ্ড 
১৮৯৫ 

প্রিয় শশী, 

তোমার চিঠি, চুনীবাঁবুর চিঠি, সাণ্ডেলের চিঠি পূর্বে পাইয়াছি। রাখালের 
চিঠি আজ পাইলাম। রাখাল £:৭০1-এ ( পাঁথরিতে ) ভূগিয়াছে শুনিয়া 
দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজমের কারণ হইয়। থাকিবে। ***মঠের 
business ( কাজকর্ম ) মাষ্টার মহাশয় যদি রাজী হন, তাঁকে দিয়ে করাবে, 
অথবা! হটকোকে দিয়ে। সাণ্ডেলকে তার সংসার দেখতে বলবে, মঠের কাজে 
টাজে বুথ! সময় সে ব্যয় না করে। হুটকোর দেন! শোঁধ হয়ে গেছে; এখন 
মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। ***আমি আধ! জলে-স্থলে লোক চাই না। 

হরমোহনকে বলবে, লেকচার-ফেকচার এখন আমার কিছুই নাই । স্থরেশ 
দত্তের এক 'নারদক্ষত্র তোমরা পাঠিয়েছিলে। কেন, দুনিয়ায় কি আর 
নারদমংহিতা৷ ছাপ! ছিল ন1? -**হরমোহন কি-একট! [.0:0 (লর্ড ) রামকৃষ্ণ 
পরমহংস করেছে? Lordট! আবার কি—English Lord না Duke ? 

বাঁখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে । “লোক না পোক’। ভাবের 
ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং 16581657-এর ( কপটতার ) দিক 
মাড়াবে না। ০৮৮০৭০ ( আনুষ্ঠানিক ) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্‌ 
কালে; বা আচাঁরী হিন্দু কোন্‌ কালে? I do not pose as one.> 
বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাঁকাঁকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও 
আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে__-অহ হ!! তাদের মন জুগিয়ে কথা 
বলতে হবে__না? বাঙালীর! কি বলে ন! বলে, ওসব কি গ্রাহের মধ্যে 
নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারে! বছরের মেয়ের ছেলে হয়! যার জন্মে 
ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তার একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে 
না, আবার লম্বা কথা! বাঙলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা 
ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে । -_মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়, 


১ এরূপ একজন লোক বলে তে নিজেকে জাহির করি না। 


পত্রাবলী ১৬৯ 


পাঞ্জাবে, e৮৫০ ( এমন কি ) বোস্বায়ে। বাঙালী !...লগ্তনে কতকগুলো 
কাঁফ্রির মতো-_-আঁবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাঁই। কালো 
হাঁতে খানা ছুলে ইংরেজরা খাঁয় না_এই আদর! ঝি-চাকরের দলে 
ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়! রাম! বাম! আহার গেঁড়ি 
গুগলি, পান প্রশ্রাব-স্থবাঁসিত পুকুরজল, ভোঁজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাঁত| এবং 
ছেলের মনমৃত্রমিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্বী শীকচুন্নীর সঙ্গে, 
বেশ দিগন্র কৌগীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতাঁমতে কি আসে 
যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, 
ভগবানের মুখ দেখ। 

শরৎ ভাশ্ত-মায্যগুলো [01০500995 (অভিধান ) দেখে একরকম এদের 
পড়িয়ে দিতে পারবে তো, গীতা উপনিষদ্‌ ?_ন! শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু 
বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? নিধে পেল! সকলেই কি রামরু্ণ পরমহংম 
হয় রে ভাই ! শরৎ বোধ হয় এতদিনে রওন! হয়েছে । একখান) পপঞ্চদশী?, 
একখান! গীতা’ (যতগুলে। পারো ভাগ্ত-সহিত), একখানা কাঁশীর ছাঁপ। নারদ- 
ও শাণ্ডিল্য-সূত্র (স্থরেশ দত্তর ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), 
পঞ্চদশীর যদি তরজম! ( ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শঙ্কর ভাত্তের কাঁলীবর 
বেদীন্তবাগীশের তরজমা ও পাণিনিস্থত্রের ব| কাঁশিকা বৃত্তি বা ফণিভাঙ্কোর যদি 
কোনও বাংলা ব| ইংরেজী (এলাহাঁবাদের শ্রীশ বস্তুর ) তরজমা! থাকে তে 
পাঠাবে। 

_ গুলোকে টাকাঁকড়ির কাজে একদম বিশ্বাস করবে না) অত কাঞ্চন 
ত্যাগ করতে হবে না। নিজেরা কড়িপাঁতির খরচ-আদীয় সমস্ত করবে । 
মধো__যাঁবলি করে যা, ওস্তাদি চালাস না আর আমার ওপর। এখন তোদের 
বাঙালীদের বল দিকি, আমীকে একখান! “বাচস্পত্য” অভিধান পাঠিয়ে দিতে 
__দেঁখি বচনবাগীশের দল ! ইংরেজের দেশে ধর্মকর্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। 
এরা হয় গৌড়া, না হয় নাস্তিক । গৌঁড়াগুলো আবার অমনি 'নমে। নমো” ধর্ম 
করে, 18070650) ( স্বদেশগ্রীতি ) আমাদের ধর্ম”_এই মাত্ৰ ৷ 

বই আমেরিকায়-পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19 W., 38th 
Street, New York, U.S. Ametica—এ হ’ল আমার আঁমেরিকার 
address (ঠিকান|) । নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব 


১৭5 স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বইপত্র এখানে পাঠাবে। শরৎ যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে ত! হলেই আমার 


সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business’—েলেখেল| নয় | 
Sturdy (স্টাডি ) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখবে ইত্যাদি । আমি 
এবার ইংলণ্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি; আসছে গরমীকালে কিছু 
বেশী রকম হুজুগ করবার চেষ্টা, কর! যাবে। তারপর next winter India 
(পরবর্তী শীতে ভারতে )। 

তোমার উপর আমার এখনও বিশ্বাস আঁছে। খেতড়ির রাজ! যা কিছু 
খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, অন্য কাউকেই জানতে পর্যন্ত দেবে নাঁ। যে 
সকল লোক আমাদের সহিত interested ( আগ্রহান্বিত ) তাঁদের 
regularly ( নিয়মিতভাবে ) চিঠিপত্র লিখবে । Interest (আগ্রহ ) 
জাগিয়ে রাখবে। বাঁঙলাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্্র) 


করবার চেষ্টা কর। তোমর! তে! কোন কিছু এ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারলে" 


না দেখছি ; খালি বচন ঝাড়ছ! তোমারই যেন শরীর খারাপ, বাকীগুলে। 
করছে কি? খালি আমরা লর্ড রামকষ্ণের শি! বলি, ও লর্ড রামকৃষ্ণ 
ব্যাপারটা কি হে? হরমোহনটা তো আধপাগল! বই নয়_ও একট। কি লর্ড 
রামক্ুষ্ণ লেখে বল তো? লর্ড, ডিউক আবার কি হে? খেপাগুলোর জালাঁয় 
অস্থির! এখন এই পর্যন্ত । পরের চিঠিতে হালচাল লিখব। 36৫৭ 
(স্টাডি ) সাহেবটি বড়ই ভাল, ভারি গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু 
বোঝে । বহুত পরিশ্রম করলে তবে একটু আধটু কাজ হয় এ-সব দেশে-_বড়ই 
শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে | তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ 
তাড়ানো । ইংরেজর! লেকচার-ফেকচাঁর শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। 
যদি শুনতে আসে তো তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তাঁর 
ওপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তাঁর ওপর ভগবান- 
টগবান বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ও রে পাদরী বুঝি! তুমি বসে 
বসে একট। কাজ কর-_খথেদ থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্ত পুরাণ তন্ত্র পর্যন্ত 
সি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ নরক আত্মা মন বুদ্ধি ইত্যাদি, 
ইন্জিয় মুক্তি সংসার (পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে কে কি বলে, একত্র করতে 


১. কাজকর্ম তৎপরতার সহিত করিতে হয় । 


পত্রাবলী র্‌ ১৭১ 


থাকো । ছেলেখেলা! করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত 
পাত্িত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) যোগাড় হচ্ছে আসল 
কাঁজ। সকলকে আমার ভালবাসা । ইতি 
নরেন্দ্র 
২২০ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
৮০ ওকলি স্ট্রীট, লণ্ডন* 
৩১শে অক্টোবর, ১৮৯৫, বৈকাল ৫টা 
প্রিয় বন্ধু, 
এইমাত্র দুইজন যুবক ভদ্রলোক, মিঃ সিলভারলক এবং তাহার বন্ধু চলে 
গেলেন। মিস মুলার তো আজ বিকালে এসেছিলেন এবং এদের আসার সঙ্গে 
অঙ্গে চলে যাঁন। 4 
এদের একজন ইঞ্জিনিয়র, আর একজন শস্যের ব্যবসা করেন । দর্শন ও 
বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ এর! পড়েছেন এবং উভয়ে শাস্ত্রের আধুনিকতম সিদ্ধান্ত- 
গুলির সঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাচীন চিন্তাধারার অপূর্ব মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন । 
দুজনেই চমৎকার লৌক-_বেশ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। একজন গির্জার সঙ্গে 
সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন, আর একজন করবেন কিনা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। 
এদের সঙ্গে আলাপ হবার পর দুটি জিনিস আমার মনে জাগছে। প্রথমতঃ 
ও বইখানি আমাদের তীঁড়াতাঁড়ি শেষ করতে হবে। এর ভেতর দিয়ে 
আমর! এমন একদল লোকের সংস্পর্শে আসতে পারব, ধারা দার্শনিক ভিত্তিতে 
ধর্মকে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতা৷ একদম পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ 
এব! দুজনেই আমার ধর্সের আনুষ্ঠানিক দিকটা জানতে চান। এতে আমার 
চোঁখ খুলেছে । জগতের সাধারণ লোক চাঁয়__কোন প্রকার অবলম্বন । বস্তুতঃ 
সাধারণভাবে বলতে গেলে অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন দর্শন ( Philosophy ) 
রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাঁকে ধর্ম বল! হয়। তাই ধর্মমন্দির ও কিছু 
ক্রিয়াকলাপ থাকা নিতান্তই আবশ্যক অর্থাৎ আমাদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি 
কিছু ক্রিয়াকলাপ ঠিক ক'রে ফেলতে হবে। 
যদি আপনি শনিবার সকালে বা তাঁর পূর্বে আসতে পারেন, তবে আমরা 
“এসিয়াটিক সৌসাইটিতে” যাব, কিংবা আপনিই আমার জন্য ‘হেমাদ্রিকোঁষ’ 


১৭২ স্বামীজীর বাণী ও চন 


নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করতে পারেন; ওঁ পুস্তকে আমরা যা চাই, ত| পাব। 
উপনিষদ্গুলিও নিয়ে আঁসবেন। মহ্ষের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের মধ্যে 
আমর! একটা কিছু অপূর্ব সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ক'রে ধরতে পারব ; অসম্বন্ধ দার্শনিক 
মতবাদ মানবজীবনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না । 

আমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলি শেষ হবার আগেই বইটি শেষ ক'রে 
ফেলতে পারি এবং দু-একটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সেটি সর্বসাধারণের মধ্যে 
প্রকাশ করতে পারি, তবে বইখানি চালু হয়ে যাবে। এরা চাঁয় সংঘবদ্ধ 
হ'তে, আর চায় ক্রিয়াকলাপ । আর ঠিক এটিই একটি কারণ, যাঁর জন্য 
নার পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবে ন|। 

“নৈতিক সমিতির প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তারা আমাকে ধন্তবাঁদ জানিয়ে 
পত্র লিখেছে এবং তাদের একখানা ফরমও পাঠিয়েছে। তাঁদের ইচ্ছা যে, 
আমি একখানা বই সঙ্গে নিয়ে যাই এবং তা থেকে দশ মিনিট পাঠ করি । 
আপনি দয় ক'রে গীতার অন্্বাঁদ এবং বৌদ্ধ জাতকের অনুবাঁদটি নিয়ে 
আসবেন কি? আপনার সঙ্গে দেখ! না করে আমি এ বিষয়ে কিছুই ক'রব 
না। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা! জানবেন। ইতি 

বিবেকানন্দ 
২২১ এ 
৮০ ওকলি স্ট্রীট, লণ্ডন* 
৩১শে অক্টোবর ১৮৪৫ 
প্রিয় জো জো, 

শুক্রবার সানন্দে তোমার ওখানে মধ্যাহুভোজন এবং এলবেমার্লে মিস্টার 
কয়েটের সহিত আলাপ ক'রব। 

মিসেস ও মিল নেটার নামে ছু-জন আমেরিকান মহিলা__মাঁত। ও কন্যা 
গত রাত্রের ক্লাসে যোগদান করেন। তীরা যথার্থ অন্ুরক্ত বলে মনে হয়। মিস 
চেমিয়ার্দের ওখানে যে ক্লাস হ'ত তা শেষ হ'ল। আগামী শনিবার রাত্রি 
থেকে আমার বাসাতেই হবে। আমার ক্লাসের জন্য ছু-একখাঁনা চলনসই 
বড় ঘর পাব, আশ| করি। মন্কিওর কন্ওয়ের নৈতিক সমিতির ( Mon- 
০850০902515 Ethical Society ) নিমন্ত্রণে ১০ তারিখে তাঁদের ওখানে 


পত্রাবলী ১৭৩ 


বক্তৃতা দেবে। ৷ আগামী মঙ্গলবার ব্যাল্বোয়! সমিতিতে (Balboa Society) 
বক্তৃতা । প্ৰভু সাহায্য করবেন। শনিবার তোমার সঙ্গে বেরুতে পারব 
কিনা ঠিক নেই । তবুও শহরের বাইরে তোমার খুবই ভাল লাগবে, তা ছাড়া 
মিস্টার ও মিসেস স্টাডি অতি চমৎকার লোক । 

ভালবাসা, আশীর্বাদ জানবে । ইতি 

বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ__আমাঁর জন্য কিছু নিরামিষ তরকারির ব্যবস্থা রেখো। ভাঁতের 
তেমন পক্ষপাতী নই, রুটি হলেও বেশ চলবে । আজকাল যা নিরামিষাশী 
হয়েছি, বলবার নয়। 


২২২ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
C/o E. T. Sturdy 
কেভাৰ্শ্যাম, রিডিং, ইংলণ্ড 
১৮৯৫ 
অভিন্নহৃদয়েষু, 
তোমার ও সান্যালের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাদের চিঠি 
লেখার দুইটি দোষ,_বিশেষ তোমার। প্রথম-_যে-সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা! 
করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না; দ্বিতীয়_জবাব লেখায় অত্যন্ত 
বিলম্ব । তোমর! তো ঘরে বসে আছ ভায়া! আমাকে এ বিদেশে পেটের 
চেষ্টা করতে হয়, আবার দিনরাত খাটতে হয় ; তাঁর উপর লাঁটিমের মতো ঘুরে 
বেড়ানো ।...আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি যে, আমায় এক! কাঁজ করতে 
মাত 
শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে $ কিন্তু তোমরা খালি শশীর আসা সম্ভব কিন! 
তাঁই বিচার করছ ।-**এ সকল হ'ল মহাঁবিলাসী বাবুর দেশ ; নখের কোণে 
একটু ময়লা থাকলে তাকে স্পর্শ করে না। শরৎ আসতে না চায় সারদাঁকে 
পাঠাবে। অথব| মান্দাজে লিখে কোন লোক পাঁঠাবে। প্রায় দু-মাস 
পূর্বে আমি এবিষয়ে লিখেছি। তারকদা শেষ পত্রে লিখেন যে, পর মেলে 
(ডাকে) এবিষয়ে সবিশেষ জানাবে । কিন্তু এখনও দেখছি তার কিছুই 


১৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঠিকানা হয় নাই । আশা ছিল__আমি থাকতে থাকতেই কেউ আসবে; কিন্ত 
এখনও তো! কিছুই ঠিকান| নাই, এবং ছু-বছরে এক-একটা সংবাদ আসে। 
Business is 150917955-_-অর্থাৎ কাজকর্ম তৎপর করতে হয়, গড়িমসির 
কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে 
আসবে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন আশা নাই। 

গিরিশবাবু আমার কাজে সহায়ত| করতে পাঁরবেন__কেমন ক'রে? আমি 
চাই সংস্কত-জানা লোক, অর্থাৎ বই-টই তর্জমা করতে সহায়তা করে স্টাঁড়িকে, 
আমার অনুপস্থিতিতে স্টাভির সঙ্গে বইপত্র তর্জমা করে-_-এই মাত্র। অধিক 
আমি আশ! করি না।”-'কেবল এই দরকার, আমার অন্ুপস্থিতিকালে একটু 
'আধটু সংস্কৃত পড়ায় বা তর্জমা করে-_এই বস্‌, আবার কি করবে? 
গিরিশবাবু এদেশে বেড়িয়ে যান না, বেশ কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে 
যেতে ৩০০০২ টাঁকা মাত্র পড়বে । যত লোক এ-সব দেশে আসে, ততই 
ভাল। তবে এ টুপিপর1 হতভাগাঁদের দেখলে গা জলে। ভূত কাঁলো-_ 
আবার সাহেব! ভদ্রলোকের মতো দেশী কাপড়-চোপড় পর্‌ বাবা, তা না 
হয়ে এ জানোয়ারী রূপ! 

আর কেন, হরি বলে।! এখানে সমস্তই ব্যয়, আয় এক পয়সাও নাই। 
স্টাডি আমার জন্য অনেক টাক! খরচ করেছে । এখানে লেকচাঁরে আমাদের 
দেশের মতে! উলটে ঘর থেকে খরচ করতে হয়। তবে অনেকদিন করলে ও 
খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যাঁয়। টাঁকাঁকড়ি সেই যা. প্রথম বৎসর 
আমেরিকায় করি (তারপর হাতে এক পয়সাও নিই ন1), ত! প্রায় ফুরিয়ে 
গেল ; আমেরিকায় পঁহুছিবার মতো মাত্র আছে। আমার এই ঘুরে ঘুরে 
লেকচার ক'রে শরীর অত্যন্ত ০০:০9 ( সায়ুপ্রধান ) হয়ে পড়েছে__প্রায় 
ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একল|। দেশের লোকের কথা কি বলো? 
কেউ না একট! পয়সা দিয়ে এ-পর্যন্ত সহায়তা করেছে, না একজন সাহায্য করতে 
এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়-_-এবং যত কর ততই চায়। 
তারপর যদি আর না পাবে! তে! তুমি চোর! 

"যা লিখতে হয় ষ্টাডিকে লিখবে__লোঁক পাঠাবার মতাঁমত,__যখন 
আসছে যুগে তোমর! সিদ্ধান্তয় উপস্থিত হবে ।-**শশীকে আমি বিশ্বাস করি, 
ভালবাসি। He is the only faithful and true man there ( ওখানে 


পত্রাবলী ১৭৫ 


সেই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাটি লোক )। তার ব্যামো-ফ্যামে| সব প্রভুর কৃপায় 
ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার ।*-ইতি 


বিবেকানন্দ 
২২৩ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
৮০ ওকলি ষ্ট্ৰীট, চেলমী* 
১লা নভেম্বর, ১৮৯৫ 


প্রিয় বন্ধু, 

ব্যালেরেন (Balleren) সোসাইটির টিকিটের সংখ্যা ৩৫। বিষয় হু'ল-_ 
‘ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য সমাজ,’ সভাপতির স্থান শূন্য । 

আপনি সেগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেননি, তাই পাঠালাম না। 


আপনার চিঠিগুলি ঠিকভাবেই পেয়েছি। 
বিবেকানন্দ 
২২৪ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
২র! নভেম্বর, ১৮৯৫ 


প্রিয় বন্ধু, 
আমার মনে হয়, আপনিই ঠিক ; আমরা আমাদের নিজেদের পথে কাজ 
"ক'রে যাব আর যা৷ ঘটে ঘটুক। 
আপনাকে বক্তৃতাঁটির সারাংশ পাঠাচ্ছি। 
রবিবার আব, যদি বিশেষ কিছু বাঁধা ন! ঘটে । 


প্রীতির সঙ্গে আপনার 
বিবেকানন্দ 
২২৫ 
(স্বামী অথগ্ডানন্দকে লিখিত ) 
1 লণ্ডন 


১৩ই নভেম্বর, ১৮৪৫ 

কল্যাণবরেযু_ 
তোমার পত্র পাইয়| সবিশেষ প্রীত হইলাম যেরূপ কার্য করিতেছ, 
তাহা অতি উত্তম । রা-_অতি উদার ও মুক্তহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়| তাঁহার 


১৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্-_এর অর্থসংগ্রহ উত্তম সঙ্কল্প বটে, কিন্ত 
ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম কাঞ্চনের হাত এড়াঁনে। ব্রহ্মা বিষ্ণুরও 
দুষ্ধর। টাক! কড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমাঁলের সম্ভাবনা । অতএব মঠের 
নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ কর! ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা__ছাঁড়। 
ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি ন। | 
আমার বা আমাদের নামে কোন গৃহস্থ মঠ বা কোন উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ 
করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে,-..| বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকের! 
অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভান করে। অতএব যদি কখনও কোনও 
ধনী বিশ্বামী ভক্ত ও হ্ৃদয়বান্‌ গৃহস্থ মঠাঁদি নির্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন, 
অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয় 
উত্তম কল্প, নতুব। হস্তক্ষেপ করিবে না__(জড়িত হইও ন1), উপরস্থ অন্যকে এ 
কার্ধে বিরত করিবে । তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে 
মহাঁনীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা-কে 
টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। 

পাঁচজনে মিলে কোনও কাজ কর! আমাদের স্বভাব আদতেই নয় এই 
জন্যই আমাদের ছুর্ঘশা। He who knows how to obey, knows 
how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল 
করতে জানেন, তিনিই হুকুম করতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহত! শিক্ষা 
কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে Obedience- 
এর ( আজ্ঞাবহতাঁর ) ভাব সেই প্রকার বলবান। আমরা সকলেই হম্বড়া, 
তাতে কখনও কাজ হয় না। মহ! উদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্ষ এবং সকলের 
আগে মহতী আজ্ঞাবহতা-__এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির 
একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই। 

তুমি যে প্রকার কার্য ক'রছ ক'রে যাঁও__-তবে পড়াশুনার উপর বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবে_ইতি। য-_বাঁবু একখানি পত্রিক। হিন্দী ভাঁষায়-_প্রেরণ 
করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগে৷ স্পীচের অনুবাদ আলোয়াঁরের 
রা__পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে। 

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি, রাঁজপুতাঁনায় একটি centre (কেন্দ্র) 
করিবার বিশেষ যত্ব করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোন central 


পত্রাবলী ১৭৭ 


(মধ্যবৰ্তী ) স্থানে হওয়া উচিত-_ত্দনস্তর আঁলোয়ার; খেতড়ি প্রভৃতি সহরে 
branch ( শাখা) স্থাপন করিবে । সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত 
বিরোধ আবশ্যক নাই । পণ্ডিত না__-জীকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে, এ 
লোকটি খুব উদ্ঘমী_কালে বিশেষ কাৰ্যক্ষম হইবে। মাঃ_সাহেব ও 
__জীকেও আমার যথাযোগ্য প্রেমসম্তাষণ দিও । এ ধর্মমণ্ডলী” বলে কি 
একটা আজমীরে হয়েছে,_সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। =বাৰু 
লিখেন যে, তাঁহার! আমায় পত্রার্দি লিখিয়াছেন, এ পর্যন্ত পাই নাই। 
“মঠ মড়ি কলকেতায় কি করবে? কাশীতে আড্ডা করিতে হইবে। 
সে-সকল অনেক মতলব আছে, পরন্ত অর্থসাপেক্ষ । ধীরে ধীরে প্রকাশ 
পাবে, খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে, ইংলণ্ডে হুজ্ছুক ধীরে ধীরে মাঁচছে। 
এদেশে সকল কাজ ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজবাচ্ছা কোনও কাজে 
হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকাঁনর। চটপটে, কিন্তু অনেকটা! 
খড়ের আগুনের মতো! রামকুষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণ প্রচার 
করিবে না। আলোয়ারে আমার কতগুলো চেলাঁপত্র আছে, সে গুলোকে 
নিয়ে তদারক করবে,*“'মহাশক্তি তোমাতে আসবে, ভয় নাই Be pure, 
have faith, be obedient, (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও )। 

ছেলের বে-র বিপক্ষে শিক্ষ। দিবে! বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই। 
তবে ছোট ছোট মেয়ের বে-র বিপক্ষে এখন কিছু ব'লে! না । ছেলের বে বন্দ 
করতে পাঁরলেই মেয়ের বে আপন! হ'তে বন্দ হয়ে যাঁবে। মেয়েকে তো আর 
মেয়ে বে করবে না। লাহোর আৰ্য-সমাজের মেক্রেটারিকে লিখবে যে, অ 
বলে যে একজন সন্ন্যাপী তাঁদের কাছে থাকতেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? সে 
লোকটির বিশেষ সন্ধান করিবে ।-..ভয় কি? 

বিবেকানন্দ 
২২৬ 
লণ্ডন* 
১৮ই নভেম্বর, ১৮৪৫ . 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

ব্রহ্ষবাঁদিন্‌ঃ সম্বন্ধে আমার গোটাঁকতক প্রস্তাব আছে । আমি ইতিমধ্যেই 
খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় ওর অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলণ্ডেও 

৭-১২ 
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তোমায় কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো । ইংলগ্ডে আঁমাঁর কাজ 
বাস্তবিক খুব চমংকার হয়েছে; আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ইংরেজর। 
খবরের কাগজে বেশী বকে নাঃ কিন্তু নীরবে কাজ করে। আমেরিকা 
অপেক্ষা ইংলগ্ডে অনেক বেশী কাঁজ হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। দলে 
দলে লোক আসছে, কিন্ত এত লোকের তো আমার জায়গা নেই। স্থতরাং 
বড় বড় সম্তান্ত মহিলা ও অন্যান্য সকলেই মেঝের উপর আসনপি'ড়ি হয়ে বসে। 
আমি তাদের কল্পনা করতে বলি যে, তার! যেন ভারতীয় আকাশের তলে 
শাখাপ্রশাখাঁসমন্থিত একটি বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে__তাঁর। অবশ্য এ 
ভাবটা পছন্দই করে। আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যেতে 
হবে, তাই এরা ভারি ছুঃখিত। কেউ কেউ ভাবছে, যদি এত শীঘ্র চলে 
যাই, তা হ'লে এখানকার কাঁজের ক্ষতি হবে । আমি কিন্তু তা মনে করি ন|। 
আমি কোন লোক বা জিনিসের উপর নির্ভর করি না__একমাত্র প্রভুই 
আমার ভরম| এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন। 

ব্রহ্মবাঁদিনে"র প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যৌগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখ! 
বেরুনে| দরকার । দ্বিতীয়তঃ লেখার ধাঁজট! ভারি কটমটে-__একটু যাতে 
স্বচ্ছ, সরস ও ওজন্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব 
বাড়ানে! হয়েছে, পরের সংখ্যায় ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংস। কর, তাঁর পরের 
সংখ্যায় বৈশ্তদের । কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী. কর। দৃঢ়তা ও 
পবিত্রতার সহিত নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকে|; আঁর এখন যেরূপ 
বাধাই আস্থক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। 
আরও কিছু বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর-_বিজ্ঞীপনের জোরেই কাগজ 
চলে। আমি তোমার জন্য ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে বড় একটা! কিছু লিখব ; কিন্তু এটি মনে 
রেখো, বাঙালীদের ভাষায়-__“আমাঁর মরবাঁর পর্যন্ত সময় নেই’। দিবারাত্র 
কাজ, কাঁজ, কাঁজ। নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে 
সাহায্য করতে হচ্ছে_-সব একলাই ; আর তাঁর দরুন শক্রমিত্র সকলেরই 
কাছে কেবল গাল খাচ্ছি ! যাই হোক, তোমরা তো শিশুমাত্র ; আমাকে সব 
সহা করতে হবে। 

কলকাতা. থেকে একজন সন্যাঁসীকে ডেকে পাঠিয়েছি, তাঁকে লগ্নে 
কাঁজের জন্য রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আর একজন আবশ্যক । তোমরা 
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কি মান্দাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পার না? অবশ্য তাঁর 
খরচপত্র সব আমি দেবো । তাঁর ইংরেজী ও সংস্কৃত দুই-ই ভাল জান! চাই 
_ ইংরেজীট। একটু বেশী। আবার তাঁর খুব শক্ত লোক হওয়া দরকাঁর-_মেয়ে 
প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যাঁয়। অধিকন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত 
ও আজ্ঞাবহ হ'তে হবে। তোমার কি চলনসই সংস্কৃত জানা আছে? জি. জি, 
কিছু কিছু জানে । আমি আমার নিজের লোক চাই । গুরুভক্কিই সর্বপ্রকার 
আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা, তুমি তোমার কাগজ ফেলে 
আসতে পারবে না। জি. জি. কি আসতে পারে? আমি দু-জন লোককে 
এই ছুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে তাঁদের অবসর 
দেবার জন্য নৃতন নৃতন লোক পাঠাব। বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে 
ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন 
হিন্দুকে এরূপ করতে হ’লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত। মেনন 
পূর্বের মতোই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট 
সাহায্য করে থাকেন। আমাকে C/o Miss Mary Philips, 19 West 
38th Street, New ড০৮ ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে 
(আমেরিকা) যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে (এখানে) আবার ফিরব। 
ইতিমধ্যে কাকে পাঠাবে ভাবতে থাঁকো। আমি দীর্ঘ বিশ্রামের জন্ত 
ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজী এবং বাকী 
সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে । সদ! আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ 
জানবে । ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
পুনঃ--‘ব্ৰহ্মবাদিনে’ বিবিধ সংবাদের একট! স্তম্ভ থাঁকা উচিত। একটি 
ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। 
ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজন! একটু হাস্তোদ্দীপক । 


১৮০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


২২৭ 
লণ্ডন* 
২১শে নভেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয়, 
ণত্ৰটানিয়া’ জাহাজে আগামী ২৭শে বুধবার ( আমেরিক! ) রওন| হচ্ছি। 
এখানে এ পর্যন্ত আমার যতট] কাঁজ হয়েছে, তা বেশ সন্তোষজনক ; 
আমার বিশ্বান আগামী গ্রীষ্মে চমৎকার কাজ করতে পারব ।"**ভালবাঁসাদি 
জানবে। ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


২২৮ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত) 
R. M. 9. ‘Britannic’ >* 
আঁশীর্বাদতাঁজন ও প্রিয়, 

এ পর্যন্ত ভ্রমণ খুবই মনোরম হয়েছে। জাহাজের খাজাঁঞ্চী আমার 
প্রতি খুব সদয় এবং একখান! কেবিন আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন | একমাত্র 
অস্থৃবিধে হ’ল খাছ্__মাংস, মাংস, মাংস। আজ তাঁরা আমাকে কিছু 
তরকারি দেবে বলেছে। 

আমর! এখন নোঙর ফেলে দাড়িয়ে আছি। কুয়াসা এত ঘন যে, জাহাজ 
এগোতে পারছে না। তাই এই সুযোগে কয়েকটি চিঠি লিথছি। 

এ এক অদ্ভুত কুয়াসা, প্রায় অভেগ্য, যদিও সূর্য উজ্জলভাবে ও সহাস্তে 
কিরণ দিচ্ছে। আমার হয়ে শিশুকে চুম্বন দেবেন এবং আপনার ও 
মিসেস স্টাডির জন্য ভালবাঁদা ও আশীর্বাদ। 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ দয়। ক'রে মিসেস মুলাঁরকে আমার ভাঁলবাঁপা জানাঁবেন। আমি 
এভিনিউ রোডে রাত্রিকালীন কামিজটা! (Ni৪h€ 9776) ফেলে এসেছি । 
অতএব ট্রাঙ্কটে না আঁস! পর্যন্ত আমাকে বিনা কাঁমিজেই চালাতে হবে । 


3 Britannia? 
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২২৯ 
R. M. 9. ‘Britannic’ * 
বৃহস্পতিবার প্রভাত 
* _ ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় এলবার্টা, 
কাঁল সন্ধ্যায় তোমার সুন্দর চিঠিখান! পেয়েছি। আমাকে যে মনে রেখেছ, 
এট! তোমার সহৃদয়ত।। আমি শীঘ্রই ধর্মনিষ্ঠ দম্পতিকে দেখতে যাচ্ছি। মিঃ 
লেগেট একজন খধি, এ কথা আমি তোমাকে আগেই বলেছি, এবং তোমার 
মা হলেন একজন আজন্ম সম্রাজ্ঞী, তারও ভেতরে খষির হৃদয় । 
তুমি আলপস্‌ পর্বত খুব উপভোগ ক’রছ জেনে আমিও আনন্দিত। 
আঁলপস্‌ নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। এ রকম জায়গাতেই মানুষের আত্ম! মুক্তির 
আকাজ্জা করে। কোন জাতি আধ্যাত্মিক দিক থেকে দীন হলেও বাহ 
স্বাধীনতা কামন| করে। লগুনে একজন সুইস যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হয়েছিল । সে আমার ক্লাসে আদত। লণ্ডনে আমি খুবই কৃতকার্য 
হয়েছিলাম, এবং যদিও কোলাহলপূর্ণ নগরট! আমার ভাল লাগত না, আঁমি 
মানুষদের পেয়ে খুব সন্ত হয়েছিলাম । এলবার্টা, তোমাদের দেশে বৈদাস্তিক 
চিন্তাধার! প্রথমে অজ্ঞ “বাঁতিকগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বার! প্রবতিত হয়েছিল, সেই 
প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা অস্থবিধার মধ্য দিয়ে কাজের পথ তৈরী ক'রে 
নিতে হয়। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, আমেরিকায় আমার ক্লাীসগুলিতে 
উচ্চখ্রেণীর নরনাঁরী কখন কখন যোগ দিয়েছেন, তাও মুষ্টিমেয়। আবার 
আমেরিকায় উচ্চশ্রেণীর লোকের! ধনী হবার ফলে তীঁদের সমস্ত সময় এশ্বর্য 
সম্ভোগ করতে ও ইওরোগীয়দের অনুকরণ (বোকার মতো?) করতে 
করতে কাটে। ' অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে বৈদান্তিক মতবাদ দেশের দের! জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের দারা প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহু লোক 
আছেন, ধাঁর। বিশেষ চিন্তাশীল। তুমি শুনে অবাক হবে, এখানে আমি ক্ষেত্র 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত পেয়েছিলাম, এবং বিশ্বাস করি যে, আঁমার কাঁজ আমেরিকার 
চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী সফল হবে। এর সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের প্রচণ্ড একগু য়েমি 
যোগ দাও এবং নিজেই বিচার কর । এই থেকে তুমি দেখতে পাবে যে, ইংলণ্ড 
সন্ধে আমার মত অনেকখানি পালটে গিয়েছে, এবং আমি সানন্দে তা 


১৮২ স্বামীজীর বাণী ও বচন 


' স্বীকার করি। আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, আমরা জার্মানিতে আরও 
ভাল ক’রব। পরবর্তী গ্রীষ্মে ইংলগ্ডে ফিরে আঁসছি। ইতিমধ্যে আমার কাজ 
খুবই উপযুক্ত লোকের হাতে আছে। জে! জো আমেরিকায় যেমন ছিলেন, 
তেমনি আমার সদয় মহৎ ‘পবিত্র বন্ধু আছেন এবং তোমাদের পরিবারের 
কাছে আমার খণ অশেষ । হুলিস্টার ও তোমাকে আমার ভালবাস! ও 
আশীর্বাদ । 
স্তীমারটি কুয়াসাঁর জন্য নোঙর ফেলে দাড়িয়ে আছে। জাহাজের খাজাঞ্চী 
খুব সদয় হয়ে আমার একার জন্য একটা গোট! কেবিন দিয়েছে। এরা মনে 
করে, প্রত্যেক হিন্দুই একজন রাজ! এবং খুব নতব_-অবহ্য এই মোহ ভেঙে যাবে 
যখন তারা জানবে যে, “রাজা কপর্দকশূন্য ! ভালবাস! ও আশীর্বাদ জেনো।। 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
২৩০ 
228, West 39th St. N.Y.* 
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আপনার পত্রে আমায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ । 
দশ দিন অতি বিরক্তিকর দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রীর পর আমি গত শুক্রবার এখানে 
পৌছেছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষু্ষ ছিল এবং জীবনে এই সর্বপ্রথম আমি 
‘সমুদ্রপীড়ায়’ (3০851019655) অতিশয় কষ্ট পেয়েছি । আপনি একটি পৌত্র 
লাভ করেছেন জেনে আপনাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ; শিশুটির মঙ্গল হোঁক। 
দয়! ক'রে মিসেস এ্যাভাম্সন্‌ ও মিস থার্সবিকে আমার একাঁন্তিক ভালবাস! 
জানাবেন। 
ইংলগ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু রেখে এসেছি । আগামী গ্রীষ্মে 
ফিরে যাব, এই আশায় তারা আমার অন্পস্থিতিকাঁলে কাঁজ করবেন। 
এখানে আমি কি প্রণালীতে কাজ ক'রব, তা এখনও স্থির করিনি। 
ইতিমধ্যে একবার ডেট্রয়েট ও চিকাঁগো ঘুরে আসবার ইচ্ছা আছে-_তারপর 
নিউইয়র্কে ফিরব। সাধারণের কাছে প্রকাশ্তভাবে বক্তৃত| দেওয়াটা আমি 
একেবারে ছেড়ে দেবে! স্থির করেছি; কারণ আমি দেখছি, আঁমার পক্ষে 


পত্রাবলী ১৮৩ 


সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে_ প্রকাশ্ত বক্তৃতায় কিংবা ঘরোঁয়। ক্লাসে একদম 
টাকাকড়ির সংক্বব না রাঁখা। পরিণামে ওতে কাজের ক্ষতি হবে এবং খারাপ 
দৃষ্টান্ত দেখানো হবে। 

ইংলগ্ডে আমি এ ধারায় কার্য করেছি, এবং লোকজন স্বেচ্ছায় যে টাঁকা- 
কড়ি দিতে এসেছিল, তাঁও ফেরত দিয়েছি । মিঃ স্টাডির টাক! থাকায় 
বড় বড় হলে বক্তৃত| দেবার অধিকাংশ খরচ তিনিই বহন করতেন এবং 
বাকীট! আমি বহন করতাঁম। এতে বেশ কাজ চলেছিল। একটি নিকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত দিলে যদি দৌষ না হয় তে! বলি, ধর্মের হাঁটেও চাহিদার চেয়ে বেশী 
মাল সরবরাহ করা ঠিক নয়। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হওয়া চাই । যদি 
লোকে আমাকে চায়, তবে তাঁরাই বক্তৃতার সব বন্দোবস্ত করবে। এগুলি 
নিয়ে আমার মাথা: ঘামাবার দরকার নেই। যদি আপনি মিসেস 
এযাঁভাম্সন্‌ ও মিস লকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মনে করেন যে, আমার পক্ষে 
চিকাঁগে! গিয়ে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃত। দেওয়া সম্ভব হবে, ত! হ’লে 
আমাকে লিখবেন 3 অবশ্য টাঁকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হবে। 

বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী গোষ্ঠীর আমি পক্ষপাতী । তার! নিজেদের 
কাজ নিজেদের মতো! করুক, তাঁর! য! খুশি করুক। নিজের সম্বন্ধে আমার 
এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়াতে চাই না। 
আশা করি, আপনার শরীর মন ভাল আছে। ইতি 

আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 


২৩১ 
(মিস ম্যাক্লাউডকে লিখিত) : 
228, West 39th St. New York* 
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় জো জো, 
এ-যাবৎ যত সমুদ্রযাত্রা করেছি, তাঁর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দশদিন- 

ব্যাপী সমুদ্রযাত্রার পরে নিউইয়র্কে পৌছেছি। একাদিক্রমে দিনকয়েক বড়ই 
পীড়িত ছিলাম। 


১৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইওরোপের তকতকে ঝকঝকে শহরগুলির পরে নিউইয়র্কটাকে বড়ই 
নোংরা ও হতচ্ছাড়া মনে হয়। আগামী সোমবার কাঁজ আরম্ভ ক'রব। 
এলবা্টা যাদের 'স্বগীয় দম্পতি’ বলে, তাদের কাছে তোমার বাণ্ডিলগুলি ঠিক 
ঠিক পৌছে দেওয়। হয়েছে। বরাবরই তার| বড় সহৃদয়। মিঃ ও মিসেস 
স্তালমন্‌ ও অপরাপর বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। ঘটনাক্রমে মিসেস 
গার্নসির ওখানে মিসেস পিকের সঙ্গে দেখা হয়; কিন্তু এ-যাঁবৎ মিসেস 
রথিনবার্গারের কোন খবর নেই। স্বর্গের পাখী'দের সঙ্গে এই বড়দিনের সময় 
রিজলিতে যাচ্ছি ; তুমিও ওখানে থাকলে কতই না আনন্দ হ’ত। 
লেডি ইসাঁবেলের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে বোধ 
হয়। সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে এবং নিজেও সাঁগর-প্রমাণ ভালবাস! 
জানবে। চিঠি ছোট হ’ল ব'লে কিছু মনে ক'রে! না) আগামী বার থেকে 
বড় বড় সব লিখব । 
সদা প্ৰভূপদাশিত 
তোমাদের বিবেকানন্দ 


২৩২ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত) 
228 W, 39৮) 9৮, নিউইয়ৰ্ক * 
..৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় বন্ধু, 
দশ দিনের অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং বিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রার পর আমি 
নিরাপদে নিউইয়র্কে এসে পৌছেছি। আমার বন্ধুরা ইতিমধ্যেই উপরের 
. ঠিকানায় কয়েকটি ঘর ঠিক ক’রে রেখেছেন। সেখাঁনেই আমি এখন বাস 
করছি এবং শীঘ্র ক্লাস নেবার ইচ্ছা আছে। ইতিমধ্যে _রা অত্যন্ত শঙ্কিত 
হয়ে উঠেছে এবং আমাকে আঘাত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 
মিসেস লেগেট ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাঁরা 
বরাবরের মতই সদয় ও অন্ধরক্ত। 
যে অন্্যামীটি আসছেন, তীর সম্বন্ধে ভারত থেকে কোন সংবাদ 
পেয়েছেন কি? আমি এখানকার কাজের পূর্ণ বিবরণ পরে লিখব। 


পত্রাবলী ১৮৫ 


দয়। ক'রে মিম মূলাঁরকে, মিসেস স্টাভিকে এবং অন্য বন্ধুদের আঁমাঁর 
ভাঁলবাঁন! জানাবেন এবং শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন । 
kl: বিবেকানন্দ 
২৩৩ 
228, West 39th 9৮, নিউইয়র্ক* 
১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয়, 
সেক্রেটারির পত্র পেয়েছি, তীর অন্থুরৌধ মতো Harvard Philo- 
sophical Club (হার্ভার্ড )-এ আনন্দের সহিত বক্তৃতা দেবো । তবে 
অস্গৃবিধ! এই যে, আমি এখন এক মনে লিখতে আঁরন্ত করেছি ; কারণ আমি 
এমন কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক লিখে ফেলতে চাই, যেগুলি আমি চলে গেলে, 
আমার কাজের ভিত্তিম্বরপ হবে। তার পূর্বে আমাকে চাঁরখানি ছোট 
ছোট বই তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। 
এই মাসে চারটি ববিবাঁসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। 
ফেব্রুআরির প্রথম সপ্চাহে ক্রকলিনে যে বন্তৃতাগুলি দিতে হবে, ডাঁক্তার জেন্স্‌ 
প্রভৃতি তাঁর বন্দোবস্ত করছেন। আমার আস্তরিক শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি 
তোমাদের শুভাঁথী 
বিবেকানন্দ 
- ২৩৪ 
(মিঃ আ্টাডিকে লিখিত) 
228, West 390) 91. নিউইয়র্ক* 
১৬ই (? ) ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
স্লেহাশীর্বাদভাজনেযু, 
তোমার মব ক-খাঁনি চিঠি একই ডাকে আজ এসেছে, মিস মুলাঁরও 
একটি লিখেছেন। তিনি ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ পত্রিকায় পড়েছেন যে, স্বামী 
কষ্ণানন্দ ইংলণ্ডে আসছেন। যদি তাই হয়, যাদের আমি পেতে পাঁরি, 
তাদের মধ্যে ইনিই হবেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । 2 
এখানে আমার সপ্তাহে ছ-টি ক'রে ক্লাস হচ্ছে? তা ছাড়া প্রশ্নোত্তর ক্লাসও 
একটি আছে। শ্রোতার সংখ্য! ৭০ থেকে ১২০ পর্যন্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


রবিবারে আমি সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিই। গত মাসে যে সভা- 
গৃহে আমার বক্তৃতাগুলি হয়েছিল, তাতে ৬০০ জন বসতে পারে। কিন্ত 
সাধারণতঃ ৯০০ জন আসত--৩০০ জন দাড়িয়ে থাকত, আর ৩০০ জন জায়গ! 
না পেয়ে ফিরে যেত। স্থতরাং এ সপ্তাহে একটা বৃহত্তর হল নিয়েছি, যাতে 
১২০০ জন বসতে পাঁরবে। 
এই বন্তৃতাগুলিতে যোগ দেবার জন্য কোন অর্থাদি চাওয়া হয় ন; 
কিন্তু সভায় যা চাদা ওঠে, তাতে বাড়ী-ভাড়াটা পুষিয়ে যাঁয়। এ সপ্চাহে 
খবরের কাগজগুলির দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে এবং এ বৎসর আমি নিউ- 
ইয়র্ককে অনেকটা মাতিয়ে তুলেছি। যদি আগামী গ্রীষ্মে এখানে থেকে একটি 
গরীম্মাবাস করতে পারতাম, তবে এখানে কাজটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে চলতে পারত। 
কিন্তু মে মাসে ইংলণ্ডে যাবার সঙ্কল্প করেছি ব'লে এট! অসম্পূর্ণ রেখেই যেতে 
হবে। অবশ্য কৃষ্ণানন্দ যদি ইংলণ্ডে আসেন এবং তাঁকে তোমার সুদক্ষ ও 
স্যোগ্য বলে মনে হয় এবং তুমি যদি বুঝতে পার যে, এই গ্রীষ্মে আমার 
অনুপস্থিতিতে কাজটার ক্ষতি হবে না, তবে গ্রীষ্ম! বরং এখানেই থেকে যাব। 
অধিকন্তু ভয় হচ্ছে, অবিরাম কাজের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে। 
কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। এইসব পাশ্চাত্য রীতিতে আমর! অনত্যস্ত_ 
বিশেষতঃ ঘড়ি-ধরে চলাতে। ব্রহ্মবাদিন্‌’ পত্রিকাখানি এখানে সুন্দর চলছে। 
আমি ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি; ত ছাড়া মাসিক কাজের 
একটা বিবরণও তাদের পাঠাচ্ছি। মিম মূলার আমেরিকায় আসতে চান; 
আসবেন কি না জানি না। এখানে জনকয়েক বন্ধু আমার রবিবারের বক্তৃতা- 
গুলি ছাপছেন। প্রথমটির কয়েক কপি তোমায় পাঠিয়েছি। আগামী ডাকে 
পরবর্তী দুটি বক্তৃতার কয়েক কপি পাঠাব, তোমার যদি পছন্দ হয় তবে 
অনেকগুলি পাঠিয়ে দেবো। ইংলণ্ডে কয়েক শত কপি বিক্রীর ব্যবস্থা করতে 
পারে! কি ?--তাতে ওরা পরবর্তী বন্তৃতাগুলি ছাপতে উৎসাহিত হবে। 
আগামী মাসে ডেট্রয়েট যাব, তারপর বন্টনে ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
অতঃপর ইংলণ্ডে যাব কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে-_যদি ন! তুমি মনে কর যে, 
আমাকে বাদ দিয়েও কৃষ্ণানন্দের সাহায্যে কাজ চলে যাবে। ইতি 
সতত স্সেহাশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ১৮৭ 


২৩৫ 
228, West 39th St., নিউইয়র্ক 
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এই সঙ্গে ‘ভক্তিযোগে'র কপি কতকট৷ পূর্ব থেকেই পাঠাচ্ছি। সঙ্গে 
সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও একট! বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সঙ্কেত- 
লিপিকর নিযুক্ত করেছে, এবং আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেগুলি টুকে 
নেয়। স্থতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চল। 
স্টাডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এর! নিজেদের একটা কাগজ বের 
করবে মনে করছে, ‘ব্রহ্মবািনে’র- জন্য তাই বেশী কিছু করতে পারিনি। 
কাগজটার বাইরে একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেট! কি বলো দেখি? 
এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর ; কাগজটা দাড়িয়ে 
যাক-_আমি এটা দেখতে দৃঢ়মঙ্কর্। ধৈর্য ধরে থাকে| এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত 
হয়ে থাকে! । নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক’রে| না। টাকা-কড়ির লেন-দেন 
বিষয়ে সম্পূর্ণ খাটি হও। তাড়াহুড়ো ক'রে টাকা রোজগারের চেষ্টা ক'রে। 
না__ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ ক'রব, জেন! । প্রতি 
সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠানো, হবে। যতদিন 
তোমাদের বিশ্বাস সাঁধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে, ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। 
আগামী ডাকে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা৷ আমায় লিখবে । 
বৈদিক হুক্তগুলির অনুবাদের সময় ভাত্কারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো? 
প্রাচ্যতত্ববিদ্দের কথায় এতটুকু মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শান্গুলি 
সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না। নীরম ভাঁষাতত্ববিদেরা! ধর্ম ব! দর্শন বুঝতে পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ, খথেদের “আনীদবাতং, শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে__-তিনি 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।” প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণ 
সম্বন্ধেই বল! হয়েছে এবং অবাতং’ শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ__-অবিচলিতভাঁবে 
অর্থাৎ অন্পন্দভাঁবে। কল্পারস্তের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক 
শক্তি যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ( ভাম্কারগণ বরষটব্য )। 
আমাদের খধিদের ভাবান্ক্যায়ী ব্যাখ্যা কর, তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 
মতাহুসাঁরে নয়। তাঁরা কি জানে? 


১৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


ভিক্তিযোগ’ সম্বন্ধে লেখাগুলো! অনেকটা প্রণাঁলীবদ্ধ আকারে আছে; 
কিন্তু ক্লাসে যে-সব বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাঁতাড়ি--স্থতরাং 
সেগুলি একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর 
বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভাক হও-_ত| হলেই রাস্তা পরিফীর 
হয়ে যাবে। “ভক্তিযোগণটা, বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক 
যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকাঁরে ছাঁপিও। ভারত, আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডে বইটি খুব বিক্রী হবে। মনে রেখো, থিওসফিস্টদের সঙ্গে যেন কোন 
প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি মকলে আমাকে ত্যাগ না কর, 
আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে! এবং ধৈর্য ন| হাঁরাও, 
তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আমর! আরও খুব বড় বড় 
কাজ করতে পারব ! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড় কাঁজ হবে । আমি 
বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুত্সাহ হয়ে পড়; মনে রেখো, 
ইতিহাসের এই একমাত্র সাক্ষ্য যে, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি 
জি. জি-র চিঠি পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি। বিশ্বাসই মাহযকে সিংহতুল্য বীর্ষবান্‌ 
করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাঁকে কত কাঁজ করতে হয়। কখন 
কখন দিনে ছু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা 
কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি_-কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির 
লোক হ’লে এতেই মরে যেত। স্টার্ডির প্রবদ্ধট! ছাপিয়েছ কি? মিঃ কৃষ্ণ 
মেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে--সে লিখবে) কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, 
মে এখনও কিছু লেখেনি। ইংলণ্ডে সে ছুরবস্থায় পড়েছে । আমি তাঁকে ৮ 
পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি ; এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। 
আমি বুঝতে পারছি না, সে দেশে ফিরছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু 
আশা ক'রো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাকো! সত্যনিষ্ঠ, সাধু 
ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ ক'রে! না। ঈর্ধাই আমাদের 
জাঁতির ধ্বংসের কাঁরণ। 
ডাক চলে যাচ্ছে__তাঁড়াতাঁড়ি চিঠিখানা শেষ করতে হচ্ছে। তোমাকে 
ও আমাদের সকল বন্ধুবান্ববকে ভালবাসা জানাচ্ছি । ইতি 
বিবেকানন্দ 


পত্রীবলী ১৮৯ 


২৩৬ 
(স্বামী নারদানন্দকে লিখিত ) 

228 W. 39th ৩৮, নিউইয়ৰ্ক 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 

প্রিয় শরৎ, 
তোমার পত্রপাঠে আমি অত্যন্ত ছুঃখিতই হয়েছি । দেখছি, তুমি একেবারে 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছ। আমি তোমাদের সকলকে--তোমাদের ক্ষমতা ও 
অক্ষমতাকে জানি। তুমি কোন কাজে অপারগ হ’লে সে কাঁজের জন্য 
তোমায় ডাকতুম না, তোমাকে শুধু সংস্কৃতের প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখাতে 
বলতুম এবং অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অন্তবাদ ও অধ্যাপনার কাজে 
স্টারডির সহায়তা করতে বলতুম। তোমাকে ও কাজের জন্য গড়ে নিতুম। 
বস্তুতঃ যে-কেহ এ কাজ চালাতে পাঁরত-_-একান্ত প্রয়োজন ছিল সংস্কৃতের 
শুধু একটু চলনমই জ্ঞানের । যাক, যা হয় সব ভালর জন্যই । এটা যদি 
ঠাকুরের কাজ হয়, তবে ঠিক জায়গার জন্য ঠিক লোক যথাসময় এসে যাবে। 
তোমাদের কাঁরও নিজেকে উত্ত্যক্ত মনে করার প্রয়োজন নাই। হাঁইভিউ, 
কেভাৰ্শ্যাম্‌, রিডিং, ইংলগু__এই ঠিকানায় স্টা্ডির নিকট টাকা পাঠিয়ে দিও । 
“সার বিষয়ে বক্তব্য এই £ টাক! কে নিচ্ছে বা ন! নিচ্ছে, আমি তা 
গ্রাহ করি না, কিন্তু বাল্যবিবাহ আমি অত্যন্ত ঘ্বণা করি। এজন্য ভয়ানক 
ভূগেছি, আর এই মহাঁপাপে আমাদের জাতকে ভুগতে হচ্ছে। অতএব এরূপ 
পৈশাচিক প্রথাকে যদি আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করি, তবে 
নিজেই নিজের কাছে দ্বণ্য হবো। আমি তোমাকে এ বিষয়ে স্পষ্টই 
লিখেছিলাম ; * * * বাল্যবিবাহরূপ এই আস্রিক প্রথার উপর আমাকে 
যথাশক্তি দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করতে হবে, সেজন্য তোমার কোন দোষ হবে 
না। তোমার ভয় হয় তে! তুমি দূর হ'তে নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাও । 
আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে-_-এট| অস্বীকার করলেই হ’ল; 
আর আমিও তা দাবি করার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহাম্বিত নই। আমি 
দুঃখিত-_অতি দুঃখিত যে, ছোট ছোট মেয়েদের বর যোগাড়ের ব্যাপারে 
আমি মোটেই নিজেকে জড়াতে পারব ন! ; ভগবান আমার সহায় হউন ! 
আমি এতে কোঁনদিন ছিলাম না এবং কোনদিন থাকবও না। “ম--বাবুর 
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কথ। ভাবে| দেখি! এর চেয়ে বেশী কাপুরুষ বাঁ পশুপ্ররৃতির লোক কখন 
দেখেছ কি? মোদ্দা কথা এই__আমার সাহায্যের জন্য এরূপ লোক চাই, 
যার! সাহসী, নির্ভীক ও বিপদে অপরাজুখ। আমি খোঁকাঁদের ও ভীরুদের 
চাই না। প্রত্যুত আমি একাই কাজ ক'রব। আমায় একটা! ব্রত উদ্যাপন 
করতে হবে । আমি একাই ত সম্পন্ন ক’রব। কে আসে বা কে যায়, তাঁতে 
আমি ভ্রক্ষেপ করি না। “সা” ইতিমধ্যেই সংসারে ডুবেছে, আর তোমাতেও 
দেখছি তার ছৌয়াঁচ লাগছে! সাবধান! এখনও সময় আছে। তোমায় 
এইটুকু মাত্র উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করেছিলাঁম। অবশ্য 
এখন তোমরাই মস্ত লোক-_আমার কথা তোমাদের কাছে মোটেই বিকাঁবে 
ন|। কিন্তু আমি আশা করি যে, এমন সময় আসবে যখন তোমরা আরও 
স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাবে, জানতে পারবে এবং সম্প্রতি যেরূপ ভাবছ 
ত থেকে অন্যরূপ ভাববে । 

আমি যোগেনের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমার মনে হয় না যে, কলকাতা 
তাঁর পক্ষে অন্গকুল। ঠাণ্ডা আবহাঁওয়াতে হজমের অপূর্ব উপকার হয়।-.- 

এবার আমি । আর তোমাদের বিরক্ত করব না) তোমাদের সকলের 
সর্বপ্রকার কল্যাণ হোক! আমি অতি আনন্দিত যে, কখনও তোমাদের 
কাজে লেগেছি-_অবশ্য তোমরাও যদি তাই মনে কর। অন্ততঃ গুরুমহারাজ 
আমার উপর যে কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, ত! সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছি-_-এই ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি; ও কাজ সুসম্পন্ন 
হোক আর নাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি জেনেই খুশী আছি। স্থতরাঁং 
তোমাদের নিকট বিদায়! তোমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে; আর আমার 
পক্ষে যতটা হওয়া! সম্ভব, তোমরা তাঁর চেয়েও উচু ; সুতরাং তোমরা নিজেদের 
পথে চল। পাকে বলবে যে, আমি তাঁর উপর মোটেই রাগ করিনি-- 
তবে আমি দুঃখিত, খুব দুঃখিত হয়েছি । এট! টাকার জন্য নয়-_টাঁকাঁতে 
আর কি যায় আসে! কিন্ত সে একটা নীতি লঙ্ঘন করেছে এবং আঁমাঁর 
উপর ধাগ্লাবাঁজি করেছে বলেই আমি ব্যথিত হয়েছি। তাঁর কাছে বিদায় 
নিচ্ছি, আর তোমাঁদেরও সকলের কাঁছে। আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ 
শেষ হয়ে গেল। অপরের! তাঁদের পাল! অনুযায়ী আস্কুক-_তাঁরা আমায় 
প্রস্তুত দেখতে পাবে। তুমি আমার জন্য মোটেই ব্যস্ত হয়ো না। আমি 


পত্রাবলী ১৯১ 
কোন দেশের কোন মান্গষের তোয়াক্কা রাখি না। স্থতরাং বিদাঁয়। ঠাকুর 


তোমাদিগকে চিরকাল আশীর্বাদ করুন ! ইতি তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
২৩৭ 
(মিস ফার্মারকে লিখিত) 
নিউইয়র্ক* 


২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় ভগিনি, 
এই জগত্ব_যেখানে কিছুই নষ্ট হয় না, যেখানে আমর! জীবনেই মৃত্যুর 
মধ্যে বা করি, সেখানে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্ে, জনাকীর্ণ নগরীর পথে বা 
আদিম যুগের নিবিড় নিভৃত অরণ্যে, যা-কিছু চিন্তা কর! হয়েছে, তা-ই থেকে 
যাঁয়। তার! ক্রমাগত রূপপরিগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, এবং যতদিন না 
প্রকাশ পাচ্ছে, ততদিন অভিব্যক্ত হবার জন্য চেষ্টা করবেই এবং তাঁদের 
যতই চাঁপবাঁর চেষ্টা করা হোক না কেন, তার কিছুতেই নষ্ট হবে না। 
কিছুরই বিনাশ নাই__যে-মকল চিন্তা অতীতে অনিষ্টসাঁধন করেছিল, তারাও _ 
রূপপরিগ্রহের চেষ্টা করছে, তাঁরাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে 
অবশেষে সম্পূর্ণ সৎ চিন্তায় রূপাঁয়িত হবার চেষ্টা করছে। 
সুতরাং বর্তমান কালেও এমন কতকগুলি ভাবরাশি বিদ্যমান, যেগুলি 
_আত্মপ্রকাঁশে সচেষ্ট । এই অভিনব ভাবরাশি আমাদের বলছে যে, আমাদের 
অন্তরে যে দ্বৈতভাঁবের কল্পনা আছে, কোন বস্তু স্বরূপতঃ ভাল বা মন্দ এবংবিধ 
যে কল্পনা আছে ও তাদের দাবানোর জন্য যে ততোধিক উৎকট বৃথা 
আশা রয়েছে_-এ সমস্তকেই পরিহার করতে হবে। এ ভাবরাঁশি আমাদের 
শেখাচ্ছে, জগতে উন্নতির রহস্ত প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, পরস্ত উচ্চতর দিকে তাঁর 
মোড় ফিরিয়ে দেওয়া । এ ভাবরাশি শেখাচ্ছে, এই জগৎ ভাল ও মন্দ দিয়ে 
প্রস্তুত নয়; প্রত্যুত এর উপাদান হচ্ছে ভাল, তাঁর চেয়ে ভাল এবং তাঁর 
চেয়ে আরও ভাল । সকলে গ্রহণ না কর! পর্যন্ত এ ভাব শান্ত হয় ন|। এ ভাব 
শিক্ষা দেয় যে, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছেড়ে দেবাঁর দরকার নেই ; 
সুতরাং যে-কোন মনোঁবৃত্তি, নীতি ব! ধর্মকে এ ভাব যে-অবস্থায় পাঁয়, সে- 
অবস্থাতেই সাঁদরে গ্রহণ করে, এবং সেগুলির উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ না 
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ক'রে বলে, “এ পর্যন্ত ভালই করেছ, এখন আঁরও ভাল করার সময় এসেছে ৷’ 
প্রাচীন কালে চিন্তা কর! হ'ত_মন্দকে বর্জন করতে হবে, এই নতুন 
শিক্ষানমারে বলা হয়, মন্দ রূপান্তরিত হবে__ভাঁল থেকে আরও ভাল 
করবার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি এই ভাব শিক্ষা দেয়, যদি পাবার 
আকাঁজ্ষা থাকে, তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য আগে থেকেই বিদ্যমান ; মানুষের 
যদি দেখবার সাধ থাকে, তবে সে দেখবে, সে পূর্ব থেকেই পূর্ণ 
বিগত গ্রীষ্মখতুতে গ্রীনএকারে যে সভাগুলি হয়েছিল, সেগুলি যে এত 
চমৎকার হয়েছে, তার একমাত্র কারণ, তুমি পূর্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত 
যন্ত্বরূপ হয়ে অন্তরে এ ভাব যাতে অবাধে প্রবেশ করে, তাঁর জন্য নিজেকে 
সম্পূর্ণ উনুক্ত রেখেছিলে, স্বর্গরাজ্য যে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান_নতুন চিন্তা- 
প্রণালীর এই সর্বোচ্চ শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর তুমি দণ্ডায়মান ছিলে। 
তুমি এই ভাব জীবনে পরিণত ক'রে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাবার উপযুক্ত 
আধাররূপে প্রভুকর্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছ, এবং যে তোমাকে এই 
অদ্ভুত কার্ধে সহায়তা করবে, সে প্রভুরই সেবা করবে । 
আমাদের শাস্ত্রে আছে-_‘মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততম। মতাঃ ৷? 
অর্থাৎ যারা আমার তক্তগণের ভক্ত, তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত । তুমি প্রভুর 
মেবিক1; স্থতরাং আমি যেখানেই থাকি না৷ কেন, ভগবৎপ্রেরণাঁয় তুমি যে 
মহোচ্চ ব্ৰতে দীক্ষিত হয়েছ, তাঁর উদ্যাঁপনে যে-কোন প্রকারে সহায়তা 
করতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী আমি তৎসাধনে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান ক বব 
ও তা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা! বলে মনে করব! ইতি 
তোমার চিরন্সেহাবদ্ধ ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
২৩৮ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত) 
রিজলী ম্যানর* 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ 
প্রিয় বন্ধু, 
বক্তৃতার নকলগুলি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনার কাঁছে গিয়ে পৌছেছে । 
আশা করি সেগুলি কোন কাজে আনতে পারে। 


EN I 
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আমার মনে হয়, প্রথমতঃ অনেক অস্কুবিধ! অতিক্রম করতে হবে; 
দ্বিতীয়তঃ তার! নিজেদের কোন কাঁজেরই উপযুক্ত মনে করে না_-এই হ'ল 
ও দেশের জাতীয় ব্যাধি; তৃতীয়তঃ তাঁর! এখনই শীতের সম্মুখীন হ'তে 
সাহস করছেনা; তিব্বতের লোকটিকে ইংলগ্ডে কাজ করার মতো! খুব 
শক্তমমর্থ বলে তারা মনে করে না। শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, 
কেউ ন| কেউ আসবে। 
বিবেকানন্দ 
পুন:__আমাদের বন্ধুদের আমার বড়দিনের অভিনন্দন জানাবেন 
-মিসেম ও মিঃ জনসন, লেডী মারগেসন (Lady Marges50n ), মিসেস 
ক্লার্ক, মিস হয়েস (1155 Hawes ), মিম মূলার, মিস ষ্টাল ( Miss Steel ) 
এবং বাকী সকলকে । বি 
শিশুকে আমার হয়ে চুম্বন ও আশীর্বাদ দিবেন। মিসেস স্টাডিকে 
আমার নমস্কার । আমরা কাজ করবই। “ওয়া গুরুজী কি ফতে ৷’ বি 


২৩৯ 
( মঠে সকলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত ) 
১৮১৫ 
প্রিয়বরেযুঃ 

সাগ্ডেল যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল, তাহ! পৌছিয়াছে_-এ-কথা লিখিতে 
ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে । তোমাদের জন্য লিখি-_ 

১। পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যদ্যপি তুমি 
কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও, তাহ! হইলেই ভবিষ্যৎ 
বিবাদের মূল পত্তন হইবে। 

২। কেহ তোমার নিকট অপর কোন টিং নিন্দা করিতে আসিলে 
তাহ! বিলকুল শুনিবে না-_শুনাও মহাপাপ, ভবিষ্যৎ বিবাদের সুত্রপাত 
তাহাতে। 

. ৩। অধিকন্ত সকলের দোষ সহ করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষম। করিবে এবং 
সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে 


+ ৭-১৩ 
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ভালবামিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, এ-কথা| বিশেষরূপে বুঝিতে 
পারিলেই সকলে ঈর্ধা একেবারে ত্যাগ করিবে ; দশজনে মিলিয়া একটা কার্য 
করা__আঁমাঁদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য এ ভাব আনিতে অনেক 
যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ করিতে হইবে । আমি তোমাদের মধ্যে তো বড় ছোট 
দেখিতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, 
আমি দেখিতে পাইতেছি। শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে) তার দৃঢ়নিষ্ট 
একট। মহাভিত্তিম্বর্ূপ। কালী ও যোগেন টাউন-হল মিটিং কেমন উত্তমরূপে 
সিদ্ধ করিল__কত গুরুতর কার্য! নিরঞ্জন সিলোন (সিংহল ) প্রভৃতি স্থানে 
অনেক কার্য করিয়াছে । সারদা কত দেশ পর্যটন করিয়! বড় বড় কার্ষের বীজ 
বপন করিয়াছে । হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষ। আমি যখনই মনে 
করি, তখনই নৃতন বল পাই। তুলসী, গুপ্ত, বাৰুরাম, শরৎ প্রভৃতি সকলের 
মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে । তিনি যে জহুরী ছিলেন, তাতে এখনও যদি 
সন্দেহ হয়, ত! হ'লে তোমাতে আর উন্মাদে তফাত কি? দেখ এদেশে শত 
শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ 
করিতেছে । ধীরে ধীরে__মহাঁকার্ধ ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বাঁরুদের 
স্তর পুঁতিতে হয়; তারপর একদিন এক কণ! অগ্নি-_-আর সমস্ত উচ্ছৃপিত 
হয়ে ওঠে! 

তিনি কাণ্ডারী ; ভয় কি? তোমর! অনন্তশক্তিমান্‌__সামান্ ঈর্যাবুদ্ধি ও 
অহংপূর্ণবুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের ক-দিন লাগে? যখনই এ বুদ্ধি আঁসিবে, 
প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর মন তার কাজে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গাম মিটে 
যাবে একদম। 

যে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ, তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, 
দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাঁটার দরকার, অর্থাৎ সকলে গু তোগু'তি 
ক'রে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে ছুই জনের অধিক 
থাক! উচিত নহে। একটা বড় হল, সেখানে পু'থি-পাটা বাঁখিবে । 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কালী, হরি, তুলমী, শশী প্রভৃতি অদল- 
বদল ক'রে, যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শান্বপাঠ করে, ও পরে সন্ধ্যাকালে আর 
একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা একটু ও সঙ্ধীর্তনাদি হয়। একদিন যোগ, 
একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে । এইমত 
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একটা! ০30০ ( পাঠের ক্রম ) করিয়। লইলে বড়ই মঙ্গলের বিষয়-_সন্ধ্যা- 
কালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকের! যাহাতে আসিতে পারে; এবং প্রতি 
রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ-কীর্তনাদি হওয়া উচিত, 
সেটা 911০-এর (সাধারণের ) জন্য । এই প্রকার নিয়মাদি ক'রে কিছুদিন 
কষ্ট ক'রে চালিয়ে দিলেই পরে আপন! হ'তে গড় গড় ক'রে চলে যাঁবে। উক্ত 
হলে যেন তামাক খাওয়া না হয়। তামাক খাবার একট! যেন আলাহিদা 
জায়গা থাকে । এই ভাঁবট! তুমি যদি পরিশ্রম ক'রে ধীরে ধীরে আনতে 
পারো, তা হ'লে বুঝলাম অনেক কাজ এগলে! | কিমধিকমিতি 
নরেন্দ্র 

পুঃ_-হরমোহন নাকি একট! কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার 

কি হ’ল? কালী, শরৎ, হরি, মাষ্টার, 3. 0. 18096 (গিরিশবাবু) 


যোগাড় ক'রে একটা যদি পাঁরো৷ তো ভালই বটে। -ন 
২৪০ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
১৮৯৫ 
অভিন্নহৃদয়েষু, 


এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম । ভারতবর্ষে কাঁধ 
হোক না হোক, কার্ধ এদেশে । কাহারও এক্ষণে আঁসিবার দরকার নাই। 
আমি দেশে গিয়ে কয়েকজনকে তৈয়ার ক'রে তুলব, তারপর পাশ্চাত্য দেশে 
কোন ভয় থাকিবে না। গুণনিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি 
সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্বাদ দিবে। ঝগড়াঝীটির মধ্যে থাকিবে না। 
কার সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায় ? মা জগবন্ব। তার শিয়রে। কালীরও 
চিঠি পেয়েছি__কাঁশ্মীরে যদি centre ( কেন্দ্র ) করতে পারো! তে! বড়ই ভাল 
হয়। যেখানে পারো একটা সেপ্টার কর।-"এখন এদেশে আর বিলেতে 
আমার গোড়া বেঁধে গেছে 3 কারু সাধ্যি কি তা টলায়? নিউইয়র্ক এবার 
তোলপাঁড়! আসছে গরমিতে লণ্ডন তোলপাড় ! বড় বড় হাঁতী দিগৃগজ ভেসে 
যাবে। পুঁটি-পাটার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা 
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দেখি, হুহুঙ্কারে ছুনিয়া তোলপাড় ক'রে দেবো । এই তো! সবে সন্ধ্য রে 
ভাই! 
দেশে কি মীম আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি 1067 ০1995দের 
education (নিমশ্রেণীদের শিক্ষা ) দিতে পারো, তা হ'লে উপায় হ'তে পারে। 
জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে_ বিদ্যা শেখাতে পারো? বড়-মান্যের! 
কোন্‌ কালে কোন্‌ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় 
কাজ গরীবের! করে। টাক! আঁদতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি 
মানুষ আছে? দেশের লৌকগুলে| বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার 
করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে ক'রে ক'রে খরচ হয়ে 
গেছে। 
কারুর সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে মিলেমিশে চলে যাও-_এ দুনিয়া বড়ই 
ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহাঁয়--এমন কাজ 
এবার হবে যে, তোর! অবাঁক্‌ হয়ে যাবি। 
ভয় কি? কার ভয়? ছাঁতি বজ্র ক'রে লেগে যাঁও। কিমধিকমিতি 
বিবেকানন্দ 


পুঃ_দারদা কি বাঁওল! কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য 
করবে, সে মতলবট। মন্দ নয়। কাঁরুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই । Criticism 
(বিরুদ্ধ সমালোচন! ) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয়, 
সকলকে সাহায্য করবে ; যেখাঁনটা ভাল না বোধ হয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। 
পরস্পরকে ০1০5০ (বিরুদ্ধভাবে সমীলোচনা ) করাই সকল সর্বনাশের 
মূল! দল ভাঙবার এটি মূলমন্ত্র । ‘ও কি জানে? “সে কি জানে? “তুই 
আবার কি করবি ?-_আর তার সঙ্গে এ একটু মুচকে হাঁসি, এগুলো হচ্ছে 
ঝগড়া-বিবাঁদের মূলস্কুত্র। 
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২৪১ 
(স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে লিখিত ) 
ও নমো ভগবতে বাঁমকুষণীয় 
১৮৭৯৫ 

কল্যাগবরেষু, 

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই । সবিশেষ 
কিছুই নাই, এই মাত্ৰ । আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎমরের 
প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দো শীত! তবে এদের 
বিদ্যের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটার নীচের তল| মাটির ভেতর, 
তাঁর মধ্যে বৃহৎ বয়লার-_সেখান হ'তে গরম হাওয়া ব। ষ্টাম ঘরে ঘরে রাতদিন 
ছটছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দৌষ যে, ঘরের ভেতর 
গরমি কাল আর বাইরে জিরোর (শূন্যের ) নীচে ৩০।৪* ডিগ্রি! এদেশের 
বড় মানুষের অনেকেই শীতকালে ইউরোপে পালায়_ইউরোঁপ অপেক্ষাকৃত 
গরম দেশ। 

যাক, এক্ষণে তোমাকে গোটা-ছুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার 
জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশগুলি রোজ একবার ক'রে পড়বে এবং 
সেই রকম কাজ করবে। সারদার চিঠি পাইয়াছি-_সে উত্তম কার্য করিতেছে 
কিন্ত এক্ষণে ০:42015900 ( সম্ঘবদ্ধ হইয়। কাৰ্য কর! ) চাই। তাহাকে 
আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন, আশীর্বাদ__তারকদাঁদ। প্রভৃতি সকলকে দিবে । 
তোমাকে আমার এই ক-টি উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে 
organizing Power ( সঙ্ঘগঠন ও পরিচাঁলন-শক্তি ) আছে--এ-কথা ঠাকুর 
আমায় বললেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীপ্রই তীর আশীর্বাদে ফুটবে । 
তুমি যে কিছুতেই centre ০£ 8:৪6 (ভারকেন্দ্র) ছাঁড়িতে চাঁও না, 
ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) 
ছুই হওয়| চাই। 

১। এ জগতে যে ত্ৰিবিধ দুঃখ আছে, সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা! 
নৈসগিক (natural ) নহে, অতএব অপনেয়। 

২। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আঁধিভৌতিক দুঃখের কারণ 
“জাতি” অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত নর্বপ্রকাঁর জাতিই এই দুঃখের 
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কারণ। আত্মাতে স্বী-পুং-বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে-প্রকার পঙ্ধ দার 
পঙ্ক ধৌত হয় না, সে-প্রকার, ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়। সম্ভব 
নহে। 

৩। কুষ্ণাঁবতারে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ ‘অবিদ্যা’ । 
নিষ্কাম কর্ম দ্বার! চিত্রশুদ্ধি হয়; কিন্ত “কিং কর্ম কিমকর্মেতি? ইত্যাদি 
(কোন্টি কৰ্ম, কোন্টি অকর্ম__এই বিষয়ে জ্ঞানীরাঁও মোহিত হন )। 

৪। যে কর্মের দ্বারা,এই আত্মভাঁবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্বার! 
অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম। 

৫। অতএব ব্যক্তিগত, দেশগত ও কাঁলগত কর্মীকর্মের সাধন । 

৬। যজ্ঞাদি প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথ৷ জাত্যাদি কর্ম; আধুনিক 
সময়ের জন্য তাহ! নহে। 

৭। বামকষ্জাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎ্পত্তি হইয়াছে । 

৮। বামকুষ্াবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতারূপ শ্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস 
হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বার! সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে । অপিচ এ 
অবতারে রজোগুণ অর্থাত্নামযশাদির আকাঁজ্ষা একেবারেই নাই, অর্থাৎ 
যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য ; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, 
ক্ষতি নাই। 

৯। প্ৰাচীন কালে বা আধুনিক কালে সা্প্রদাঁয়িকের৷ ভুল করে নাই। 
They have done well, but they must do better (তাহারা 
ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাঁল করিতে হইবে )। 
কল্যাণ-_-তর-_তম। 

১০। অতএব সকলকে-যেখানে তাহারা আছে, সেখানেই গ্রহণ 
করিতে হইবে, অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না৷ করিয়| উচ্চতর ভাবে 
লইয়া যাইতে হইবে। তথ| সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা 
উত্তম, কিন্তু উৎকৃষ্ট-তর-_তম করিতে হইবে। 

১১। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবন। নাই; এক 
পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। 

১২। সেইজন্যই রামরুষ্ণাবতাঁরে 'স্তবীপগুরু'-গ্রহণ, মেইজন্যই নারীভাব- 
সাধন, সেইজন্তই মাতৃভাব-প্রচার । 


পত্রাবলী ১৯৯ 


১৩। সেইজন্যই আমার স্বী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ । উক্ত মঠ 
গাগাঁ, মৈত্ৰেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাঁপন্না। নাঁরীকুলের 
আকরম্বরূপ হইবে । 

১৪। চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কাধ হয় না। প্রেম, সত্যান্রাগ ও 
মহাবীর্ষের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষ্ম্‌ (স্থতরাঁং * 
পৌরুষ প্রকাশ কর )। 

১৫। কাহারও সহিত বিবাঁদ-বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা! 
শিখাইবার আছে শিখাঁও-_অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your 
message, leave others to their own thoughts (তোমার যাহ! 
শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়| থাকুক )। 'সত্যমেব 
জয়তে নানৃতং’-তদ| কিং বিবাদেন ? (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় 
কখনও হয় না; তবে বিবাদের প্রয়োজন কি?) 

এক্ষণে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিষয়কাঁধ শিখাই। প্রথমতঃ যখন আমাকে বা 
অন্য কাহাকেও পত্র লিখিবে, তখন পূর্বপত্র পাঠ করিয়া সকল প্রশ্নের 
উত্তর দিবে। বাজে খবর দিবে না। গম্ভীর ভাব রাখিতে হইবে । বাল্য- 
গাভীর্ধভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব 
দূর করিবে, সম্প্রদায়-বুদ্ধিবিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাঁপাঁপ। 

ম্যাক্দ্মূলর তোমাদের এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। তাহাকে বিনয়পূর্ণ 
উত্তর দিয়াছ কি না, এ-কথা লেখ নাই। আমি কাহাকে টাক! পাঠাইব, 
তাহা লেখ নাই। কেমন করিয়া পাঠাইব ?---প্রায় দেড় মাসে একখান! 
পত্র আসে, একট। ভূল শোধরাইতে তিন মাস লাগে। এই কথ! সদা মনে 
রাখিবে। সারদার পত্রে অবগত হইলাম ]ব. 31796 ( ঘোষ ) আমাকে 
যীশুুষ্টাদির সহিত তুলন! করিয়াছেন। ও-সকল আমাদের দেশে ভাল বটে ; 
কিন্তু এদেশে ছাপাইয়| পাঠাইলে আমার অবমানের সম্ভাবনা । আমি কাহারও 
ভাবে ব্যাঘাত করি না, আমি কি মিশনরী? যদি কালী এ-সকল কাগজ 
এতদেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ করিবে । কেবল 
Address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট, proceeding5এ (কা 
বিবরণীতে) কোন আবশ্তক নাই । এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক মান্তগণ্য 
নরনারী আমায় শ্রদ্ধা করেন। মিশনরী প্রভৃতির! বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে 
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হার মানিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকল কার্যই নান! বিস্বের মধ্যে 
সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের জয় হয়। হাডসন 
(Hudson) নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার 
কোন আবশ্যক নাই। প্রথমতঃ অনাবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ তাহা! হইলে আমি 
* হাডসন প্রভৃতি ফেরুপুর্ধের সমদেশবর্তাঁ হইব । তুমি উন্মাদ নাকি? আমি 
এখান হইতে কে এক হাড সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় 
হাডসন বাঁড্সনের গুরুর গুরুর! আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি 
কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ও-সকল 
দেশে চলুক, হানি নাই। ও-সকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর 
কার্ষের জন্য । যখন তাহা! সমাহিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। 
আমার প্রত্যেক পত্রাদি গোপন করিবে, ঝট করিয়া কাগজে ছাঁপাইবে ন!। 
নামযশের এ দায়--কিছু গোপন রাখ! যায় না। আমার চিঠি পূর্বের ভাবের 
মতো হাটের মাঝে পড়িবে না। কথ! কানে হাঁটে, মনে রাখিবে। মা" 
ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঁঠ জায়গা অন্গমন্ধান করিবে । 
ঠাকুরের কাছে সকল কার্ধের প্রারস্তে প্রার্থনা করিবে । তিনি সৎ পন্থা 
দেখাইবেন। একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তাঁর পর বাড়ী ঘর সব হবে। 
আমাদের মঠ ধীরে ধীরে হবে, ভাঁবন! নাই। যখন আমাকে চিঠি লিখবে, 
বিশেষ চিন্তা ক'রে আবশ্যক সমাচার বিস্তারিতভাবে দিবে_-অনাবশ্তক 
অর্থাৎ ঝগড়াঝাটি আমার শুনিবার সময় নাই। 
কাঁলী প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য করিতেছে । সকলকেই আমার 
প্রেমালিঙ্গন দিও । মান্দাজীদের সহিত মিলে মিশে কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে 
একজন তথায় যাইও । নামষশ কর্তৃত্বের বাসন! জন্মের মতো! ত্যাগ করিবে। 
আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য করিতেছেন-__ইহাঁতে 
তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। 
শাকচুনী যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়ীছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু 
প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদৌষ। দ্বিতীয় ৪৫16707 ( সংস্করণ )-এ শুদ্ধ 
করিতে বলিবে ৷ এই কথা মনে সদ! রাখিবে যে, আমর! এক্ষণে জগতের সমক্ষে 
দণ্ডায়মান। আমাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, 
শুনিতেছে__এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য করিবে। 


পত্রাবলী ২০১ 


যদি তুমি__কাহাকে টাক! পাঁঠাইব অর্থাৎ__কাহাঁর নামে লিখিতে, তাহা 
হইলে আজই আমি টাকা পাঠাইতাম। টাক! পাইবামাত্রই জমি খরিদ 
করিবে । আপাততঃ আমার নামে খরিদ করিবে। পরে আমাদের মঠের জন্য 
একটা জমি দেখিতে থাঁকো। কাছাকাছি হওয়া চাই, অর্থাৎ দুইটা জমি 
যাহাতে অতি নিকটে হয়, এমত চেষ্টা করিবে। কলিকাঁত! হইতে কিছু দুরে 
হয়, চিন্তা নাই ; যেখানে আমর! মঠ বসাইব, সেথাই ধুম মাঁচিবে। 

মহিম চক্রবর্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম-__এগ্ডিস্‌ পর্বতে এক্ষণে 
গয়াক্ষেত্র বনিয়! গেল যে! মে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও 
আমাদের বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রণয়-সস্ভাষণ দিবে ।...পরকে মারিতে 
গেলে ঢাল খাঁড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে। 
কালীর ইংরেজী দিন দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে । সাঁরদার ইংরেজীর 
অধোগতি হইতেছে ; তাহাকে 110২০755516 ( ফেনাঁনে। ভাষা) পরিত্যাগ 
করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় 1০575 951০ লেখা বড়ই দুষর। 
তাহাকে আমার লক্ষ “সাবাঁস্‌--ওহি মরদ্কা কাম। তাঁরকদাদাকেও 
£rammar (ব্যাকরণ )-টা একবার উলটে নিতে বলবে। তারকদাদার 
ইংরেজী ক্রমশঃ দুরস্ত হয়ে আসছে। সকলেই we] ৭০০০, “সাবাস, 
বাহাছুরে। আরম্ভ অতি সুন্দর হয়েছে । এ ভৌলে চল। ঈর্ধা-সপিণী যদি 
না আসে তে। কোন ভয় নাই, মা ভৈঃ। ঘদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে 
ভক্ততম| মতাঃ’। সকলে একটু গভ্ভীরভাব ধারণ করিবে । 

আমি হিন্দুধর্মের উপর কোন পুস্তক এক্ষণে লিখিতেছি না। তবে আমার 
মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি । Every religion is an expression, a 
language to express the same truth, and we must speak to 
each in his own language.”—সারদ| এ কথা বুঝিয়াছে বেশ । হিন্দুধর্ম 
পরে দেখা যাইবে । হিন্দুধর্ম বললে কি এদেশের লোক আমে? সঙ্গীর্ণ 
বুদ্ধির নামে সকলে পাঁলায়। আসল কথা, ভীর ধর্ম; হিন্দুরা বলুক হিন্দুধর্ম 
_তদ্বং সর্বে(সেইরূপ সকলে)। তবে ধীরে ধীরে__শনৈঃ পন্থাঃ। নবাগন্তক 


১. প্রত্যেক ধর্ম সত্যের এক একটি প্রকাশ. সেই একই সত্যকে প্রকাশ করিবার এক-একটি 
ভাষা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নরনারীর সহিত তাহার নিজ ভাষায় কথা কহিতে হইবে । 


২০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দীননাথকে আঁমার আশীর্বাদ দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্প, সর্বদাই 
লেকচার, লেকচার, লেকচার । Purity—patience—perseverance 
(পবিত্রতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়)! মহেন্দ্ৰ মাষ্টার প্রভৃতি সকলকে আমার 
প্রেমালিঙ্গন দিও। মা-ঠাকুরানীকে আমার কোটি সাষ্টা্গ। গোঁলাপ-মা, 
যোগীন-মা প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কার । অনেকে যে তাঁর কথা এক্ষণে 
শুনছে, তাদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে বলিবে; কিছু কিছু 
‘পেলা’ না নিলে মঠ চলবে কি প্রকারে? এ-কথা সকলকে খুলে বলতে হবে 
বইকি! 

বিদেশ হ'তে যদি কেউ কিছু আমার নামে পাঠায়, তাদের চিঠির জবাব 
দিবে। ওটা একটা সাধারণ ভদ্রতা । ভবনাথ, কালীকষ্ণবাৰু প্রভৃতিকে সঙ্গে 
নিয়ে কাজ করবে। সাগ্ডে অর্থাভাব লিখছেন, তথাহি তারকদাদ|। বলি 
এতগুলো লোক তাকে মানে, আর একট! মঠ চলে না? তোমাদের কারুর 
কারুর মধ্যে একট! গুজোগুজি ভাব এখনও আছে; সেট! যেদিন একেবারে 
অপস্থত হবে, সেদিন হতেই সকলবিধ কল্যাণ হবে। 

এদেশ হ'তে শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে 
একটু বাজলে, দেশে মহাধ্বনি হয়; তারপর এদেশের লোকের! মহাধনী 
ও ছাঁতিওয়ালা! দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই 
নাই! 

ক্ৰমশঃ প্রকাশ্য । তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? এ সঙ্কীর্ণ ভাবের 
দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে । তার বিনাশ না হ'লে কল্যাণ অসম্ভব । 
আমার যদি টাকা থাকিত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী-পর্যটনে পাঠাতাম। 
কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আমে না। ক্রমে দেখা যাঁবে। 
প্রভুর ইচ্ছা। সকল বড় কাঁজ ধীরে ধীরে হয়। দুটো জমির কথ! ভুলবে না 
এবং তোমাদের মধ্যে কে এ কার্ধের ভার লইবে, তাহা লিখিবে ; অপিচ 
গিরিশ ঘোষ ও অতুলের সহিত পরামর্শ করিবে। জমি আমার নামে খরিদ 
করিবে, অর্থাৎ মোট কথ। এই-_“অর্থমনর্থমূঠ$ যার হাঁতে থাকিলে কারুর মনে 
ঈর্ধা হবে না, তারই হাতে থাকা ভাল। সাণ্ডেলকে-_লাটুকে গরম কাপড় (তার 
মনের মতো) কিনে দিতে বলেছি, এবং গোপাঁলদাঁদাকে টাকা পাঠাতে বলেছি 
এবং হুটকোকে টাকা দিতে বলেছি__তাঁর খণ-পরিশোঁধের জন্য । 


পত্রাবলী ২০৩ 


দক্ষ ও হরিশের কথা কেউ লেখ নাই কেন? তাদের তোমরা খবর 
নাও কিনা? সাগ্ডেল দুঃখ পাচ্ছে, তার কাঁরণ তাঁর মন এখনও গঙ্গীজলের 
মতন হয় নাই, নিষ্কাম এখনও হয় নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম 
সিধে করে তো আর কোন দুঃখ থাকিবে না। বাঁখাঁলকে, হরিকে আমার 
বিশেষ আলিঙ্গন প্রণাম জানাইবে। তাঁদের বিশেষ যত্ব করিবে। তোমরা 
রাখালকে দিন-ছুই জবরদস্ত ব্রত করিয়ে দিয়েছ নাকি? কাঁজট! ভাল কর 
নাই। যাক্‌, চর্বি মারা যাঁবে। রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস_এ 
কথা ভুলো না। 

কিছুতেই ভয় থেও না। যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, 
ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে? ভবেয়ঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ 
কঠ্ঠাগত হউক), তথাপি ডর পাবে ন!। সিংহ-বিক্রমের সহিত অথচ 
কুন্থমমিব” (ফুলের মতে! ) কোমলতার সহিত কার্য করিবে। এবারকাঁর 
মহোৎসবে খুব ধুম মাতাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ মহাপ্রসাদ, 
সরাভোগ, দীড়াপ্রসাদ ইতি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত-পাঠ। বেদ 
বেদান্ত পুঁথি একত্র ক'রে আরতি করবে, এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেল! আদায় 
করিবে। পুরানে! ডৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। “আমন্র়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং 
ভগবত রামরু্ণ্ত বহুমানপুরঃসরঞ্চ ইত্যাকার একট! লাইন লিখে তারপর 
লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মতিথি-মহোৎসব এবং মঠ চালাইবার খরচের জন্য 
আপনার সহায়তা প্রয়োজন। যদি আপনার অভিমত হয় তো অমুক স্থানে 
অমুকের নিকট টাকা! পাঠাইবেন-_ ইত্যাদি । যদি মনে কর যে, আমার 
নামে সই করলে লোকে টাকা দেবে তো সই ক'রে দিও অর্থাৎ ছাপিয়ে দিও । 
যদি না হয়, তে! যেমন ০:41051115 (সাধারণতঃ) 'রামরুফ্সেবকাঃ সন্ন্যাসিনঃ? 
অথবা ওঁ প্রকার কোন রকম । আর এক পাত! ইংরেজীতে লিখিবে। লির্ড 
(প্রভু) রামরুষ্ণ” শব্দের কোন অর্থ নাই ; উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজী 
অক্ষরে ‘ভগবান’ লিখবে । তারপর এক আধ লাইন ইংরেজী লিখিয়৷ দিবে। 


The Anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna 
Sir, 
We have great pleasure in inviting you to join us in 
celebrating the —th anniversary of Bhagaban Ramakrishna 


২০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


Paramahamsa. For the celebration of this great occasion 
and for the maintenance of the Alambazar Math, funds 
are absolutely necessary. If you think that the cause is 
worthy of your sympathy, we shall be very grateful to 
receive your contribution to the great work. 

(Place) « Yours obediently 
(Date) (Name)? 


যদি যথেষ্ট অর্থনংগ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ ক'রে বাকি একটা ফাণ্ড ক'রে 
রাখবে এবং তোমাদের খরচ তা হ'তে চাঁলাবে। 

ভোগের নাম ক'রে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড়ে ভাত খাওয়াবে 
না। দুটো ফিলটার তৈয়ার করবে। সেই জলে রানা ও খাওয়া দুইই । 
ফিলটার করবার পূর্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তা হ'লে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন। 
সকলের স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটিতে শোওয়! ত্যাগ করিবে, 
পারো, যদি__অর্থাৎ যদি পয়স| জোটে তো বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় 
ব্যারামের প্রধান কারণ। এ সকল টাকার কাজ। সারদা তাঁর বন্ধুদের 
পত্র লিখুক, ও প্রকার সকলে চেষ্ট! কর। আমি এখানে চেষ্টা করছি বইকি! 
কিন্তু খালি আমার উপর কোন কাজে নির্ভর করিবে না। ভোগের 
বিষয় তোমাকে লিখি_-কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ পায়পান্ন চড়াইবে 5 তিনি তাহাই 
ভালবাধিতেন। ঠাকুরঘর অনেকের সহায়ত! করে বটে, কিন্ত রাজসিক 
তামসিক খাওয়া-দাওয়ায় কোন কাজ নাই। আঙল-বাকানো এবং ঘণ্টার 
বিকট আওয়াজ কিঞ্চিৎ কমি ক'রে কিঞ্চিৎ গীতা-উপনিষদাঁদি পাঠ করিবে I 
অর্থাৎ Materialism ( জড়োপাঁসনা ) যত কম হয় এবং Spirituality 


ভগবান শ্রীরামকৃষের জন্মোংসব 
১. মহাশয়, 
আমরা আপনাকে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তম জন্মোংসবে আমাদের সহিত 

যোগদানের জন্য সানন্দে আমন্ত্রণ করিতেছি এই পুণ্য দিনের অনুষ্ঠানের জন্য এবং আলমবাজারের 
মঠ পরিচালনার জন্য অর্থের একান্ত আবগ্তক। আপনি যদি মনে করেন যে, এই উদ্দেগ্টি আপনার 
সহানুভূতির যোগ্য; তবে এই মহৎ কার্ষে আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ কৃতাৰ্থ হইব। 

(স্থান) ভিবদীয় বিনয়াবনত 

(তারিখ) (নাম) 


পত্রাঁবল ২০৫ 


( আধ্যাত্সিকত। ) যতই বাড়ে, এই কথা আর কি। সাণ্ডেল লিখছেন যে, 
হাজার হাজার লোক খালি ঘণ্টা নাড়া দেখতে আসে । যদি এ কথা সত্য 
হয় তে। ও-প্রকার লোক ন! আদাই ভাল। ওরা মেঠাই খেতে আসে; 
এদিকে মঠের লোক ন! খেতে পেয়ে মার! যায়, তখন হাজার হাজার লোক 
কোথায়? আর আমর! কি সর্বত্যাগ ক'রে সাগ্ডেলের জন্য ঘণ্ট। বাজাতে 
এসেছি? সাণ্ডেল কাসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়! তাঁর এতই 
ভাল লাগে। অর্থাৎ তিনি তার ছেলেদের মুখে খাচ্ছেন_-তোমার ঘণ্টানাড়ার' 
মধ্যে নয়। তাঁদের একচুল কষ্ট দিয়ে তোমার ঘণ্টানাড়! সমস্তই বিফল হয়, 
অপিচ অমঙ্গল হয় তোমার নিজের। এ কথাটা রোজ একবার মনে রেখে।। 
তিনি তোমার একলার জন্য ব| সাণ্ডেলের জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য ? 
যদি জগতের জন্য, ত! হ’লে জগৎস্থদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই 
ভাবে তাকে 0:5561 করতে (লোকের কাছে ধরতে) হবে। মেইজন্ সুরেশ 
দত্তের পু'থিতে যে আঁবোল-তাবোলগুলো আছে, সেগুলো দুর ক'রে দিতে 
হবে--বুঝতে পেরেছ কি? ওগুলে| --’বাৰুর বুদ্ধিতে বোধ হয় জুরেশ দত্ত 
লিখেছে_হরিবোল হরি! যাক্‌, তার উদ্দেশ্য ভাল, কেবল সেই ছোট বুদ্ধি ॥ 
দক্ষিণেশ্বরের ভট্চাঁধ্যির জীবনচরিত- মাষ্টার মহাশয় জানে, স্থরেশ বাবু 
লেখে, 'রামকুষ্ণ পরমহংস” তাঁরা এখনও দেখতে পায় নাই। দুনিয়া তাঁদের 
দক্ষিণেশ্বরের কুটুরি। হে প্রভু, হে প্রভু! তবে You must not identify 
yourself with any life of Him written by anybody, nor give your 
sanction to any.> যতক্ষণ আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন 
ভয় নাই। এ সকল কথা তোমর! কাউকে ব’লে| না-_অর্থাৎ সুরেশ দত্তের 
উদ্দেশ্য ভাল, বইও বেশ লিখেছে-_চলুক, কিছু কাজ হবে। তবে তারা 
তাঁকে কি. ঘোড়ার ডিম বুঝেছে? সাণ্ডেল আমাকে তিন পাত! লেকচার 
দিয়েছে যে, মা-ঠাকুরানীকে ভক্তি করতে হবে এবং তিনি আমায় কত দয়া 
করেন। সাঁণ্ডেলের এই মহা আবিক্ধিয়ার জন্য ধন্যবাদ ! তাঁর [ বিষয়ে ] একট! 
কিছু লিখবে| মনে করি ; কিন্ত ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক্‌, তীর ইচ্ছা হয় তো 


১ তার জীবনচরিত যে-কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়িত ক'রো না, 
বা তা অনুমোদন ক’রো না। 


২০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


কালে কালে হবে। মহেন্দ্র বাবু মঠ এক প্রকার চালাচ্ছেন; তাঁকে শত শত 
ধন্যবাদ ; তিনি অতি মহৎ। সাগ্ডেলকে বলবে, যদি প্রভুর ইচ্ছ| হয়, তাঁর সাড়ে 
পাচ সিকের চাকরি আর তিন কড়াঁর বুদ্ধি শীঘ্রই ঘুচবে। তবে তার.কর্ম 
বাজার-হাঁট ইত্যাদি কর1) সেই কর্ম মন দিয়ে করলে_-অর্থাৎ তার ছেলেপুলের 
সেবা করলেই তাঁর পরম কল্যাণ হবে। লেকচার-ফেকচাঁর সে এ জন্মের 
মতে। সিকেয় তুলে রাখুক, আসছে বারে দেখা যাবে। তাকে নিজের বুদ্ধি 
খরচ করতে বারণ ক'রো। যেমনটি বলি দাগ! বুলিয়ে যাঁক্‌, নইলে উলটো 
উৎপত্তি ক'রে বসবে। “হা জী ই! জী করতে রহিও বৈঠি আপনা ঠাম্‌ঃ। 

যোগেন কেমন আছে? হুটকো কি চাকরি করতে যাঁচ্ছে-_কি করছে? 
হুটকোকে একটু লেখাপড়া শেখাবে_-এখনও বয়স আঁছে। সব খবর খুলে 
লিখতে হয়__এ-কথা। খুব মনে রেখো । গুপ্ত পড়ছে শুনছে কেমন? তুলসী, 
লেটোঁকে ঘুমুতে দিও, যা খেতে চায় দিও, তাড়া দিও না৷ বিলকুল। বাবুরাঁম কি 
করছে; হরি, রাখাল কেমন আছে ইত্যাদি বিলকুল লিখবে । সকল কথা 
খোলস! ক'রে শুনবে__-আবোল-তাবোল কে কি বললে হরমোহনী ডৌলে 
লেখবার দরকার নাই । হরমোহনের সাংসারিক অবস্থা কেমন? তারকদাঁদা 
খুব কাজ করছে; বাঃ! বাঃ! সাবাস! এ-রকম চাই। এক-একট! 
নক্ষত্রের মতো। ছুটে পড় দিকি ! গঙ্গা! কি করছে? রাজপুতানায় কতকগুলো 
জমিদার তাকে মানে; তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে মঠের জন্য টাক! 
পাঠাতে বলো) 

শীকচু্লীর বই এইমাত্র পড়লাম। তারে আমার লক্ষ-লক্ষাঁধিক প্রেমীলিঙ্গন 
দিবে। তার কণে তিনি "আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শীকচুন্নী! শীকচুনী 
ওঁ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎ্সবে শীকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে 
যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তে| চুম্বক চুম্বক ক'রে যেন পড়ে । 
শীকচু্নী একটাও আবোল-তাবোল তে| লিখে নাই। আমি তার পুথি পড়ে 
যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব! শীকচুন্রীর পুঁথি যাতে খুব 
বিক্রি হয়, সকলে পড়ে ( মিলে ) চেষ্টা করবে। তাঁর পর শাঁকচুনীকে গায়ে 
গায়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাঁস্‌, শীকচুী ! সে তীর কাজ 
করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তাঁর কথা শোনাক-_এর চেয়ে তার 
আর কি ভাগ্য হবে ?""শশী, শীকচুনীর পুঁথি and শীকচুনী himself 


পত্রাবলী - ২০৭ 


(নিজে) must electrify the masses ( জনসাঁধারণে শক্তিসঞ্চার 
করবে )। আরে মোর শাঁকচুনী, তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই । 
প্রভু তোর কণে বহুন, দ্বারে দ্বারে তার নাম ্ুনাও। সন্যাসী হবার আবশ্যক 
কিছুই নাই। শশী, "৪55 ( জনসাধারণ )-এর মধ্যে সন্ন্যাসী হওয়| উচিত 
নয়। শশাকচুন্ী is the future apostle for the masses of Bengal 
(বাঙলার জনসাধারণের নিকট ভাবী বার্তাবহ)। শাঁকচুদ্নীকে খুব যত্ন 
করবে! তার বিশ্বাস-ভক্তির ফল ফলেছে। শাকচুন্নীকে এই ক-টা কথা 
লিখতে বলো__তাঁর তৃতীয় খণ্ডে, প্রচার খণ্ডে ঃ 

“বেদবেদীন্ত, আর আঁর সব অবতার যা কিছু ক'রে গেছেন, তিনি একল! 
নিজের জীবনে ত| ক'রে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত 
অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। কেন না, He was the explanation 
(তিনি ব্যাখ্যাম্বরূপ ছিলেন )। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে 
সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাঁবে। 
মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ত্রাঙ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ 
সব তিনি দুর ক'রে দিয়ে গেলেন । আর তিনি বিবাঁদভগ্রন-_হিন্দু-মুমলমাঁন- 
ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ওঁ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, 
ত অন্ত যুগের ; এ সত্যযুগে তার প্রেমের বন্যায় সব একাকার ৷! 


এই ভাবগুলে| তার ভাঁষায় বিস্তার ক'রে লিখতে বলবে। যে তাঁর পূজ৷ 
করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান্‌ হবে_ মেয়ে বা পুরুষ । 
আর এবারে মাতৃভাব_-তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন, তিনি যেন আমাদের 
মা__তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখতে হবে । ভারতে দুই মহা- 
পাঁপ-_মেয়েদের পাঁয়ে দলাঁনো, আর ‘জাতি জাতি’ ক'রে গরীবগুলোকে পিষে 
ফেলা | He was the Saviour of women, Saviour of the masses, 
Saviour of all high and low.> আর শাঁকচুনী ঘরে ঘরে তীর পূজা 
করাক। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ_-তীর পূজোঁয় সকলের অধিকাঁর। 
যে ঘটস্থাপন! বা প্রতিমা ক'রে তার পূজ| করবে_মন্্র হোক বা না হোঁক__ 


১ তিনি নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের 'উদ্ধারকর্তা। 


২০৮, স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


যেমন ক'রে যে-ভাঁষায় যার হাত দিয়ে হোঁক-__খালি ভক্তি ক'রে যে পুজা 
করবে, সেই ধন্য হয়ে যাঁবে।__এই ডৌলে লিখতে বলে|। কুছ পরোয়া নাই; 
প্রভু তাঁর সহায় হবেন। কিমধিকমিতি নরেন্দ্র 


পুঃ_মোক্ষমূলরকে--তিনি ভারতের পরম সহায়-_এই ভাবে পত্র লিখিবে। 
বোধ হয় লিখিয়াছ !-::সে বই আমি অনেকদিন দেখেছি, তাতে আমার ভাবের 
আভামও আছে। 

যে অভিধাঁনের বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিলে, ত! দু-চার জন বন্ধুকে 
পাঠিয়েছি_কি ফল হবে, তা জানি না। তুমি একখানা নারদ-আর 
শাত্িল্যন্থত্র এবং একখান ‘যোগবাশিষ্ঠ--যা কলকেতাঁয় তর্জম| হয়েছে__-ত| 
পাঠিয়ে দিতে সাণ্ডেলকে বলবে ।  যোগবাশিষ্টে'র ইংরেজী তর্জমা, বাংলা 
নয়। ইতি 

শীকচুন্নী যেন আমার ০pini০n (মত ) in his ০০০1 ( তার পু খিতে ) 
না ছাঁপে। তাকে মুখে তুমি বলবে,_অথব পড়ে শুনাবে। যাঁকে তাকে 
আমার correspOndence ( চিঠিপত্র ) পড়তে দিবে না । এ-মমস্ত private 
(ব্যক্তিগত )। কথা কানে হাটে। ইতি 

নরেন্দ্র 


২৪২ 
আমেরিকা* 
১৮৯৫ 

প্রিয় আলাদিঙ্গ, 

আমাদের কোন সঙ্ঘ নেই আমরা কোন সঙ্ঘ গড়তেও চাই ন1। স্ত্রী 
বা পুরুষ যে-কেহ যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায়, 
সে-বিষয়ে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 

যদি তোমার ভিতরে শক্তি থাকে, তবে তুমি কখনই অপর পাঁচজনকে 
আকর্ষণ করতে অনমর্থ হবে না। আমরা কখনই থিওসফিদ্টদের কার্ধপ্রণাঁলী 
অনুসরণ করতে পারি না__তাঁর সোজা কারণ এই যে, তাঁরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ 
সম্প্রদায়, আর আমর! তা নই । 


পত্রাবলী ২০৯ 


আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে_ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ। এক-একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা 
দিয়ে গড়ে তোল! ছাড়া আমার অন্য কোন উচ্চাকাজ্া নেই। আমি অতি 
অল্পই জানি__সেই অল্পম্বল্প য| জানি, তার কিছু চেপে ন! রেখেই শিক্ষা 
দিয়ে যাই। যে বিষয়ট। জানি না, স্পষ্টই স্বীকার করি যে, সেট! আমার 
জান। নেই। আর থিওসফিনট, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ 
থেকেই হোক, লোক কিছু সাহায্য পাচ্ছে জানলে আমার.এত আনন্দ হয়, তা 
কিব'লব। আমি তে] সন্যাসী_স্থতরাং এ জগতে আমি কারও গুরু ব! 
প্রভু নই, আমি নিজেকে সকলের দাম মনে করি।-*'যদি লোকে আমায় 
ভালবাসে বানক, তাদের খুশি ; স্বণা করে করুক-_তাদের খুশি । 

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকে করতে হবে--প্রত্যেককেই 
নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে। আমি কোন সাহাষ্য খুঁজি না, পেলে 
তা ত্যাগ করি নাঃ আর জগতে কোন সাহায্য দাবি করবার অধিকারও 
আমার নেই। কেউ যে আমায় সাহায্য করেছে বা করবে, আমার প্রতি 
সে তার দয়া, তাতে আমার দাঁবিদাওয়| কিছু নেই ; এ জন্য আমি চিরকৃতঙজ্ঞ 

যখন সন্যাসী হই, তখন বুঝেসঝেই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম; 
বুঝেছিলাম, অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো 
ভিখারী ; আমার বন্ধুর! সব গরিব ; গরিবদের আমি ভালবাসি; দারিদ্রযাকে 
সাঁদরে বরণ করি। কখন কখন যে আমায় উপবাস ক'রে কাটাতে 
হয়, তাতে আমি খুশী । আমি কারও সাহায্য চাই না__তার প্রয়োজন কি? 
সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের অভাবে নষ্ট হয়ে 
যাবে না। '‘স্থখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় 
যুদ্যস্ব_স্থখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ,জয়-পরাজয়, সব সমান মনে ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও ( গীতা )। 

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে 
এবং ঈর্ধ। দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'লে তবে কাজ হবে। তাতেই কেবল কাজ 


হবে, আর কিছুতেই নয়। ইতি 
তোমাদের 


বিবেকানন্দ 


২১০ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৪৩ 
(স্বামী ত্ৰিগুণাতীতানন্দকে লিখিত ) 
জান্ুআঁরি, ১৮৯৬ 
প্রিয় সারদা, 

...তোর কাগজের i6০৭ (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে 
যা, পরোয়া নেই |. ৫০০২ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার 
জন্য । আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই 
চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০২ টাকা পাঠিয়ে দেবো । ৫০০২ টাকায় 
কিছু আসে যায় কি? খ্ৰীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, 
তুই আপনার দেশী ধর্মের প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও 
আরবীজানা মুসলমান-ভায়৷ ধ'রে যদি পুরানে| আরবী গ্রন্থের তৰ্জমা করাতে 
পারো, ভাল হয়। ফাঁসী ভাষায় অনেক Indian [715:0:5 (ভারতীয় 
ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলে! ক্রমে ক্রমে তর্জম| করাতে পারে৷, একটা 
বেশ regular item ( নিয়মিত বিষয় ) হবে। লেখক অনেক চাই। তার 
পর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল । উপায়-_-তোর! দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, 
বাঙলা ভাষ। যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গতিয়ে দিবি। 
‘চালাও কাগজ, কুছ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে 
(মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব 
বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সীবাঁস! গু'জগু জেগুলো৷ পেছু পড়ে থাকবে 
হা! ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওর! নিজেদের 
উদ্ধার করছে_-ন1 হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর । মৌচ্ছব 
(মহোৎসব ) এমনি মাঁচাবি যে, ছুনিয়াময় চার আওয়াজ যায়। অনেকে 
আছেন, যাঁর! কেবল খুঁত কাঁড়তে পারেন; কিন্তু কাঁজের বেলা তো 
“খোজ খবর নহি পাওয়ে। লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় 
(ভারতে ) এসে তোলপাড় ক'রে তুলব। ভয় কি? “নাই নাই বললে 
সাপের বিষ উড়ে যায় _নাই নাই ব'লে যে নাই হয়ে যেতে হবে 1". 

গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তাঁর সঙ্গে কাজে 
লেগেছে। খুব সাবাস ! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বন্ধে ষা। তোলপাড় 
কর্_তোলপাড় কর্‌ দুনিয়।। কি ব’লব আপসোঁস--যদি আমার মতে| দুটা 


পত্রাবলী ২১১ 


তিনটা তোদের মধ্যে থাকত--ধর! কীপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, 
খীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। -তোলপাড় কর্‌--তোলপাঁড় করু। : একটাকে চীন 
দেশে পাঠিয়ে দে, একটাঁকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাঁজ নয়। 
-*সৃন্স্িধীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে £ “হ__রৃ, হর্‌, শ-স্তো ইতি_- 
বিবেকানন্দ 


২৪৪ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
নিউইয়র্ক 

৬ই জাঙ্ুআারি, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগিনি, 
নববর্ষে তোমার গ্রীতিসম্তাষণের জন্য বহু ধন্যবাঁদ। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়টির 
ওখানে ছয় সপ্তাহ তোমার বেশ আনন্দে কেটেছে জেনে সুখী হলাম, যদিও 
তার! কেবল গল্ফ ই খেলত। ইংলগ্ডে দেখলাঁম-_-আমি যথার্থ শিক্ষার্থীদের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইংরেজরা আন্তরিক অভ্যর্থনা করেছে; এই ইংরেজ 
জাত সম্বন্ধে আমার ধারণাও অনেকখানি বদলেছে । প্রথমেই দেখলাম লাগ, 
(Lund ) প্রভৃতি যাঁর! আমার সঙ্গে বিরোধের জন্য ইংলণ্ড থেকে এখানে 
এসেছিল, ওখানে তাদের কোন পাত্তাই নেই। ইংরেজরা তাদের অস্তিত্ব 
পর্যন্ত উপেক্ষা করে। যাঁরা ইংলিশ চার্চের অন্তভূক্ত নয়, তাদের ভদ্র বলে 
মনে করা হয় না। এ চার্চভুক্ত কয়েকজন যথার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠা ও 
পদমর্যাদায় অগ্রণীদের কেউ কেউ আমার অকুত্রিম বন্ধু হয়েছেন। আমার 

ইংলগ্ডের অভিজ্ঞত| আমেরিকার তুলনায় একেবারে অন্য রকমের । 

এখানে প্রেসবিটেরিয়ন প্রভৃতি গৌড়াদের সঙ্গে হোঁটেলগুলিতে আমার 
অভিজ্ঞতার কথ! শুনে ইংরেজর! তো৷ হেসেই অস্থির । উভয় দেশের মধ্যে 
শিক্ষা দীক্ষা ও আঁচীর-ব্যবহারে প্রভেদ লক্ষ্য করতে দেরি হ'ল না। বুঝলাম 
কেন আমেরিকার মেয়ের! দলে দলে ইউরোপীয় বিবাহ করতে যাঁয়। সকলের 
কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে অনেক উদারহৃদয় বন্ধু 


এখন সেখানে বধস্তকাঁলে আমার ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে। 


২১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সেখানকার কাঁজ সম্বন্ধে বলি, বেদান্তের ভাব ইংরেজ সমাজের উচ্চ স্তরে 
প্রবেশ করেছে। বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে ধর্মযাঁজকের 
সংখ্যাও কম নয়, আমাকে বলেন যে, এ যেন গ্রীস কর্তৃক রোম-বিজয়ের 
পুনরভিনয় হচ্ছে ইংলণ্ডে। 

ভারতে বাঁস করেছে এমন ইংরেজদের মধ্যে দুটি শ্রেণী £ এক শ্রেণীর চোখে 
ভারতীয় যা কিছু সবই হেয়; এর! কিন্তু অশিক্ষিত । অপর শ্রেণীর নিকট 
ভাঁরত পুণ্যভূমি, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; এদের হিন্দুয়ানি হিন্দুদেরও 
হার মানায়, এরা ঘোর নিরামিষাশী, এমন কি এখানে জাতিভেদ-প্রবর্তনেও 
উদ্ভত। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই জাঁতিভেদের দরুণ পক্ষপাতী। সাধারণ 
বন্তৃত৷ ছাড়া সপ্তাহে আরও আটটি ক'রে ক্লাস নিতাম ; এত লোকসমাগম 
হ'ত যে, অনেকে-_এমন কি অভিজাত মহিলাগণও নিঃলক্কৌচে মেজের উপরই 


বসতেন ইংলণ্ডে দৃঢ়সন্ধল্প নরনারী দেখতে পেলাম, তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে তাদের, 


জাতি-স্থুলত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাঁজ চালাতে থাকবে । এ বতমর 
নিউইয়র্কে আমার কাজ চমৎকার চলেছে। মিষ্টার লেগেট নিউইয়র্কের 
একজন সেরা ধনী, তিনি আমার একান্ত অঙ্করাগী। এদেশে নিউইয়র্ক- 
বাসীর! অধিকতর দৃঢচিত্ত, এবং তাই এখানেই আমার কেন্দরস্থাপনের সঙ্কল্প 
করেছি । এখানকার মেথডিন্ট ও প্রেমবিটেরিয়ন সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ 
আমার উপদেশাঁদি অসঙ্গত মনে করেন। ইংলগ্ডের ধামিক সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের 
কাছে এগুলি উচ্চতম দার্শনিক তত্রূপে পরিগণিত। 
তা ছাড়া মাফিন নারীর স্বভাঁবন্থলভ পরচর্চা ইংলণ্ডে অজ্ঞাত। ইংরেজ 
মেয়েরা দেরিতে ভাব গ্রহণ করে, তবে একবার ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে 
তা আয়ত্ত ক'রে নেবেই। ওখানে ওর! যথারীতি কাজ চালাচ্ছে ও প্রতি 
সপ্তাহে আমাকে কাজের বিবরণ পাঠাচ্ছে। বুঝে দেখ! আর এখানে সপ্তাহ- 
খানেকের জন্য যদি অনুপস্থিত থাকি তো! কাঁজের দফ| রফা। সকলকে আমার 
শুভেচ্ছা জানিও-স্তাম এবং তুমি জেনো৷। ভগবান তোমাকে চিরন্থথী করুন । 
ইতি 
তোমাদের স্েহশীল ভ্রাত) 
বিবেকানন্দ 


ত্রাবল ২১৩ 


২৪৫ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
228 W. 39th 5৮, নিউইয়ৰ্ব'* 
১৬ই জান্তুআঁরি, ১৮৯৬ 
নেহাশীর্বাদভাজনেষু, 
বই-কয়খানির জন্য অশেষ ধন্তবাদ। 'সাংখ্যকারিকা” অতি সুন্দর গ্রন্থ, 
এবং কুর্মপুরাণে' আশানুরূপ সব ন! পেলেও ওতে যোগম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক 
আছে। আমার পূর্বের চিঠিতে “যোগস্থত্র' এই শব্দটি বাদ পড়েছিল। বহু 
প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে পাঁদটাকা সংযুক্ত ক'রে আমি এ গ্রন্থখানির অনুবাদ 
করছি। কুর্মপুরাঁণে'র পরিচ্ছেদটি আমার টাকার মধ্যে দিতে চাই । আমি 
মিস ম্যাকৃলাউডের কাছ থেকে তোমার ক্লাঁসগুলির খুব উৎসাহপূর্ণ বিবরণ 
পেয়েছি । মিঃ গলস্ওয়াদি এখন খুব আকৃষ্ট হয়েছেন ব'লে মনে হয় । 
এখানে আমার ক্লানগুলি ও রবিবারের বক্তৃতাগুলি আর্ত করেছি। ছুটি 
কাজই খুব উৎসাহ জাগিয়েছে। এই ছুই কাজের জন্য আমি টাকা নিই না; 
তবে হলের খরচ চাঁলাঁবার জন্য ( সভাঁদিতে ) কিছু চাদ! ওঠাই। গত রবি- 
বারের বক্তৃতাঁটি খুব প্রশংসা অর্জন করেছে, এবং সেটি খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে। আগামী সপ্তাহে আমি তোমায় কয়েক সংখ্য! পাঠিয়ে দেবো। 
ওতে আমাদের কাঁজের একটা সাধারণ পরিকল্পন! ছিল। | 
আমাঁর বন্ধুরা একজন সাঙ্কেতিক লেখক ( গুড্‌উইনকে ) নিযুক্ত করায় 
এই সমস্ত ক্লাসের পাঠগুলি ও বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকটির এক 
এক কপি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে। এসব থেকে তুমি হয়তো 
কিছু চিন্তার খোরাক পেতে পারো। এখানে আমি তোমার মতো এমন 
একজন শক্তিশালী লোক চাই-_যাঁর বুদ্ধি, কর্মে দক্ষতা ও অনুরাগ আছে। 
এই সর্বজনীন শিক্ষার দেশে সকলকেই যেন একট! সাধারণ মাঝারি স্তরে 
নামিয়ে আনা হয়েছে ; যে কয়জন যোগ্য ব্যক্তি আছে, তাঁর! যেন গতান্থ- 
গতিক অর্থ-উপার্জনের গুরুভারে পীড়িত। 
পল্লী অঞ্চলে আমার একটি জমি পাবার সম্ভাবনা আছে; তাতে কয়েকটি 
বাড়ি, বহু গাছ ও একটি নদী আছে। গ্রীষ্মকালে ওটিকে ধ্যানের স্থানরূপে 
ব্যবহার করা চলবে। অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে ওটার দেখাশুনার জন্য 


২১৪ টু স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এবং টাকাকড়ি লেনদেন, ছাপা ও অন্ঠান্ কাজের জন্য একটি. কমিটির 
প্রয়োজন হবে। - ঃ 

আমি নিজেকে টাঁকীকড়ির ব্যাপার থেকে একেবারে আলাদা ক'রে 
ফেলেছি, অথচ টাঁকাকড়ি না হ'লে কোন আন্দোলন চলতে পারে ন]। 
সুতরাং বাধ্য হয়ে কার্ধপরিচালনাঁর সমস্ত দায়িত্ব একটি কমিটির হাতে দিতে 
হয়েছে ; তারা আমার অনুপস্থিতিতে এই সব চালিয়ে যাবে । স্থিরভাবে 
কাজ ক’রে যাঁওয়া আমেরিকানদের ধাঁতে নেই ; তার। কেবল দলবেধেই 
কাজ করে। সুতরাং তাঁদের তাই করতে দিতে হবে। প্রচারের দিকটায় 
ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এদেশের 
জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াবে ; এবং তাঁর! স্বতন্ত্র দল গঠন করতে পারবে। 
ও হচ্ছে বিস্তারের অব চেয়ে সহজ উপাঁয়। অতঃপর যখন আমরা যথেষ্ট 
বলশালী হবো, তখন আমাদের শক্তিরাশিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য আমরা! 
বাৎসরিক সম্মেলন করব । 

কমিটি নিছক কাঁজ চালানোর জন্য এবং তা নিউইয়র্কেই সীমাবদ্ধ 

সতত ন্মেহপরায়ণ ও আশীর্বাদক 
তোমার বিবেকানন্দ 
২৪৬ 
( মঠে লিখিত, শেষাংশ স্বামী ত্রিগ্ুণাতীতানন্দকে ) 
228 W. 39th S£., নিউইয়ৰ্ক 
১৭ই জান্ুআরি ১৮৯৬ 

অভিন্নহৃদয়েযু_ 

তোমার ছুইখাঁনি পত্র আসিয়াছে ও. রামদয়াল বাবুর দুইখানি পত্র 
পাইয়াছি। Bl ০£ 1adin6 (বিল) পৌছিয়াছে, পরন্ত মাল আঁপিবার অনেক 
দেরি। শীঘ্র পৌছিবার বন্দোবস্ত ন! করিয়া পাঠাইলে মাল আসিতে ছয় 
মাপ লাগিয়া যায়। হরমোহন চার মাস পূর্বে লিখেন যে, রুদ্রাক্ষ ও কুশীসন 
পাঠানো হইয়াছে; তাহার খোঁজ-খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ 
মাল ইংলণ্ডে পৌছিলে এখানকার Agent ০f the 00759575 (কোম্পানির 
এজেণ্ট) আমাকে 2০6০৪ (খবর ) দেয়, তাঁরপর মাঁসখানেক পরে মাল 
পৌছায় । তোমাদের 911] ০£ 1adin6 (বিল) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, 


পত্রাবলী ২১৫, 


এখনও 7০০৪এর (খবরের ) দেখা নাই! কেবল খেতড়ির রাজার মাল” 
শীন্ব পৌছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ ক'রে পাঠাঁন। যাহ! হউক, 
এ দুনিয়ার অপর দিকে, পাতাঁলপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌছে যায়, এই পরম 
ভাগ্য । মাল পৌছলেই তোমাদের খবর. দেবো । এখন তিন মাস অস্ততঃ 
চুপ ক'রে থাকো। 

তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাঁও। বামদয়ালবাবুকে 
বলিবে যে, তিনি যে-ব্যক্তির কথ! লিথিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত হইলেও 
আমেরিকায় এক্ষণে কাহাঁকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই । argent, 
mon ami, 1৫167-_টাঁকা ইয়ার, টাক! কোথায় ? 

***তোঁর টিবেটের (তিব্বতের) কি খবর? “মিরারে ছাপ! হ’লে 
আমাকে একখান! পাঠিয়ে দিন ।---হটোপাটিতে কি কাঁজ হয়?"**লোহার 
দিল চাই, তবে লঙ্ক! ডি্ুবি। বজ্বাটুলের মতো৷ হতে হবে, পাহাড় পর্বত 
ভেদ হয়ে যাতে যাঁয়।  আমছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন 
লাগিয়ে দেবে।__যে সঙ্গে আসে আঙ্ক, তার ভাগি্যি ভাল ; যে না আমবে, সে 
ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক । তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক । 
তুই আর শশী আর গঙ্গাধর-_এই তিনজন দেখছি faithful. ---তোদের মুখে 
হাতে বাগ্দেবী বসবেন__ছাঁতিতে অনন্তবীর্ষ ভগবান্‌ বসবেন-_-তোরা এমন 
কাঁজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে । তোর নামটা একটু ছোটখাট 
কর্‌ দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখান! বই হয়ে যায় এক নামের 
গুতোয়। এ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়, ত! ‘হরি’_এই নামে নয়। 
ওঁ যে গভীর গম্ভীর নাম “অঘভগগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদভগ্ধন, অশেষ- 
নিঃশেষকল্যাণকর’ প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায় ।_-নামটা! 
একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধ হয় আর হবে শী, ঢাক বেজে 
গেছে, কিন্তু কি জীাহাঁদীরি যমতাঁড়ানে নামই করেছ! কিমধিকমিতি-_ 

টি ৪ বিবেকানন্দ 
পুঃ_বাঙল! দেশটা, আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেলো দেখি। জায়গায় 
জায়গাঁয় Centre (কেন্দ্র) কর। 

ভাঁগবত এসে পৌছেছে_চdii০৷ (সংস্করণ) বড়ই হ্ুন্দর_কিন্ত 
এ-দেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা! আদ নাই। এজন্য বিক্রি হবার আঁশ। 


২১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বড়ই কম। ইংলণ্ডে হ'তে পারে, কারণ সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চা 
করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ দিবে। আশ] করি তাহার মহৎ 
উদ্যম সুসম্পন্ন হবে । আমার যথাসাধ্য যত্ব করব, তীর বই যাতে এখানে বিক্রি 
হয়। তার চ:০১০০০৮৫৪ (গ্রন্থাভান ) সমস্ত জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে 
দিয়েছি। দয়াল বাবুকে বলবে যে, মুগের দাঁল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড 
ও আমেরিকায় একট! খুব ব্যবস| চলিতে পাঁরে | দাঁল-১০৪০ will have a 
go if properly introduced. (ঠিকমত শুরু করাতে পারলে দালের 
যুষের বেশ কদর- হবে।) যদি ছোট ছোট প্যাকেট ক'রে তার গায়ে 
রাধবার di৮e০0i০n ( প্রণালী ) দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানে। যায়_-আঁর 
একট। ডিপো। ক'রে কতকগুলো! মাল পাঠানো যায় তো খুব চলতে পারে। এ 
প্রকার বড়িও খুব চলবে। উদ্যম চাই__-ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়। যদি 
কেউ একটা Company £০rm (কোম্পানি গঠন ) করে, ভারতের মালপত্র 
এদেশে ও ইংলণ্ডে আনে তে! খুব একট। ব্যবসা হয়। নিরুদ্যম হতভাগার দল 
__দ্শবৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি? 


২৪৭ 
আমেরিক1* 
২৩শে জানুআরি, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলামিঙ্কা, 
এতদিনে তুমি আমার প্রেরিত “ভক্তিযোগের” কপি (ছাপাঁবার মতে৷ ) 
যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চয় পেয়েছে। আমি ব্রহ্ষবাদিন্ঃ কাগজের ২১শে ডিনেম্বর 
তারিখের শেষ সংখ্যা পেয়েছি। 
ত্রহ্মবাঁদিনএর গত কয়েক সংখ্যা পড়ে আমার 'একটু সন্দেহ জাঁগছিল, 
তোমর! থিওসফিস্টদের দলে যোগ দেবে নাকি ॥ এবারে তোমরা ওদের 
হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছ। তোমাদের মন্তব্যের স্তম্ভে থিওসফিস্টদের 
বক্তৃতার একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলে কেন? থিওসফিস্টদের সঙ্গে আমার 
কোনরকম যোগ আছে, সন্দেহ করলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্র আমার 
কাজের ক্ষতি হবে, আর তা হতেই পারে। স্থস্থমস্তিদ্ধ ব্যক্তিরা সকলেই 


পত্রাবলী ২১৭ 


তাঁদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে এরূপ মনে করে, তা ঠিকই। 
তোমরা তা ভাঁলরূপেই জানো । আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমরা আমার 
উপর টেকা দেবার চেষ্টা ক’রছ। তোমরা মনে ক’রছ, থিওসফিস্টদের 
নামে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলণ্ডে অনেক গ্রাহক পাঁবে। তোমরাও যেমন 
আহাম্মক ! 

আমি থিওসফিস্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না? কিন্তু আমার ভাব 
হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়!। তাঁরা কি বিজ্ঞাপনের জন্য 
তোমাদের টাকা দিয়েছিল? তোমর! আগ-বাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে 
কেন? আঁম আবার যখন ইংলণ্ডে যাব, তোমাদের জন্য যথেষ্ট গ্রাহক 
যোগাড় ক'রব। 

আমি বিশ্বাসঘাতক কাকেও চাই না। আমি তোমাদের স্পষ্ট ব'লে 
রাখছি, কোন ধূর্তের পাল্লায় আমি পড়ছি না। আমার সঙ্গে কপটতা৷ চলবে 
না ।...আঁমি তোমাদের খুব স্পষ্ট কথাই বলছি । একজন-__মাত্র একজন যদি 
আমায় অনুসরণ করে, সেও ভাল, কিন্তু সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকে। 
সফলতা বা বিফলতা আমি গ্রাহই করি না। সমগ্র জগতে প্রচারকার্ষের 
বৃথা কাঁজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন ইংলগ্ডে ছিলাম, তখন কি 
তাঁদের কেউ আমায় সাহায্য করতে এসেছিল? পাগল আর কি! আমি 
হয় আমার আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণ খাটি রাখবো, তা ন! হয় মোটেই আন্দোলন 


চালাব না। ইতি তোমার 
বিবেকানন্দ 


পুনঃব_তৌমরা কি ঠিক করলে, তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। আমার 


এ বিষয়ে মতামত একচুল নড়বাঁর নয়। ইতি 
বি__ 


পুঃ_-ব্র্গবাঁদিন্* বেদান্ত প্রচারের জন্য, থিওসফি প্রচারের জন্য নয়। 
তোমাদের যদি উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, তবে গোড়া থেকে আমাকে তা বলা 
উচিত ছিল। স্পষ্টভাবে নিজেদের অভিপ্রায় না জানিয়ে কার্যকালে অন্তরূপ 


করতে দেখলে আমি প্রায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। 
বি 


২১৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


পুঃ_-এই হচ্ছে জগৎ! যাঁদের তুমি সবচেয়ে ভালবাস এবং সবচেয়ে বেশী 
সাহাষ্য কর, তাঁরাই তোমায় ঠকাঁতে চায়। স্বণিত সংসার |! ! 
বি 


২৪৮ } 
(স্বামী যোগানন্দকে লিখিত ) 
228 W. 39th St., নিউইয়ৰ্ক 
২৪শে জান্ুআঁরি, ১৮৯৬ 

যোগেন ভায়া, ॥ 

অড়হর দাল, মুগের দাল, আমসত্ব, আমপি, আঁমতেল, আমের মৌরববা, 
বড়ি, মসল| সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌছিয়াছে। Bill of Lading-এতে 
(মাল-চালানের বিলে) নাম সহি করিবার ভুল হইয়াছিল ও invoice 
(চালান) ছিল ন1; তজ্ঞন্ত কিঞ্চিৎ গোল হয়। পরে যাহা হউক ভালয় 
ভাঁলয় সমস্ত দ্রব্য পৌছিয়াছে। বহু ধন্যবাদ! এক্ষণে যদি ইংলণ্ডে জ্টাঁডির 
ঠিকানায়High View, Caversham, Reading-এতেঁ--ওএ প্রকার 
দাল ও কিঞ্চিৎ আমতেল পাঠাও তো! আমি ইংলণ্ডে পৌছিলেই পাইব! 
ভাঁজ! মুগদাল পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ভাজ! দাল কিছু অধিক দিন 
থাকিলে বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ছোলার দাল পাঠাইবে। 
ইংলণ্ডে ৫805 (শুক্ক) নাই__মাঁল পৌছিবার কোন গোল নাই। স্টাডিকে 
চিঠি লিখিয়। দিলেই সে মাল লইবে। ইতি 

তোমার শরীর এখনও সারে নাই, বড়ই দুঃখের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে 
যেতে পারো, শীতকালে যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে_যথা দাজিলিং? 
শীতের গুঁতোয় পেটভায়! দুরস্ত হয়ে যাবে, যেমন আমার হয়েছে । আর 
ঘি ও মল! খাওয়া একদম ছেড়ে দিতে পারো? মাখন ঘির চেয়ে শীঘ্র হজম 
হয়। অভিধান পৌছিলেই খবর দিব। আমীর বিশেষ ভালবাসা জানিবে 
ও সকলকে জাঁনাইবে। নিরগ্রনের খবর এখনও ঠিকানা করিতে পার নাই ? 
গোলাপ-মা, যোগীন-মা, রামরুষ্ের মা, বাঁরুরামের মা, গৌর-মা প্রভৃতি 
সকলকে আমার প্রণামাদি জানাইবে। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে আমার প্রণাম 
দিবে। 


পত্রাবলী £ ২১৯, 


তিন মাস বাদে আঁমি ইংলগ্ডে আসিতেছি, পুনরায় হজুকের বিশেষ চেষ্টা 
দেখিবার জন্য । তারপর আছে শীতে ভারতবর্ষে আগমন । পরে বিধাতার 
ইচ্ছা। সারদা যে কাগজ বার করতে চায়, তাঁর জন্য বিশেষ ষত্ব করিবে। 
শশীকে যত্ব করিতে বলিবে ও কালী প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে 
আসিবার. আবশ্যক -নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাঁদের তৈয়ার করিব। 
তারপর যেথায় ইচ্ছা যাইবে । কিমধিকমিতি_ 

বিবেকানন্দ 

পুঃ_নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা, ক'রে 
উড়িয়ে দেয়_এই দৌষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, 
উদ্যমহীনত| সকল দুঃখের কারণ। অতএব এ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কাঁর 
মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে 001১0708015 ( সুযোগ ) 
দাও ।: পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্ত 
তা না হ’লে মুক্তি হবে না। ইতি 

বি 
২৪৯ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
228 ভা. 39th St., নিউইয়ৰ্ব * 
১০ই ফেব্রুআঁরি, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগিনি, 

তুমি এখন পর্যন্ত আমার চিঠি পাঁওনি জেনে অবাক হুলাম। তোমার 
চিঠি পাবার ঠিক পরেই আমি চিঠি লিখেছিলাম এবং নিউইয়র্কে আমার 
তিনটি বক্তৃতাসংক্রান্ত কিছু পুস্তিকা পাঁঠিয়েছিলাম। এই সভায় প্রদত্ত 
রবিবারের বক্তৃতাপ্ডলি আজকাল সাংকেতিক লিপিতে নেওয়া হচ্ছে, পরে 
ছাঁপ| হবে। তিনটি বক্তৃত| নিয়ে দুটি পুস্তিক! হয়েছে, যার অনেকগুলির 
অনুলিপি আমি তোমাকে পাঁঠিয়েছিলাম। নিউইয়র্কে আরও দু সপ্তাহ 
থাঁকব, তাঁরপর ডেট্রয়েট যাব, সেখান থেকে দু-এক সপ্তাহের জন্য আবার 
বন্টন ফিরে আসব। 

নিরন্তর কার্ধ করার ফলে এ বৎসর আমীর স্বাস্থ্য খুবই ভেঙে গেছে ; 
্াযুগ্ুলি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই শীতে আমি একরাত্রিও ভালভাবে 


২২০ .স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঘুমাইনি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, আমার খাটুনি খুব বেশী হচ্ছে, এখনও 
ইংলণ্ডে এক বৃহৎ কার্য বাকি আছে! 

আমাকে ত৷ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তারপর আশ! করি ভারতে ফিরে 
বাকি জীবনটা বিশ্রাম ক'রে কাটাতে পারব । 

এখন আমি বিশ্রামের আকাজ্ষা করছি। আশা করি, তা কিছুটা পাব 
এবং ভারতের লোকের! আমাকে রেহাই দেবে। খুব ইচ্ছা হয়, কয়েক 
বছরের জন্য বোবা হয়ে যাই এবং একেবারে কথা না বলি ! 

এই সকল পাথিব সংগ্রাম ও দ্বন্দের জন্য আমি জন্মাইনি। স্বভাঁবতঃ 
আমি স্বপ্রচাঁরী এবং শান্তিপ্রিয় । আমি আজন্ম আদর্শবাদী, স্বপ্রজগতেই আমার 
বাস, বাস্তবের সংস্পর্শ আমার স্বপ্নের বিপ্ন ঘটায় এবং আমাকে অস্থখী ক'রে 
তোলে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! 

তোমাদের চার বোনের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ ; এ দেশে আমি যা 
কিছু পেয়েছি তার জন্য তোমাদের কাছে খণী। তোমর| নিরন্তর পবিত্র 
ও সখী হও । আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোমাদের সর্বদা গভীরতম 
কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাঁসাঁর সঙ্গে স্বরণ ক'রব। আমার সমগ্র 
জীবনটাই স্বপ্নের পর স্বপ্নের সমাবেশ । সচেতন স্বপ্নচারী হওয়া আমার 
উচ্চাভিলাঁষ, বদ্। সকলকে আমার ভালবাঁসা__ভগিনী জোৌসেফিনকে। 

সতত তোমার সেহবদ্ধ ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 


২৫০ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
228 W. 39th 56, নিউইয়র্ক* 
১৩ই ফেব্রআরি, ১৮৯৬ 

স্নেহাশীর্বাদভাজনেষু, 
ভারতবর্ষ থেকে যে সন্যাসী আসবেন, তিনি তোমাকে অনুবাদের কাজে 
এবং অন্য কাজেও সাহায্য করবেন নিশ্চয়। অতঃপর আমি যখন ( ওখানে ) 
যাব, তখন তাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবো। আজ আর একজন সন্্যাপীকে 
তালিকাতুক্ত করা হ’ল। এবারের আগন্তকটি একজন পুরুষ; সে খাটি 


পত্রাবলী ২২১, 


আমেরিকাঁন এবং ধর্মপ্রচারক হিসাঁবে এদেশে তার কিছু খ্যাতি আছে। তাঁর 
নাম ছিল ডাঃ স্ট্রীট; এখন সে যোগানন্দ, কারণ যোগের দিকেই তার 
সব ঝৌক। 

আমি এখান থেকে ব্রহ্গবাদিন্*-পত্রিকাঁয় নিয়মিতভাবে কার্ধবিবরণ 
পাঠাচ্ছি। সে-সব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ভারতে কিছু পৌছাঁতে কি দীর্ঘ 
সময়ই না লাগে! আমেরিকায় কাজ সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে। শুরু থেকেই 
কোন ভোজবাঁজি না থাকায় আমেরিকার সমাজের সেরা লোকদের দৃষ্টি 
বেদান্তের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ফরাসী অভিনেত্রী সার! বানহার্ড এখানে 
‘ইৎশীল’ (1191) অভিনয় করছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাজে উপস্থাপিত 
বুদ্ধজীবনী। এতে রাঁজনর্তকী ইৎশীল বোধিদ্রম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুন্ধ করতে 
সচেষ্ট ; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অমারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্ত 
সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা__নর্তকী 
বিফল হ'ল! মাদাম বানহার্ড ইৎশীলের ভূমিকার অভিনয় করেন। 

আমি এই বুদ্ধ-ব্যাঁপারটা দেখতে গিয়েছিলাম । মাদাম কিন্ত আতৃবুন্দের' 
মধ্যে আমায় দেখতে পেয়ে আলাপ করতে চাইলেন । আমার পরিচিত এক 
সন্্ান্ত পরিবার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। তাতে মাদাম ছাড়া বিখ্যাত৷ 
গায়িকা মাদাম মোরেল এবং শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক টেস্লা ছিলেন। মাদাম 
(বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিত মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকট! পড়ে শেষ করেছেন।' 
মোরেল ওংস্থক্য দেখাচ্ছিলেন ; কিন্তু মিঃ টেস্লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ 
এবং কল্পের তত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তার মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
কেবল এই তত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্যাপী মহৎ, 
সমট্টি-মন, বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্লা মনে করেন, তিনি 
গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত 
শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে । আগামী সপ্তাহে এই নৃতন পরীক্ষামূলক 
প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে। 

তা যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বৈদাপ্তিক স্থষ্টিতত্ দৃঢ়তম ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হবে। আমি এক্ষণে বেদান্তের স্থষ্টিতত্ব ও পরলোকতত্ব নিয়ে খুব 
খাটছি। আমি স্পষ্টই আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এ তত্বগুলির সম্পূর্ণ 
এঁক্য দেখছি; তাদের একট! পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিফাঁর৷ 


২২২ *  স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


হয়ে যাঁবে। পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখান! বই লিখব মনে 
করছি।১. উহার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সুষ্টিতত্ব_তাতে বেদীন্তমতের মনে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সামপ্রশ্য দেখানো হবে। 


ব্ৰহ্ম = নিরপেক্ষ! পুর্ণপত্ত। 
| 
মহৎ বা ঈশ্বর = আন্ধা সুষ্টিশবক্তি 
চার | | 
প্রাণ ও আকাশ = শক্তি ও জড় 


পরলোকতত্ব কেবল অদ্বৈতবাঁদের দিক থেকে দেখানো! হবে। অর্থাৎ 
দ্বৈতবাঁদী বলেন-_মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও 
সেখান থেকে বিদ্যুলোকে যান ; সেখানে একজন পুরুষ এসে তীকে ব্রহ্গলোকে 
নিয়ে যাঁয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। 

এখন অদ্বৈতবাঁদীর মতে আত্মার যাওয়া-আসা নাই, আর এই যে-সব 
বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ_-এগুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ 
মিশ্রণে উৎপন্ন মাত্র । অর্থাৎ সর্বনিয় বা৷ অতি স্থল স্তর হচ্ছে আঁদিত্যলোক 
বা] এই পরিদৃশ্তমান জগৎ__-এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থুলভূত- 
রূপে প্রকাশ পাঁচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্রলোক-__ত| আদিত্যলোককে ঘিরে 
আছে। এ আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নয়, এ দেবগণের আবাসভূমি 
অর্থাৎ এখানে প্রাণ মনঃশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্র ব! সুন্মভূতরূপে প্রকাশ 
পাচ্ছে। এরও ওপর বিছ্যুলোক-__অর্থাৎ এমন এক অবস্থা, যেখানে প্রাণ 
আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বললেই হয় আর তখন বল! কঠিন যে, বিদ্যুৎ 
জিনিসটা জড় ন। শক্তি। তারপর ব্রন্ছলৌক-_সেখানে প্রাণও নেই, 
আকাশও নেই) সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আগ্াঁশক্তিতে সশ্মিলিত 
হয়েছে। আর এখানে প্রাণ বা আকাশ না থাকায় (ব্যষ্টি ) জীব সমস্ত বিশ্বকে 


১ ঠিক এইভাবে লেখা স্বামীজীর কোন পুস্তক নাই, তবে এই সময়ের অনেক বক্তৃতায় 
“(বিশেষত ১৮৯৬ খৃঃ লণ্ডন-বক্তৃতামালায় ) এই তন্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। 


শি নিন সিটির সিন টিন উন টি রি বস ইসি 
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সমষ্টিরূপে অথব| মহতের বা বুদ্ধির সংহতিরূপে কল্পনা করে । এ কেই পুরুষ ব'লে 
বোধ হয়__ইনি সমষ্টি আত্মাম্বরূপ, কিন্তু ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা 
নন-_কারণ এখানেও বহুত্ব রয়েছে । এইখান থেকেই জীব শেষে তাঁর চরম লক্ষ্য- 
স্বরূপ একত্বকে অনুভব করে। অদ্বৈতমতে জীবের আদা-যাঁওয়। নেই_-এই 
দৃশ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবিভূ্তি হ'তে থাকে ; আর এই যে বর্তমান 
দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাঁও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই 
ক্রমেই হয়ে থাকে__তবে প্রলয় মানে পূর্বাবস্থায় কিরে যাওয়া, আর স্থষ্টি মানে 
বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়ে আস|। 

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎ মাত্র দেখতে পায়, 
তখন এ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্থষ্ট হয়, এবং তাঁর মুক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে চলে যায়_যদিও অন্যান্য বদ্ধ জীবের পক্ষে এ জগৎ থেকে যাঁয়। নাম- 
রূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একট! তরঙ্গকে ততক্ষণই তরঙ্ বলি, 
যতক্ষণ ত! নাম-রূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ । তরঙ্গ শান্ত হ’লে ত! সমুদ্রই হয়ে যায়; 
আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের মতে! অস্তহিত হ্য়। সুতরাং 
যে জলট! নাম-রূপের দ্বার! তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া 
তরঙ্গের নাম-রূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, অথচ নাম-রূপকেও তরঙ্গ 
বল| চলে ন। | তরঙ্গ জলে পরিণত হলেই নাম-রূপ ধ্বংস হয়ে যাঁয়। তবে 
অন্যান্য তরক্গগুলির অন্যান্য নাম-রূপ থাকে বটে। এই নাম-রূপকেই বলে 
মায়া, আর জলই ব্রন্ধ। তরঙ্গ জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না; অথচ 
তরঙ্গর্ূপে তাঁর নাম-রূপ ছিল। আবার এই নাম-রূপ এক মুহুর্তের জন্য 
তরঙ্গ থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে ন, যদিও জলম্থরূপে সেই তরঙ্গটি চির- 
কালই নাম-রূপ থেকে পৃথক থাকতে পাঁরে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে 
নাম-রূপকে কখনই পৃথক করা চলে না, সেইহেতু তারা যে ‘আছে’ তা. 
বল! যেতে পারে ন!। কিন্তু তাঁর! একেবারে যে শুন্য, তাঁও নয়,_একেই 
বলে মায় । 

আমি এই সকল ভাবকে সাবধানে রূপ দিতে চাই; তুমি নিশ্চয় 
এক নিমেষেই বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন চিত্ত বুদ্ধি ইত্যাদির 
তত্ব আরও ভাল ক'রে দেখাতে গেলে শারীর-বিজ্ঞান ( Physiology) 
আরও বেশী করে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিয্নতর 
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কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন এ বিষয়ে 
এমন স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি, যা সমস্ত ভোজবাঁজি থেকে মুক্ত। 
আমি শুদ্ধ স্থকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রমে কোমল ক'রে তীত্র কর্মের 
মসলাতে স্থস্বাদু ক'রে এবং যোগের পাকশালায় রান্ন ক'রে পরিবেশন 
করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে। আমার আশীর্বাদ 
ও ভালবাস। জানবে। ইতি তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


২৫১ 
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প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এইমাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সঙ্কল্পে দৃঢব্রত আছ 
জেনে খুব খুশী হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়! কথ! ব্যবহার করেছি) 
মেজন্য তুমি কিছু মনে ক'রে! না, কারণ তুমি জানই তো! মাঝে মাঝে 
আমার: মেজাজ খারাপ হয়ে যাঁয়। কাজটি ভয়ানক কঠিন, আর যতই 
ত! বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাড়াচ্ছে। আঁমার দীর্ঘ বিশ্রামের 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ 
পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই 

দুঃখিত হলাম । 
ধৈর্য ধরে থাকো, বৎস! কাজ এত বাঁড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না। 
আমরা আশ| করছি, এখানে শীঘ্রই বহু সহন্স গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, 
আর আমি ইংলগ্ডে গেলে সেখানেও অনেক পাব। স্টাডি ব্রহ্মবাদিন্‌,- 
এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই হ্ুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। তুমি 
পত্রিকাথানিকে একট! কমিটির হাতে দেবার যে সঙ্কল্প করেছ, আমি তা 
মোটেই অনুমোদন করি না। ও-রকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত 
পরিচালন| নিজ হাতে রাখে। এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাকো। পরে কি 
করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি 
যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কমিটি কর! মানে__নানা 
রুচির লোক আপবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে 
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সবটা পণ্ড করবে। তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাঁখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা 
করছেন, তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কম্মী। তাকে আমার অশেষ 
শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে । সকল কাজেই কৃতকার্য 
হবার পূর্বে শত শত বাঁধা-বিস্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। যাঁরা লেগে 
থাকবে, তারা শীদ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাঁবে। 

এই যে আমি তোমায় চিঠি লিখছি, এরই সঙ্গে সঙ্গে গত রবিবারের 
বক্তৃতার ফলে আমার সব কয়খাঁনি হাড়ে ব্যথা চলেছে। আমি এক্ষণে 
মাকিন সভ্যতার বকেন্দস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাতে সমর্থ হয়েছি; কিন্তু এর 
জন্য আমাকে ভয়ানক সংগ্রাম করতে হয়েছে। গত দু-বৎসর এক পয়সাও 
আসেনি । হাতে যা-কিছু ছিল, তা প্রায় সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের 
কাজে ব্যয় করেছি। এখন এমন দাড়িয়েছে যে, কাজ চলে যাঁবে। 

তারপর ভাবে! দেখি £ হিন্দুভাবগুলি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আবার 
শু দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করা, 
যা একদিকে সহজ সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আঁবার অন্যদিকে 
বড় বড় মনীধষিগণের উপযোগী হবে! এ যারা চেষ্টা করেছে, তাঁরই বলতে 
পারে কি কঠিন ব্যাঁপার। ক্ম্ম অদ্বৈততত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী 
জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্বসকলের 
মধ্য থেকে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃ্টাত্তঘকল বের করতে হবে; আর 
বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্ধে পরিণত করবার 
উপযোগী মনস্তত্ব বের করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে 
হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত। প্রতুই 
জানেন, আমি কতদূর কৃতকার্য হবো। কর্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। 
বড়ই কঠিন কাজ, বৎস, বড়ই কঠিন। যতদিন ন| অপরোক্ষান্তৃতি ও পূর্ণ 
ত্যাগের ভাব ধারণা করবাঁর উপযুক্ত একদল শিষ্য তৈরী হচ্ছে, ততদিন এই 
কামকাঞ্চনের ঘৃণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির রেখে নিজ আদর্শ ধরে 
থাক! প্ররুতই কঠিন ব্যাপার । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এরই মধ্যে অনেকটা 
কৃতকার্য হওয়া গেছে। আমাকে না বুঝবার জন্য আমি মিশনরীদের বা 
অন্যদের আর দোষ দিই না; তারা এ ছাড়া আর কি করতে পারত? তারা 
তো জীবনে পূর্বে কখনও এমন লোক দেখেনি, যে কামিনীকাঁঞ্চনের মোটেই 


৭-১৫ 
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ধার ধারে ন।। প্রথমে যখন তার! দেখলে, তাঁর! বিশ্বাস করতে পারলে ন! 
_পাঁরবেই বা কিরূপে? তুমি যদি কখনও ভেবে থাকে| যে, ব্রহ্ষচর্য ও 
পবিত্রতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যজাতিদের ধারণ। ভারতীয়দেরই অনুরূপ, ত! হ'লে 
তুমি নিতান্তই ভ্রান্ত । তাদের অনুরূপ শব্দ হচ্ছে বীর্ঘ ও সাহস (virtue 
and courage) | তাঁদের সাধুত্বের আদর্শ এ পর্যন্ত । তাঁদের মতে বিবাহাদি 
স্বভাঁবসিদ্ধ ধর্-_-এর অভাবে মানুষ অসাধু ; আর যে ব্যক্তি সম্তান্ত মহিলাদের 
সম্মান ন! করে, সে তো! অসৎ ।--.এখন লোকেরা দলে দলে আমার 
কাছে আনছে । এখন শত শত লোক বুঝেছে যে, এমন লোক আছে, যার! 
নিজেদের কামবৃত্তিকে সত্যই সংযত করতে পারে; আর সাধুতা ও সংযমের 
প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও বাড়ছে। যার] ধৈর্য ধরে থাকে, তাদের সব 
কিছুই জুটে যাঁয়। তুমি আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জাঁনবে। ইতি 
তোমার 
বিবেকানন্দ 
২৫২ 
fy (মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
228 West, 3901 90, নিউইয়র্ক* 
২৯শে ফেব্রুআাঁরি, ১৮৯৬ 
নেহা শীর্বাদভাঁজনেযু, 
সম্ভব হ'লে য়ে মাপের আগেই আমি যাঁচ্ছি। এর জন্য তোমায় উদ্বিগ্ন 
হ'তে হবে না। পুস্তিকাটি স্থন্দর হয়েছে। খবরের কাগজের অংশগুলি 
পেলে পাঠিয়ে দেবো। 
পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এখানে এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। নিউইয়র্কে একটি 
সমিতি গঠিত হয়েছে। তারাই সাংকেতিক লেখার ও ছাপার যাবতীয় 
খরচ! দিয়েছে, এই শর্তে যে বইগুলির স্বত্বাধিকার তাদের থাকবে। স্থতরাং 
এই পুস্তিক| ও পুস্তকগুলি তাদের । একখান! বই-কর্মষোগ” ইতিমধ্যেই 
প্রকাশিত হয়েছে; তাঁর চেয়ে অনেক বড় 'রাজ্যোগ’ ছাপা চলছে; ‘জ্ঞানযোগ’ 
পরে প্রকাশিত হ'তে পাঁরে। কথা-বলার ভাষ| হবার ফলে এই বইগুলি 
জনপ্রিয়তা! লাভ করবে, তুমি পূর্বেই তা লক্ষ্য করেছ। আপত্তিকর যা কিছু 
ছিল-_সব ছেঁটে দিয়েছি, এবং এরা বইগুলি বার করতে সাহায্য করেছে। 


পত্রাবলী ২২৭ 


বইগুলি সমিতির সম্পদ, মিসেস ওলি বুল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মিসেস 
লেগেটও আছেন। 

এখন বইগুলি যে তাঁদের হবে, এটা তে ন্যায়সঙ্গত । তীরাই প্রকাশক 
ব*লে অন্য প্রকাশকদের হস্তক্ষেপের কোন ভয় নেই। 

যদি ভারত থেকে বই আসে, তবে সেগুলি রেখে দেবে। 

সাংকেতিক লেখক গুডউইন একজন ইংরেজ; সে আমার কাজে এতট। 
আগগ্রহান্িত হয়ে পড়েছে যে, আমি তাকে ব্রহ্মচারী ক'রে নিয়েছি, সে 
আমার সঙ্গে ঘুরছে, আমরা একসঙ্গে ইংলগ্ডে যাব। সে বরাবরের মতে| 
আমার খুব কাজে লাগবে। 

আশীর্বাদ সহ তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


বন্টন 
(১ম সপ্তাহ ) মার্চ ১৮৯৬ 
Dear Sarada (প্রিয় সাঁরদ। ),১ 
তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। মহোৎসব উপলক্ষে আমি এক 
০811০ (তাঁর) পাঠাই, তাহার কোন সংবাদ তো লিখ নাই দেখিতেছি। 
কয়েক মাস পূর্বে শশী যে সংস্কৃত অভিধান পাঠাইয়াছিল, তাহ! তো আজিও 
পৌছে নাই।...আমি শীঘ্রই ইংলণ্ড যাইতেছি। শরতের এখন আসিবাঁর 
কোনই আবশ্যক নাই ; কারণ আমি নিজেই ইংলণ্ড যাইতেছি। যাঁদের মনের 
ঠিকানা করতে ছ-মাস লাগে, তাদের আমাঁর দরকার নাই। তাকে ইউরোপ 
বেড়াবার জন্য আমি ডাঁকিও নাই এবং টাকাও আমার নাই। অতএব তাঁকে 
আদতে বারণ করবে, কাউকেই আঁসতে হবে না। 
টিবেটের (তিব্বতের ) সম্বন্ধে তোমার পত্র পঠি ক'রে তোমার বুদ্ধির উপর 
হতশ্রদ্ধা হ’ল। প্রথর্ম__নোটোঁভিচ-এর বই সত্য,)_10096056 ( বাজে 
কথা)! তুমি কি ০8108] (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা [॥diএয় (ভারতে ) 
এনেছ? দ্বিতীয়_]55এ5 এবং Samaritan woman-এর ( যীপ্ত ও 


১ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 


২২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সামারিয়া-দেশীয় নারীর ) ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ । কি ক'রে জানলে সে 
যীশুর ছবি, ঘিযুর নয়? যদি তাঁও হয়, কি ক'রে জানলে যে, কোনও ক্রিশ্চান 
লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই? টিবেটিয়ানদের 
( তিব্বতীদের ) সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Tibet 
(তিব্বতের ভিতরটা ) তে দেখ নাই—০nly a fringe of the trade- 
T০Ue (শুধু বাণিজ্য-পথের ধারে ধারে একটুখানি দেখিয়াছ )। এ সকল 
স্থানে কেবল dregs ০£ a nation ( জাতের নিকৃষ্ট ভাগটাই ) দেখতে 
পাওয়া যায়। কলকেতার চীনেবাজার আর বড়বাঁজার দেখে যদি কেউ 
বাঙালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়? 

শশীর সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ ক'রে ৪:০০16 (প্রবন্ধ ) প্রভৃতি লিখবে... । 
ইতি 

নরেন্দ্র 
২৫৪ 
(মিঃ স্টার্ডিকে লিখিত) 
নিউইয়র্ক* 
১৭ই মার্চ, ১৮৯৬ 

প্রেমাস্পদেযু_ 

এইমাত্র তোমার শেষ চিঠিখান! পেলাম, খুব ভয় পেয়ে গেছি। 

বক্তৃতাগুলি হয়েছিল কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে, তারা সাংকেতিক 
লিপির এবং অন্য সব কিছুর খরচ দেন_-এই শর্তে যে একমাত্র তাঁদেরই 
সেগুলি প্রকাশ করার অধিকার থাকবে। লেইমত তীর ইতিমধ্যেই 
রবিবারের বক্তৃতাগুলি এবং রাজযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-বিষয়ে 
তিনটি বই ছাপিয়েছেন। বিশেষতঃ 'রাঁজযোগে'র অনেকখানি পরিবর্তন 
করা হয়েছে এবং পতঞুলির ‘যোগস্থত্রে'র অনুবাদ সহ ঢেলে সাজ! হয়েছে। 
রাজযোগ লংম্যানদের হাতে। বইগুলি ইংলণ্ডে ছাপানোর কথায় এখানকার 
বন্ধুরা খুব চটে গিয়েছেন; যেহেতু আইনত: আমি সেগুলি তাঁদের দিয়ে 
দিয়েছি। এখন কি করা যায়__বুঝতে পারছি না। পুস্তিকাগুলি প্রকাশের 
ব্যাপারটা গুরুতর নয়, কিন্তু পুস্তকগুলির এত পুনবিস্তা ও পরিবর্তন 
করা হয়েছে যে, আমেরিকান সংস্করণ দেখে ইংরেজী সংস্করণ চেনাই যাবে 


পত্রাবলী ২২৯ 


না। এখন অনুরোধ করছি_-এই বইগুলি প্রকাশ ক’রে| না, অন্তথ! আঁমি 
বড় অপ্রস্তুত হয়ে যাব এবং অফুরন্ত ঝগড়ার স্থষ্টি হয়ে আমার আমেরিকার 
কাজ পণ্ড হয়ে যাবে । 

ভারতের শেষ চিঠিতে জেনেছি যে, একজন সন্যাসী ভারত থেকে রওন। 
হয়েছেন । আমি মিস মূলারের কাছ থেকে একখান স্থন্দর চিঠি পেয়েছি, 
মিস ম্যাকলাঁউডের কাঁছ থেকেও একখান! ; লেগেট পরিবার আমার প্রতি 
খুব অন্থরক্ত হয়ে পড়েছে । 

আমি মিঃ চ্যাটাজি সম্পর্কে কিছুই জানি না। অন্য সূত্র থেকে শুনতে 
পেলাম যে, তাঁর হ’ল অর্থকষ্ট__-থিওসফিস্টর! তাকে টাকা দিতে পারছে না। 
তাছাড়া ভারত থেকে একজন অপেক্ষাকৃত শক্তিমান লোক আসছে, তাঁর 
তুলনায় তিনি আমাকে যেটুকু সাহায্য করতে পারবেন, ত! যৎসামান্য । 
তার সঙ্গে এ পর্যন্তই । আমাদের তাড়াহুড়ে। করার প্রয়োজন নেই। 

তোমাকে আবার অন্থরোঁধ করছি, এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাঁপাঁরটা ভেবে 
দেখো, এবং মিসেস বুলকে কয়েকটি চিঠি লেখো! ও তীর মাধ্যমে আমেরিকার 
বেদান্তের বন্ধুদের মতামত জিজ্ঞেম কর। মনে রেখে! আমাদের প্রচারিত 
নীতি ‘সকল প্রাণীর একত্ব’; আর জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাবই দুষ্ট কুসংস্কার 
মাত্র। অধিকন্ত আমার নিশ্চিত ধারণ! যে, যিনি অপরের মতে সায় দিতে 
প্রস্তুত, শেষে তিনি তাঁর নিজ মতেরই জয় প্রত্যক্ষ করেন। সর্বদা নতি- 
স্বীকারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাস! । 

ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
পুনঃ আমি মার্চ মাসেই যত তাড়াতাড়ি পারি নিশ্চয় যাচ্ছি। 


২৫৫ 
(মিম মেরী হেলকে লিখিত ) 
প্রিয় ভগিনি, 
আমার তয় হচ্ছে_তুমি ক্ষুণ হয়েছ, তাই আমার একটি চিঠিরও জবাব 
দাওনি। তা এখন হাজারবার ক্ষমা চাইছি। সৌভাগ্যক্রমে কমলা রঙের 


২৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কাপড় পেয়ে গেছি এবং যত শীগ্র পারি একটি কোঁট 'তৈরি ক'রে নিচ্ছি। 
শুনে আনন্দিত হলাম যে, মিসেস বুলের সঙ্গে তোমার দেখ! হয়েছিল । তিনি 
সত্যি মহীয়নী নারী ও সহৃদয় বন্ধু। একটি কথা ভগিনি, ঘরে ছুটি খুব পাঁতল। 
সংস্কৃত পুস্তিকা আছে। যদি অস্থবিধ। ন। হয়, সেগুলি দয়! ক'রে পাঠিয়ে 
দিও । ভারত থেকে বইগুলি নিরাপদে এসে পৌছেছে এবং তাঁর জন্য আমাঁকে 
কোন শুঙ্ধ দিতে হয়নি। কন্বলগুলি ও গাঁলিচা এখনও এসে পৌছয়নি জেনে 
আমি অবাক হয়েছি। মাদার টেম্পলের সঙ্গে আর দেখা করতে যেতে 
পারিনি; সময় পাইনি। যখনি একটু সময় পাই, গ্রন্থাগারে কাটাই । 
তোমাদের সকলকে আমার চিরদিনের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা । 
তোমাঁদের সতত ন্মেহশীল ভ্রাতা 


বিবেকানন্দ 
পুঃ__মিঃ হাউ বরাবরই ক্লাসে আসছেন, এই শেষ ক-দিন আসেননি। মিস 
হাউকে আমার ভাঁলবাম। জানাবে । বি 
২৫৬ 
বস্টন* 


২৩শে মার্চ, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

তোমার চিঠির উত্তর আগে দিতে পারিনি) আর এখন আমায় বেজায় 
তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। সম্প্রতি যাঁদের আমি সন্যাস দিয়েছি, তাঁদের মধ্যে 
সত্যই একজন স্ত্রীলোক, ইনি মজুরদের নেত্রী ছিলেন; বাকি সব পুরুষ। 
ইংলগ্ডেও আমি আরও কয়েকজনকে সন্যাস দেবো, তারপর তাঁদের আমার 
সঙ্গে ভারতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক’রব। হিন্দুদের চেয়ে এই সব 'সাঁদ। মুখ” 
সেখানে বেশী প্রভাব বিস্তার করবে; তা ছাড়া তাদের কাঁজ করবার শক্তিও 
বেশী, হিন্দুরা তো মরে গেছে। ভারতের একমাত্র ভরসার স্থল জনসাধারণ 
অভিজাত সম্প্রদায় তে! শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে মরে গেছে। 

হরমোহন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমি দীর্ঘকাল পূর্বেই তাঁকে আমার 
বক্তৃতাগুলি ছাপাবার স্বাধীনত৷ দিয়েছিলাম, কারণ সে আমার পুরাঁনে। বন্ধু, 
সাচ্চা ভক্ত ও অত্যন্ত গরীব । 


১৩৭ লি 


পত্রীবলী ২৩১ 


ব্ৰহ্মবাদিন্‌'-এ লম্বা লঙ্ব! সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইওরোঁপ ও আমেরিকায় 
উহা! চলার সম্ভাবনা! বড়ই অল্প। তুমি এটাকে সংস্কতে ছাপালেই তো পারো ! 
সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ এবং অফুরন্ত সংস্কৃত শ্লোকাঁদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের 
ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়তো বেশ সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু 
সাধারণ পাশ্চাত্যবানী তো আর তোমার হিন্দু দর্শনের ধাঁর ধারে ন।! একান্ত 
যদি রাখতে চাও তে! না হয় একটা! প্রবন্ধ পাত্ডিত্যপূর্ণ কর__বাঁকি গুলিতে 
সংস্কৃত শব্দ ন! থাকাই উচিত এবং লেখ! হালক! হওয়৷ উচিত। আমার যে 
সাফল্য হচ্ছে, তাঁর কারণ আমার সহজ ভাঁষা। আচার্ষের মহত্ব হচ্ছে_- 
তার ভাষান্ত সরলতা তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত ক'রে বেদান্ত 
সম্বন্ধে লিখতে পারো, তবে 'ব্রহ্মবাদিন্‌’ এখানে জনপ্রিয় হবে__নতুবা নয়। 
যে কয়জন গ্রাহক হয়েছে, তার! শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে। 

শরীগুরু মহারাজের জন্মতিথিতে আমি ভারতে যে তার পাঠিয়েছিলাম, 
সেটি তাঁরা পেয়েছে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে দেখো তে|। 

আগামী মাসে ইংলগ্ডে যাচ্ছি। আমার ভয় হয়_আমার খাটুনি 
অত্যধিক হয়ে পড়েছে ; এই দীর্ঘ একটান! পরিশ্রমে আমার সীযুমগ্ুলী যেন 
ছিড়ে গেছে। তোমাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছুমাত্র চাই না) 
শুধু এইজন্য লিখছি যে, তৌমর! আমার কাছ থেকে বেশী কিছু আশ। 
কারো না। যতদূর ভালোভাবে সম্ভব কাজ ক'রে যাও। আমার দারা 
সম্প্রতি কোন বড় কাঁজ হনে, এমন আঁশ! নেই বলেই মনে হয়। যা হোক, 
সাঙ্কেতিক প্রণালীতে আমার বক্তৃতাগুলি লিখে নেবার ফলে অনেকট 
সাহিত্য গড়ে উঠছে দেখে আমি খুশী। চাঁরখাঁনি বই তৈরী হয়ে গেছে। 
একখানি বেরিয়ে গেছে, 'পাঁতপ্রলসুত্রের অনুবাদ সহ 'রাঁজযোগে*র বইখানি 
ছাপ! হচ্ছে, ভক্তিযৌগে'র বইটা তোমার কাছে আছে, আর 'জ্ঞানযোগে'রট। 
গুছিয়ে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরী হচ্ছে। ত ছাড়া রবিবারের বক্তৃতা গুলিও 
ছাপা হয়ে গেছে। স্টাডি বিরাট কর্মী, সে সব কাজই খুব এগিয়ে দিতে 
পারে। যা হোক, লোঁককল্যাণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি--এই 
মনে করেই আমি সন্তষ্ট; আর কাজ থেকে অবসর নিয়ে আমি যখন গিরি- 
গুহায় ধ্যানে মগ্ন হবো, তখন এ বিষয়ে আমার বিবেক সাঁফ থাকবে। 

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি বিবেকানন্দ 


২৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৫৭ 
আমেরিক1* 
মার্চ, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলামিঙ্গা, 

এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঁঠালাম। আমি 
আমার শিয়াদের বলেছি, যাতে তাঁরা তোমার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে। 
জনকয়েক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কাজ চালিয়ে যাও। কিন্তু তুমি 
মনে রেখো যে, আমাকে লণ্ডন নিউইয়র্ক কলকাতা ও মান্দ্াজে কাজ চালাতে 
হচ্ছে। এখন আমি লগ্ডনের কাজে যাচ্ছি। প্রভুর ইচ্ছা হ’ন্তে এখানে ও 
ইংলণ্ডে গৈরিক-পরিহিত সন্যাশীতে ছেয়ে যাবে। বতসগণ, কাজ ক'রে 
যাঁও। 

মনে রেখো, যতদিন তোমাদের গুরুর উপর শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন কেউ 
তোমাদের বাঁধা দিতে পারবে না। ভাষ্য তিনখানির ওঁ অন্ুবাঁদটি পাশ্চাত্য- 
বাসীদের দৃষ্টিতে একটা মস্ত বড় কাজ হবে। 

এ ‘সর্বজনীন ভাবের মন্দিরটি ( Temple of the Universal Spirit ) 
আমি ছেড়ে দিয়েছি_এখন একটা নৃতন নাম দিয়েছি... ইতিমধ্যেই 
আমার দুইজন সন্যাসী শিষ্য ও কয়েক শত গৃহস্থ শিষ্য হয়েছে; কিন্ত বৎস, 
জনকয়েক ছাড়া তাদের অধিকাংশই গরীব; তবে জনকয়েক খুব ধনীও 
আছে। এ সংবাদটি এখনই প্রকাশ ক'রে দিও না যেন। যথা সময়ে 
আমি জনসাধারণের সামনে আবার আত্মপ্রকাশ ক'রব। স্থির হয়ে থাঁকো, 
বৎস! স্থির হও, আর কাঁজ ক'রে যাঁও। ধৈর্য, ধৈর্য! আগামী বৎসর 
আমি নিউইয়র্কে একটি মন্দির করবার আশা রাখি; তাঁরপর প্রভু জানেন। 

এখানে একখানি পত্রিকা চালাব ; লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা 
হয়, তবে ওখানেও তাই ক’রব। আমার ভালবাদাি জানবে। ইতি 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ২৩৩ 


২৫৮ 
আমেরিকা* 
১৮৯৬ 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

গত সপ্তাহে আমি তোমাকে '্ৰহ্মবাদিন্‌’ সম্বন্ধে লিখেছিলাম। তাতে 
‘ভক্তি’ সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলির কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম । এগুলি সব 
একসঙ্গে পুস্তকাঁকারে বের করা উচিত । কয়েক শত আমেরিকায় নিউইয়র্কে 
গুডইয়ারের নামে পাঠাতে পারো। আমি বিশ দিনের মধ্যে জাহাজে 
ইংলও রওন৷ হচ্ছি। আমার কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে আরও 
বড় বড় বই আছে। “কর্মযোগ” ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। 'রাজযোগ'- 
খানা খুব বড় হবে__তীও যন্ত্ৰস্থ হয়েছে। 'জ্ঞানযোগ*খান। বোধ হয় ইংলণ্ড 
থেকে ছাপাতে হবে। 

তোমরা 'ব্রক্গবাদিন্-এ কর একখানা পত্র ছেপেছ, কাজটা ভাল 
হয়নি ।--*ক্রক্মাবাদিন্-এর সুরের সঙ্গে ওটি খাপ খায় না।-*কোঁন সম্প্রদায় 
_-ভালই হোক, আর মন্দই হোক, তাদের বিরুদ্ধে ্রহ্মবাদিন্‌’-এ কিছু 
ছাপানো যেন না হয়। অবশ্য বুজরুকদের প্রতি গায়ে পড়ে সহানুভূতি 
দেখাঁবারও কোন আবশ্যক নেই। আবার তোমাদের জানিয়ে রাখছি, ' 
কাগজটা এতই পারিভাষিক হয়ে পড়েছে যে, এখানে এর গ্রাহক বড় 
হবে না। সাধারণ পাশ্চাত্যদেশবাসী এ সব দাতভাঙ্গা সংস্কৃত কথা বা 
পরিভাষা জাঁনেও না, জানবার বিশেষ আগ্রহও রাখে না। এইটুকু আমি 
দেখছি যে, কাগজটা ভারতের পক্ষে বেশ উপযোগী হয়েছে । কোন একটা 
মতবিশেষের ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে না থাকে । আর সর্বদা মনে রেখো যে, তোমরা শুধু ভারত নয়, 
সমগ্র জগৎকে সম্বোধন ক'রে কথা বলছ; আর তোমরা যা বলতে চাইছ, 
জগৎ তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। প্রত্যেক অনূদিত সংস্কৃত শব্দ খুব সাবধানে 
ব্যবহার ক'রো ১ আর ভাষা যতটা সম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করে| । 

তোমরা এই পত্র পাবার আগেই আমি ইংলণ্ড পৌছে যাব। স্থতরাং 
আমাকে স্টাডির ঠিকাঁনায়-_হাঁইভিউ, কেভাশ্যাম, ইংলগু-_পত্র লিখবে । 
ইতি তোমাদের বিবেকানন্দ 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৫৯ 
চিকাগে।* 
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আপনার স্বগ্যতাপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পেয়েছি । বন্ধুগণের সঙ্গে আমি 
ইতিমধ্যে অনেক সুন্দর স্থান. দেখেছি এবং অনেকগুলি ক্লাস করেছি। আরও 
কয়েকটি ক্লাস করতে হবে, তারপর আগামী বৃহস্পতিবার রওন| হবে| । 
মিস এডামসের অনুগ্রহে এখানকার সব ব্যবস্থাই সুন্দর হয়েছে; তিনি 
এত ভাল এবং দরদী! গত ছুইদিন যাবৎ সামান্য একটু জরে ভূগছি ব'লে 
দীর্ঘ পত্র লিখতে পারলাম না। ইতি বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ__বস্টনের সকলকে আমার ভালবামা জানাবেন । 


২৬০ 
125, East, 44th 90৭ নিউইয়র্ক* 
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 
প্রিয়, ] 
*-"এই অনুমন্ধিংস্থ তদ্রলোকটি বোম্বে থেকে একখানি চিঠি নিয়ে এখানে 
আমার কাছে এসেছেন। ভদ্রলোক যন্ত্রশিল্পে দক্ষ ( practical mechanic ), 
এবং তার একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কীচি ও অন্তান্য লৌহ- 
নিমনিত দ্রব্যসকলের কারখানা! দেখে বেড়ান ।...আমি তীর সম্বন্ধে কিছুই জানি 
ন!; তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তা হলেও আমার স্বদেশবাপীদের ভেতর 
এরকম বে-পরোয়া সাহসের ভাব দেখলে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। 
তার নিজের খরচ চালাবার মতে যথেষ্ট টাকা আছে। 
লোকটি কতদূর সাচ্চা__এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে যদি আপনি সন্ত হন, তা 
হ’লে তাকে সুবিধা দেবেন; তিনি এ কারখানাগুলি দেখবার একটা স্থযোগ 
চান মাত্র । আশা করি, তিনি খাটি লোক, আঁর আপনি তাকে এ বিষয়ে 
সাহায্য করতে পারেন। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাদি জানবেন। ইতি 
ভবদীয় 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ২৩৫ 


২৬১ 
(ডাঃ নঞ্ুণ্ড রাওকে লিখিত ) 
নিউইয়র্ক* 
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 

প্রিয় ডাক্তার, 

আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম । আগামী কাল আমি ইংলগ্ডে 
রওন! হচ্ছি, তাই আপনাকে ছু-চারটি মাত্র আন্তরিক কথা লিখতে পারব ॥ 
ছেলেদের প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহা্নভূ(তি আছে, এবং 
ত! চালিয়ে যাবার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও ক’রব। আপনার উচিত, 
্র্গাবাদিন্*-এর ধারা অবলম্বন ক'রে কাগজটাকে স্বাধীনমতাঁবলম্বী কর!) 
কেবল ভাষা ও লেখাগুলো যাতে আরও সহজবোধ্য হয়, সেদিকে বিশেষ 
নজর রাখবেন । ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব অপূর্ব গল্প ছড়ানে! 
আছে, ত! সহজবোধ্য ভাষায় আবার লেখা ও জনপ্রিয় কর! দরকাঁর ; এই 
একটা মস্ত সুযোগ রয়েছে, যা হয়তো আপনার! স্বপ্নেও ভাঁবেননি। এই 
জিনিসটাই আপনাদের কাগজের একট! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হবে। যেমন 
সময় পাবো, তেমন আপনাদের জন্য আমি যত বেশী পারি_গল্প লিখব। 
কাগজটাকে খুব পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তাঁর জন্য 
ব্ৰহ্মবাদিন্‌’ রয়েছে। এভাবে চললে কাগজটা! ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়ই । ভাষাট! যতদূর সম্ভব সহজ করবেন, তা হলেই 
আপনার! সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। কাঁগজটাকে জটিল দার্শনিক তত্ববুল মোটেই করবেন না। লেন- 
দেনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে রাখবেন--“অনেক সন্্যাসীতে গাঁজন 
নষ্ট”। ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাঁব__-একতা বা সংহতিশক্তি, তা 
লাভ করবার প্রধান রহস্ত হচ্ছে আজ্ঞান্ুবতিতা। 

কলকাতায় বাঁওলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আর্ত করতে সাহায্য ক'রব 
ব'লে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই- প্রথম দু-বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্ত 
টাকা আদায় করেছি; গত দু-বছর আমার কাজের সঙ্গে দেনা-পাঁওনার 
কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বাঁ কলকাতার লোকদের 
পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই। তথাপি আপনাকে সাহায্য 


২৩৬. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করতে পারে, এমন লোক আমি শীঘ্রই জুটিয়ে দেবো। বীরের মতে| এগিয়ে 
চলুন। একদিনে বা এক-বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ 
আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হউন, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার 
আদেশ মেনে চলুন ; আর সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চির 
বিশ্বস্ত হউন; তা হলেই আপনি জগৎ কীপিয়ে তুলবেন । মনে রাখবেন 
ব্যক্তিগত ‘চরিত্র’ এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নহে। এই 
চিঠিখানা রেখে দেবেন এবং যখনই উদ্বেগ ও ঈর্ধার ভাব মনে উঠবে, তখনই 
এই শেষের কটা লাইন পড়বেন। হর্ধাই সমস্ত দাঁপজাতির ধ্বংসের কারণ । 
এ থেকেই আমাদের জাতির সর্বনাশ । এটি সর্বদ| পরিত্যাজ্য । আপনার 

সর্বা্গীণ মঙ্গল হোক ; আপনার সাফল্য কামন| করি। ইতি 
আপনার ন্মেহপরায়ণ 

বিবেকানন্দ 
২৬২ 
(হেল ভগিনিগণকে লিখিত) 
6 West, 43rd 5, নিউইয়ৰ্ক * 
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 
সেহের ভগিনীগণ, 

রবিবার নিরাপদে এসে পৌছেছি এবং অক্থস্থতাঁর জন্য আগে চিঠি দিতে 
পারিনি। হোয়াইট স্টার লাইনের 'জার্মানিক* জাহাজে আগামী কাল 
বেল! বারোটায় যাত্রা করাছ। ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদের চিরস্থায়ী 


স্বৃতির সঙ্গে__ তোমাদের চির স্রেহের ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
২৬৩ 
(স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিত) 
নিউইয়র্ক 


১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬ 

কল্যাণবরেষু, 
তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হুইলাম। শরৎ পৌছিয়াছে সংবাদ 
পাইলাম। তোমার প্রেরিত Indian Mirror (ইণ্ডিয়ান মিরর ) ও পত্র 


পত্রাবলী - ২৩৭ 


পাইলাম। লেখা উত্তম হইতেছে, বরাবর লিখিয়| যাও। দোষ দেখ বড়ই 
সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম, এ কথা ভুলিবে না । “মুগের ডাল তৈয়ার 
হয় নাই” মানে কি? ভাজ! মুগের ভাল পাঠাইতে আমি পূর্বেই নিষেধ 
করিয়াছি; ছোলার ডাল ও কাচ! মুগের ডাল পাঠাইতে বলি। ভাজা 
মুগ এতদূর আসিতে খারাপ ও বিশ্বাদ হইয়! যায়, সিদ্ধ হয় না। যদি 
এবারও ভাজা মুগ হয়, টেমসের জলে যাইবে ও তোমাদের পণ্ডশ্রম। আমার 
চিঠি না পড়িয়াই কাজ কেন কর? চিঠি হারাও বা কেন? যখন চিঠি 
লিখবে, পূর্বের পত্র সন্মুখে রাখিয়া লিখিবে। তোমাদের একটু business 
(কাজ-চালানোর ) বুদ্ধি আবশ্যক। যে-সকল কথা আমি জিজ্ঞাস! করি, 
তাহার উত্তর প্রায়ই পাই নাঁকেবল আবোল-তাবোল!... চিঠি হারায় 
কেন? ফাইল হয় না কেন? সকল কাজেই ছেলেমান্ষি ! আমার চিঠি 
হাটের মাঝে পড়া হয় বুঝি? আর যে আসে, সে-ই ফাইল টেনে চিঠি পড়ে 
বুঝি ?''"You need a little business faculty. ... Now what 
you want is organisation—that requires strict obedience 
and division of labour. I will write out everything in 
every particular from England, for which I start to-morrow. 
I am determined to make you decent workers thoroughly 
organised? .... 

‘Friend’ (ফ্ৰেগঁূবন্ধু) শব্ধ সকলের প্রতি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী 
ভাষায় ও-সকল cringing politeness (দীন| হীনা ভদ্রতা ) নাই; te) 
সকল বাঙল! শব্দের তর্জমা হাস্তাস্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, 
ভগবান__ও-সকল এদেশে কি চলে? M=—-has a tendency to put 
that stuff down everybody’s throat, but that will make our 
movement a little sect. You keep separate from 
such attempts. At the same time, if people worship him: 


১. তোমাদের একটু কাজ-চালানোর বুদ্ধি থাক! প্রয়োজন । এখন তোমাদের চাই সঙ্ঘবদ্ধ 
হওয়া । সেজন্য সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহত| এবং শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন । আমি প্রত্যেকটি বিষয় 
খু'টিনাটিভাবে ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠাব, কাল ইংলণ্ড যাত্রা করছি। তোমাদের আমি সজ্ঘবদ্ধ। 
সুন্দর ক্মীতে পরিণত করবই। 


২৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


as God, no harm. Neither encourage, nor discourage. 
The masses will always have the person, the higher ones, 
the principle; we want both. But principles are universal, 
not persons. Therefore Stick to the principles he taught 3 
let ননী think whatever they like of this person. ...Truce 
to all quarrels and jealousy and bigotry! These will spoil 
everything. ‘The first should be last and the last first.’> 
‘মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঁঃ (আমার ভক্তগণের যাহার! ভক্ত, 
তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত)। ইতি 
বিবেকানন্দ 


২৬৪ 
Waveney Mansions 
Fairhazel Gardens, London 
এপ্রিল, ১৮৯৬, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ 
প্রিয় স্টাডি, 
আমি সকালবেল। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে; অধ্যাপক 
ম্যান্সযূলার চিঠিতে জানিয়েছেন-_-যদি আমি অক্সফোর্ড বক্তৃতা করতে যাই, 
তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। তোমার স্সেহবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
পুনঃ_শঙ্কর পাঙুরঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত অথর্ববেদ-সংহিতাঁর জন্য তুমি 
কি চিঠি লিখেছ? 


১ সকলকে জোর ক'রে গর ভাবটা গেলাবার চেষ্টা ম__এর আছে। কিন্তু তাতে আমর! 
একটা চোট সম্পরদায়ে পরিণত হবো। তোমরা এ-সকল প্রয়াস থেকে পৃথক থাকবে । অথচ যদি 
লোকে তাকে ঈশ্বর বলে পুজা করে, ক্ষতি নাই। তাদের উংসাহও দিও না, নিরুৎসাহও ক'রে 
না। সাধারণ মানুষ চিরকাল ব্যক্তিই চাইবে, উচ্চশ্রেণীরা তত্তুটি গ্রহণ করবে । আমরা দুই-ই 
চাই, কিন্তু তত্ব সার্বভৌম, বাক্তি নহে। সুতরাং তার প্রচারিত তত্গুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো|; 
এখন লোকে সার বাক্তত্ব সম্বন্ধে যা খুশি ভাবুক না কেন। সর্বপ্রকার বিবাদ, ঈর্ষা ও গোড়ামির 
বিরাম হোক ২ এগুলি থাকলে সব পণ্ড হবে। “যে প্রথম আছে, সে শেষে যাবে; যে শেষে আছে, 
এনে প্রথম হবে।? 


পত্রাবলী ২৩৯ 


২৬৫ 
(স্বামী বামকষ্ণানন্দকে লিখিত) 
হাইভিউ, কেভাশ্যাঁম, 
রিডিং, ইংলণ্ড 
সোমবার, ২৭শে এপ্রিল;'১৮৪৬ 
কল্যাণবরেধুঃ 

শরতের মুখে সবিশেষ অবগত.--হইলাম। “দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল 
ভাল'__একথা সর্বদা মনে রাঁথিবে ।:.*আমি নিজের কর্তৃত্বলাঁভের আশায় নয়, 
কিন্ত তোমাদের কল্যাণ ও প্রভুর অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফলের জন্য 
লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন এরং তোমাদের 
দ্বারা জগতের মহাকল্যাণ হইবে, যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও ) 
এজন্যই বিশেষ লিখিতেছি, মনে বাঁখিবে। তোমাদের মধ্যে দ্বেষভাব ও 
অহমিক! প্রবল হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। যার! দশজনে দশদিন গ্রীতির 
সহিত বাঁ করিতে সক্ষম নহে, তাহাদের দ্বার জগতে গ্রীতিস্থাপন কি সম্ভব? 
নিয়মবদ্ধ হওয়া! ভাল নয় বটে, কিন্তু অপর অবস্থায় নিয়মের বশে চলার 
আবশ্তক- অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে 
বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি । দ্বিতীয়তঃ অলস মনে অনেক পরচর্চা, দলাঁদলি 
প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে। সেইজন্য নিয়লিখিত নির্দেশগুলি লিখিতেছি। 
তদন্ুযায়ী কাঁজ যদি কর, পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

ন! যদি কর, শীঘ্রই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবার সম্ভাবনা । 


প্রথমতঃ মঠ চাঁলাইবার সম্বন্ধে লিখি £ 

১। মঠের জন্য একট! যথেষ্ট স্থান সহিত বাটা ভাঁড়া লইবে অথবা বাগান, 
যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একট! বড় হল পুস্তকাদি 
বাখিবার জন্য, এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর-_সেখানে লোকজনের সহিত 
দেখাশুনা করিবে । যদি সম্ভব হয়_-আঁরও একট! বড় হল এ বাটাতে থাকার 
আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চ সাধারণের জন্য হইবে। 

২। কোনও লোক মঠে আসিলে সে যাঁর সহিত দেখা করিতে চাঁয়, তাঁরই 
সঙ্গে দেখ! করিয়! চলিয়। যাইবে, অপরকে দিক না করে। 


২৪০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


৩। এক একজন পরিবর্তন করিয়। প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে সর্ব 
সাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে- যাহাতে সাধারণ লোক যাহা জিজ্ঞান। 
করিতে আসে, তাঁহার সদুত্তর পায়। 

৪। যে যার আপনার ঘরে বাস করিবে-__বিশেষ কার্য না৷ পড়িলে আর 
একজনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবাঁর ইচ্ছা! 
হইবে, যাইয়া পাঠ করিবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া! বা অপরের সহিত 
কথাবার্তী একেবারেই নিষেধ করিবে । নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে । 

৫| সারাদিন সকলে পড়ে (মিলে ) একট] ঘরে বাজে কথা কওয়|া ও 
বাহিরের লোক যে-সে আমছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা 
একেবারেই নিষেধ । 

৬। কেবল যাহার! ধর্মজিজ্ঞান্থ, তাহার! শান্তভাবে আসিয়া সাধারণ হলে 
বসিয়া থাকিবে ও যাহাঁকে চায় তাহার সহিত দেখ! করিয়। চলিয়া যাইবে । 
অথবা কোন সাধারণ জিজ্ঞান্ত থাকে, সেদিনকাঁর জন্য যিনি সেই কার্ষের ভার 
পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়! চলিয়! যাইবে । 

৭। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি, পরনিন্দা 
একেবারেই ত্যাগ করিবে । 

৮। একটা ছোট ঘর আফিম হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই 
ঘরে থাকিবেন ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখবাঁর সরঞ্জাম ইত্যাদি 
সমস্ত থাকিবে । তিনি সমস্ত আয়ব্যয়ের হিসাব বাঁখিবেন ও যে-সমস্ত চিঠিপত্র 
ইত্যাদি আমে, তাহ! তাহার নিকট আসিবে ও তিনি পত্রাদি ন! খুলিয়া 
যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাটিয়া দিবেন। পুস্তক ও পত্রিকাদি 
পুস্তকাগাঁরে যাইবে । 

৯। একট! ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তত্তির অপর 
কোনও স্থানে তামাক খাইবার আবশ্যক নাই। 

১০। যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাঁহাকে ও সকল কার্য 
মঠের বাহিরে যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্তথা তিলমাত্র ন! হয়। 

শাসন-সমিতি 

১।. একজন মহান্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকের মত 
লইয়৷ | দ্বিতীয় বৎসর আর একজন ইত্যাদি। 


পত্রাবলী ২৪১ 


২। এ বৎসর রাঁখাঁলকে মহান্ত কর, তদ্বৎ আর একজনকে সেক্রেটারি 
কর ; তদ্বং আর একজন পুজীপত্র ও রান্নাবান্নার তদারক করিবার জন্য 
নির্বাচন কর। 

৩। সেক্রেটারির আর এক কাঁজ__তিনি সকলের স্বাস্থ্যের উপর. নজর 
রাঁখিবেন। এই বিষয়ে তিনটি উপদেশ আঁছে__ 

১ম_ প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক লোকের জন্য এক একটি নেয়ারের খাঁটিয়৷ 
ও তোষক ইত্যাদি (থাকিবে )। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর পরিষ্কার 
করিতে হইবে। 

২য়_রান্না ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোযহীন হয়, তাহা 
অবশ্যই করিবে ; কারণ দুষ্ট ব| অপরিষ্কৃত জলে ভোগ রাধিলে মহাপাপ হয় । 

৩র-শরৎকে যে প্রকার কোট করিয়! দিয়াছ, এ প্রকার গেরুয়া 
আলখাল। প্রত্যেককে ছুটি করিয়া দিবে এবং কাপড়-চোপড় যাহাতে পরিষ্কার 
থাকে (তাহ! দেখিবে ) ; ***বাঁটা অত্যন্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়__নীচের 
উপরের সমস্ত ঘর-__( সেদিকে নজর রাখিবে )। 

৪। যে কেউ সন্ন্যাসী হ'তে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে-_-এক 
বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে__তার পর সন্গ্যাপী করিয়া দিবে । 

৫। ঠীকুরপূজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং 
মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে । 

বিভাগ 

মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা £ (১) বিদ্যা-বিভাগ, 
(২) প্রচার-বিভাগ, (৩) সাধন-বিভাগ | 

বিছ্যা-বিভাঁগ £ যাহারা পড়িতে চাঁয়, তাঁহাদের জন্য পুস্তকাঁদি ও 
অধ্যাঁপক-সংগ্রহ__এই বিভাগের উদ্দেশ্ঠ । প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে এবং সায়ংকাঁলে 
তাঁহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাঁকিবে। 

প্রচার-বিভাঁগ £ মঠবাঁপী ও প্রবাঁধী। মঠবাঁসী প্রচারকেরা প্রত্যহ 
শীল্াদিপাঠ ও প্রশ্নোত্িরাঁদি দ্বার! জিজ্ঞান্থদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীর! গ্রামে 
গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠ স্থাপনের চেষ্টা করিবে । 

সাধন-বিভাগ £ যাহারা সাধন-ভজন করিতে চান, তাহাদের আপন 
আপন ঘরে সাধন-ভজনের যাহা আবশ্যক-_তাঁহাঁর সহায়ত! করা ইত্যাঁদি। 


৭-১৬ 


২৪২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কিন্তু একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাঁউকেও যে পড়িতে দিবেন না, অথব। 
প্রচার করিতে দিবেন না__এ প্রকার ন! হয়। যিনি উৎপাত করিবেন, 
তাহাকে অন্তর (তফাত ) হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে__ইহাঁতে অন্যথা ন! হয় । 
মঠবাশী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি জ্ঞান যোগ ও কর্মসম্বন্ধে উপদেশ 
করিবেন, এবং তত্সম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়| উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে 
লটকাইয়| দিবেন__অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞান্ জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া 
আঘাত না পায় ইত্যাদি । বামাচার-সাধনের উপযুক্ত তোমর! কেহই নহ ; 
অতএব বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি এ কথ! ন! শুনিবেন, 
তাহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্যন্ত যেন মঠে না হয়। তার’ 
ঘরে যে-দুবৃত্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তাঁর ইহ-পরকাল উৎসন্ন হইবে। 
কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ 

১। কোন স্ত্রীলোক যদি কোন সন্যাসীর সহিত দেখ! করিতে আইসে, 
তাহা হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্ত কহিবে। কোন স্রীলোক অন্য 
কোন ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুরঘর ছাঁড়া। 

২। কোন সন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া বাস করিতে পাইবে ন|। যদি 
ন! শুনে, মঠ হইতে দূর করিবে। দুষ্ট গরু অপেক্ষ| শৃন্য গোয়াল ( ভাল )1.- 

৩। দুশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোন অছিলাঁয় 
তাঁদের ছাঁয়! যেন আমাদের ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ 
দুশ্চরিত্র হয়, যে-কেহ হউক-_তৎক্ষণাঁৎ বিদায় কর । দুষ্ট গরুর দরকার নাই। 
প্রভু অনেক ভাল ভাল লোক আনিবেন। 

৪। শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে, এবং প্রচারের গৃহে ও সময়ে যে-কোন 
সীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রেই চলিয়া যাইতে 
হইবে। 

৫। কোন ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ, বা গোপনে একজনের নিন্দা আর 
একজনের কাছে কদাচি করিবে না।'".একজন আর একজনের দোষ দেখতে 
খুব মজবুত-_আপনার দৌষগুলি কেউ সারাঁবেন না ! 

৬। আহারের নির্দিষ্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্য একট! 
আসন ও খাইবার জন্য একটা ছোট চৌকি (থাকিবে )_আসনে বসে 
চৌকির উপর থাল! রেখে খাবে যে প্রকার রাঁজপুতানাঁয়। 
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কর্মচারী-সভা ( office-bearers ) 

সমস্ত অফিদার-তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায়, যে প্রকার 
বুদ্ধ মহারাজে”র আজ্ঞা__অর্থাৎ একজন প্রপোজ (প্রস্তাব ) করিল, ‘অমুক 
এক বৎসরের জন্য মহাস্ত হউক ৷’ সকলে '্যা” কি ‘না’ কাগজে লিখিয়। একটা 
কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। যদি হ্যা" অধিক হয়, তিনি মহাত্ত (হইবেন) 
ইত্যাদি। 

যদিও তোঁমর! উক্ত প্রকারে অফিসার বাছিয়া লইবে, তথাপি আমি 
১৫৫৪০১: (প্রস্তাব ) করি যে, এবংসর রাখাল মহান্ত, তুলসী সেক্রেটারি ও 
ট্রেজারার, গুপ্ত লাইব্রেরিয়ান, শশী কালী হরি ও সারদ! পর্যায়ক্রমে পড়াঁবার 
ও উপদেশ করবার ভার লউক- ইত্যাদি। সারদ| যে কাগজ বার করতে 
চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে ; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো 
আমার সম্মতি আছে। 

মতামত সম্বন্ধে এই যে, যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি ব’লে 
মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথ|। সার এই যে, পরমহংসদেব চরিত্রসমন্ধে 
পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নৃতন 
এবং 0:916891%9 (প্রগতিশীল ) অর্থাৎ পুরাঁনোরা সব একঘেয়ে-__এ নৃতন 
অবতার বা শিক্ষকের এই শিক্ষ| যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও.কর্মের উৎকৃষ্ট 
ভাব এক ক'রে নৃতন সমাজ তৈয়ারি করতে হবে ।-..পুরানোরা বেশ ছিলেন 
বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধর্ম_একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম_আচণ্ডালে 
জান-তক্তি-দান__আবালবৃদ্ধবনিতা। ও-সকল কেষ্ট বিষ্ট, বেশ ঠাকুর ছিলেন) 
কিন্তু রামকুষে। একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং 
প্রথম উদ্যোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্তক-_অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে, অন্য সকল 
দেবকে নমস্কার, কিন্তু পুজা রামকুষ্ণের। নিষ্ঠা! ভিন্ন তেজ হয় না__-তা ন 
হ'লে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয় না। আর ও-সব পুরানো ঠাকুরদেবত। বুড়িয়ে 
গেছে_-এখন নৃতন ভারত, নৃতন ঠাকুর, নৃতন ধর্ম, নৃতন বেদ। হে প্রভো, 
কবে এ পুরানৌর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ! গৌড়ামি না হ’লে 
কল্যাণ দেখছি কই? তবে অপরের দ্বেষ ত্যাগ করতে হুবে। 

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল 
নিয়ম পালন কর, তা হ'লে আমি মঠভাঁড়ার এবং সমস্ত খরচ-পত্র পাঠিয়ে 


২৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


. দেবো। নতুবা তোমাদের সঙ্গত্যাগ__একদম। অপিচ গৌর-মা, যোগীন-ম। 
গ্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ও প্রকার একট! মেয়েদের জন্য 
স্থাপন করাইবে। সেখাঁনে গৌর-মাকে এক বৎসর মহাস্ত করিবে ইত্যাদি 
ইত্যাদি । কিন্ত তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তার! 
আপনার! সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও 
সমস্ত খরচ-পত্র আমি পাঠিয়ে দেব । 

প্রভু তোমাদের ঘৎবুদ্ধি দিন! দু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল_-একজন 
দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!! বাপু হে, তোমর! সকলেই 
তার সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে 
ক'রে যে, থাকলে কি হয় তীর সঙ্গে ?__দেখেছ কেবলই পুঁই গাঁছ! যদি তা 
ন! হ'ত তে। এত দিনে প্রকাশ হ’ত। তিনি নিজেই বলতেন, নাচিয়ে গা হিয়ে 
তাঁর! নরকে যাইবে-_এ নরকের মূল “অহঙ্কার” । ‘আমিও যে, ও-ও সে 
বটে রে মধে|? ‘আমাকেও তিনি ভালবাসতেন’ হায় মধুরাম, ত! হ'লে কি 
তোমার এ দুর্গতি হয় ?--.এখনও উপায় আঁছে__দাঁবধাঁন! মনে রেখে! যে, 
তার কৃপায় বড় বড় দেবতার মতে! মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তার 
দয় পড়বে । ***এখনও সময় আছে, সাবধান ! Obedience is the first 
uty (আজ্ঞাবহতাই প্রথম কর্তব্য )_-যা বলি, ক'রে ফেলো দেখি! এই 
কট! ছোট্ট ছোট্ট কাজ প্রথমে কর দেখি__তাঁরপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে। 
অলমিতি 

নরেন্দ্র 

পু_এই চিঠি সকলকে পড়াবে এবং তদন্্যাঁয়ী কাঁজ কর! যদ্দি উচিত 
বোধ হয়, আমাকে লিখবে। রাখালকে বলবে_যে সকলের দাশ, সেই 
সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট বড় আছে, সে কখনও অগ্রণী হয় না। 
যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে। 

নরেন্দ্র 
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২৬৬ 
( হেল ভগিনীগণকে লিখিত ) 
হাই ভিউ, রিডিং* 
২০শে এপ্রিল, ১৮৯৬ 
স্নেহের ভগিনীগণ, 
সমুদ্রের অপর পার থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। এবার অমুদ্র- - 
যাত্র৷ আনন্দদায়ক হয়েছে এবং কোন পীড়া হয়নি। সমুন্রপীড়া এড়াঁবাঁর জন্য 
মি নিজেই কিছু চিকিৎসা! করেছিলাম। আয়ালণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং 
ইংলণ্ডের কয়েকটি পুরানো শহর দেখে এক দৌড়ে ঘুরে এলাম, এখন আবার 
রিডিং-এ 'ব্রন্ধ, মায়া, জীব, জীবাজ্স। ও পরমাত্মা’ প্রভৃতি নিয়ে আছি। অপর . 
সন্যাসীটি এখানে রয়েছেন; আমি যত লোক দেখছি, তাঁদের মধ্যে তিনি 
একজন চমৎকার লোক, বেশ পণ্ডিতও। আমর! এখন গ্রন্থগুলি সম্পাদনার 
কাজে ব্যস্ত। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি-__নিতাস্ত নীরস, একটাঁন| এবং 
গগ্ঠময়, আমার জীবমেরই মতো! । আমি যখন আমেরিফাঁর বাইরে যাই, 
তখনই .আমেরিকাঁকে বেশী ভালবাঁসি। যাই হোক, এ পর্যন্ত য| দেখেছি, 
তার মধ্যে ওখানকার কয়েকটি বছরই সর্বোৎকৃষ্ট । 
তোমর| কি ব্রক্ষবাঁদিন্-এর জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা ক'রছ? 
মিসেস এডাঁমস্‌ (M15. Adams) ও মিসেস কংগাঁরকে (Mrs. Conger) 
আমার তালবাঁপা জানাবে । যত শীঘ্র পারে। তোমাদের সকলের কথা 
আমাকে লিখবে_-আঁর তোমরা কি ক'রছ, তোমাদের পান, ভোজন ও ঘুরে 
বেড়ানোর একঘেয়েমি কি দিয়ে ভাঁঙছ? এখন একটু তাড়াতাড়ি, পরে 
এর চেয়ে বড় চিঠি লিখব ; সুতরাং বিদায় এবং তোমর! সর্বদা সুখী হও । 
তোমাদের সতত স্সেহের ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
পুনঃ_আমি সময় পেলেই মাদার চার্চের কাছে লিখব। স্তাম এবং 
ভগিনী লককে আমার ভালবাসা । 


| 


বি 
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২৬৭ 
৬৩, সেণ্ট জর্জেস্‌ রোড, লণ্ডন* 
মে, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগিনি, 
আবার লগ্ডনে। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা; 
ঘরে অগ্নিকুণ্ডে আগুন রাখতে হয়। তুমি জেনে|, আমাদের ব্যবহারের জন্য 
এবার একট! গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। বাড়িটি ছোট হলেও বেশ 
সুবিধাজনক । লণ্ডনে বাড়িভাড়া আমেরিকার মতো! তত বেশী নয়, 
তা বোধ হয় তুমি জানো। এই তোমার মার কথাই ভাবছিলাঁম। 
এইমাত্র তাঁকে একখান! চিঠি লিখে C/o Monroe & Co., 7 Rue 
Scribe, Paris—এই ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এখানে জনকয়েক পুরানো 
বন্ধুও আছেন। মিস ম্যাকলাউড সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ ক'রে লণ্ডনে 
ফিরেছেন। তাঁর স্বভাবটি সোনার মতো খাঁটি এবং তাঁর স্েহপ্রবণ হৃদয়টির 
কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এই বাড়িতে বেশ ছোটখাটো একটি 
পরিবার হয়েছি; আর আমাদের সঙ্গে আছেন ভারতবর্ষ থেকে. আগত 
একজন সন্যাসী । ‘বেচারা হিন্দু বলতে যা বোঝায়, তা একে দেখলেই 
বেশ বুঝতে পারবে। সর্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র ও 
মধুরস্বভাব। আমার যেমন একট! অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্মতংপরত৷ 
আছে, তাতে তার কিছুই নেই । ওতে চলবে না। আমি তার ভেতর 
একটু কর্মশীলত! প্রবেশ করিয়ে দেবার চে! ক’রব। এখনই আমার দুটি 
ক'রে ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে। চার-পাঁচ মাস এরূপ চলবে__তাঁরপর 
ভারতে যাচ্ছি; কিন্তু আমেরিকাঁতেই আমার হৃদয় পড়ে আঁছে__আঁমি 
ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি । আমি সব নৃতন দেখতে চাই । পুরাতন ধ্বংসাবশেষের 
চারদিকে অলমভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে 
হা-হুতাশ ক'রে আর প্রাচীনকাঁলের লোকদের কথা| ভেবে ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বা 
ফেলতে রাঁজী নই। আমার রক্তের যা জোর আছে, তাতে এঁরূপ কর! 
চলে না। সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থান, পাত্র ও সুযোগ কেবল 
আমেরিকাতেই আছে। আমি আমূল পরিবর্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে 
পড়েছি। শীগ্রই ভারতবর্ষে ফিরব, পরিবর্তনবিরোধী থদথসে জেলি মাছের 
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মতে এ বিরাট পিগুটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে। তারপর 
প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৃতন ক'রে আরম্ভ ক'রব-_ 
একেবারে সম্পূর্ণ নৃতন, সরল অথচ সবল-_সগ্যোজাত শিশুর মতে| নবীন ও 
সতেজ । যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ 
নহেন__তত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্বের বাহ্‌ প্রতিরূপ মাত্র। 
এই অনন্ত তত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি 
তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমৃতি হ'তে হবে। এরূপে এখনও 
যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাঁবে। 
ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্ব অন্থভব ব! প্রেমই এর সাঁধন। 
সেকেলে নিজীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরসহ্বন্ধীয় ধারণাগুলি প্রাচীন কুসংস্কারমাত্র। 
বর্তমানেও সেগুলিকে বাচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা কেন? পাশেই যখন 
জীবন ও সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে, তখন আর তৃষ্ণার্তদের নরদমার জল 
খাঁওয়ানে। কেন? এট! মানুষের স্বার্থপরতা ছাড়া আঁর কিছুই নয়। পুরাতন 
সংস্কারগুলোকে সমর্থন ক'রে ক'রে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি ।*.*জীবন 
ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে স্থান ও পাত্রে ভাবরাশি 
সহজে কার্ধে পরিণত হ'তে পারে, সেই স্থান ও পাত্রই প্রত্যেকের বেছে 
নেওয়া উচিত। হায়! যদি মাত্র বারে। জন সাহসী, উদার, মহৎ, সরলহৃদয় 
লোক পেতাম! 
আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব উপভোগ করছি। আমার 
ভালবাস! জানবে । ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
২৬৮ 
লগ্ুন* 
৩০শে মে, ১৮৯৬ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
গত পরশু অধ্যাপক ম্যাব্সমূলারের সঙ্গে আমার বেশ দেখাশুনা হয়ে 
গেল। তিনি একজন খধিকল্প লোক তীর বয়স ৭০ বৎসর হলেও তাঁকে 
যুব! দেখায় ; এমন কি তার মুখে একটি বার্ধক্যের রেখা নেই। হায়! 


২৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তার যেরূপ ভালবাস! তাঁর অর্ধেক যদি আমার 
থাকত! তাঁর উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন 
এবং তাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম সহ করতে 
পারেন না। 

সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তার শ্রদ্ধা-ভক্তি অগাধ এবং তিনি 
নাইন্টিন্থ, সেঞ্চুরিতে’ (Nineteenth Century) তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
লিখেছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে 
প্রচার করবার জন্য কি করছেন?" রামরুষ্জ তাকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ 
করেছেন। এটা কি স্থুংবাদ নয় ?--* 

এখানে কাজকর্ম ধীরে ধীরে__কিন্ত দৃঢ়ভাবে অগ্রমর হচ্ছে। আগামী 
রবিবার থেকে জনসাধারণের জন্য আমার বক্তৃত৷ আস্ত হবে, ঠিক হয়েছে। 
ইতি 

আপনার চিরকৃতজ্ঞ ও সেহের 
বিবেকানন্দ 


২৬৯ 
৬৩ সেণ্ট_ ভর্জেস রোড, লণ্ডন* 
৩শে মে, ১৮৯৬ 
প্রিয় মেরী, 

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। তুমি অবশ্যই ঈর্ধাপরায়ণ হওনি, 
কিন্তু দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি সহসা যেন তোমার করুণ উথলে 
উঠেছিল। যা হোক, ভয় পাওয়ার কারণ নেই।...সপ্তাহ-কয়েক আগে 
মাদার চার্চের ( Mother Church) কাছে পত্র লিখেছিলাম; আজ পর্যন্ত 
একছত্র জবাব আদায় করতে পারিনি। ভয় হয়, তিনি দলবলসহ স্যাম 
গ্রহণ ক'রে কোন ক্যাথলিক মঠে ঢুকে পড়েছেন ; ঘরে চার-চারটি আইবুড়ো 

মেয়ে থাকলে বুড়ী মায়ের পক্ষে সন্যাস না নিয়ে আর উপায় কি? 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে বেশ দেখাশুনা হয়ে গেল। তিনি খধিকল্প 
লোক-_বেদান্তের ভাবে ভরপুর।: তোমার কি মনে হয়? অনেক 
বছর যাবৎ তিনি আমার গুরুদেবের প্রতি গভীর অদ্ধাসম্পন্ন। তিনি 
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‘নাইটিন্থ_ সেঞ্চুরী'তে গুরুদেবের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন_তা৷ শীঘ্রই 
প্রকাশিত হবে। ভারতসংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হ'ল। 
হায়! ভারতের প্রতি তীর প্রেমের অর্ধেকও যদি আমার থাকত ! 

এখানে আমর! আর একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা বার ক’রব। ব্রহ্মবাদিন্‌’-এর 
খবর কি? তার প্রচার বাড়াচ্ছ তো? যদি চার জন উৎসাহী আইবুড়ী 
মিলে একখান! পত্রিকা ভাল রকম চালু করতে ন! পারো তে আমার সকল 
আশায় জলাঞ্জলি! তুমি মাঝে মাঝে আমার চিঠি পাবে। আমি তে 
ছু'চটি নই যে, যেখানে সেখানে হারিয়ে যাব! এখন এখানে ক্লাস খুলেছি। 
আগামী সপ্তাহ থেকে প্রতি রবিবার বক্তৃতা আরম্ভ ক'রব। ক্লাসগুলি খুব 
বড় হয়; যে বাড়িটি সার! মরশুমের জন্য ভাঁড়া করেছি, সেই বাড়িতেই ক্লাম 
হয়। কাল রাত্রে আমি নিজেই বান্না করেছিলাম। জাফরান, লেভেণ্ডার, 
জয়ত্রী, জায়ফল, কাঁবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, 
পেঁয়াজ, কিসমিস, বাঁদাম, গোলমরিচ এবং চাঁল__এগুলি মিলিয়ে এমনই 
সুম্বাছু খিচুড়ি বাঁনিয়েছিলাম যে, নিজেই গলাধঃকরণ করতে পারিনি। ঘরে 
হিং ছিল না, নতুব! তাঁর খানিকটা! মিশাঁলে গিলবার পক্ষে স্থুবিধা হ’ত। 

কাল হালফ্যাশনের এক বিবাহে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মিস মুলার 
নানী জনৈক ধনী মহিলা একটি হিন্দু ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করেছেন এবং 
আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য আমি যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িতেই 
ঘর ভাঁড়া করেছেন। তিনিই বিয়ে দেখবার জন্য আমাদের নিয়ে 
গিয়েছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান যেন আর শেষ হয় নাকি আপদ! তুমি 
যে বিয়েতে নারাজ, এতে আমি খুশী। এখন বিদাঁয়। তোমরা সকলে আমার 
ভালবাসা জাঁনবে। আর লেখার সময় নেই; এখনি মিম ম্যাক্লাউডের 
বাড়ীতে মধ্যাহু-ভোজনে যাঁচ্ছি। ইতি 

তোমাদের চির শুভাকাজ্জী 
বিবেকানন্দ 


২৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৭০ 
৬৩, সেন্ট, জর্জেম রোড, লগ্ুন* 
৫ই জুন, ১৮৯৬ 

প্রিয়__, 

রাজযোগ’ বইখানার খুব কাটতি হচ্ছে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাষ্টে 
যাবে ।** 

আমার পিত| যদিও উকিল ছিলেন, তবু আমি ইচ্ছা করি না, আমাদের 
বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব এর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং 
আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলি উকিল আছে, সে পরিবারকে 
নিশ্চয়ই ছুর্শায় পড়তে হবে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে__প্রত্যেক 
বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শত শত উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের 
পক্ষে এখন দরকার সাহস ও বৈজ্ঞানিক গ্রতিভা। স্থতরাং আমার ইচ্ছ| 
ম-_ তড়িভত্ববিৎ হয়। সফল হ'তে না পারলেও সে যে বড় হবার এবং 
দেশের যথার্থ উপকারে আসবার চেষ্টা করেছিল-_এইট্রকু ভেবেই আমি 
সন্তুষ্ট হবে 1"*শুধু আমেরিকার বাতাসেই এমন একটি গুণ আছে যে, 
সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর য! কিছু ভাল সমন্তই ফুটিয়ে তোলে। আমি 
চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হোক এবং তাঁর নিজের ও স্বজাতির জন্য 
একটা নৃতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা। করুক। একজন ইলেকট্রিক্যাল 

ইঞ্জিনিয়র ভারতে অনায়াসে ক'রে খেতে পাঁরে। 
 পুইথুড্উইন আমেরিকায় একখানি মাসিক পত্র বার করা সন্ধে 
তোমাকে এই ডাকে একখান! চিঠি লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি 
বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একট! কিছু দরকার । আর সে যেভাবে 
কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ওঁ বিষয়ে সাহায্য করবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব ।.*.আমার মনে হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের 
সঙ্গে যাবে। 

তোমাদের প্রেমবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ২৫১ 


২৭১ 
৬৩, সেন্ট জর্জেস্‌ রোড, লগ্তন* 
৭ই জুন, ১৮৯৬ 

প্রিয় মিস নোব্ল, 

আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ কর! চলে, আর তা এই £ 
মানুষের কাঁছে তাঁর অন্তনিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং 
সর্বকা্ধে সেই দেবত্ব-বিকাঁশের পন্থ নির্ধারণ ক’রে দিতে হবে । 

কুসংস্কারের শৃঙ্ঘলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত_-সে নর বা 
নারীই হোক-তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, মে আমার 
আরও বেশী করুণার পাত্র। 

এই একটা! ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মতে! স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে 
আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জই ছিল অতীতের কর্মরহস্য ; হায়! 
যুগ যুগ ধ'রে তাই চলতে থাকবে। যার! জগতে সবচেয়ে সাহসী ও 
বরেণ্য, তাঁদের চিরদিন “বহুজনহিতাঁয় বহুজনন্থখায় আত্মবিসর্জন করতে 
হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণ! বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব 
প্রয়োজন। : 

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের 
এখন একান্ত প্রয়োজন হ’ল__চরিত্র। জগৎ এখন তীদের চায়, ধাদের 
জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশৃন্ত । সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মতো .. 
শক্তিশালী ক’রে তুলবে। 

এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার মধ্যে একটা 
জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আঁসবে। 
আমর! চাই_-জালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ, 
ওঠ, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছেঁতোমার কি নিদ্রা 
সাজে? এস, আমর! ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা! জাগ্রত 
হন, যতক্ষণ ন| অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে 
এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন্‌ কাঁজ আছে? 
আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আন্ষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। 


২৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি ন1। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে 
ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি__-ওঠ, জাগে! । 
তুমি চিরকাল আমার অফুরন্ত আশীর্বাদ জানবে। ইতি 


শুভা শীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
২৭২ 
(স্বামী রামরুষ্তানন্দকে লিখিত ) 
৬৩, সেন্ট জর্জেন রোড, লণ্ডন 
২৪শে জুন, ১৮৯৬ 


প্রিয় শশী, 

শ্রীজীর+ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাঁসে প্রকাশিত 
হবে। তিনি তার একখানি জীবনী লিখতে রাজী হয়েছেন । তিনি শ্রীজীর 
সমস্ত বাণী চান। সব উক্িগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঁঠাও-_অর্থাৎ কর্মসন্ন্ধ 
সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্তত্র, এরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি 
সদ্বন্ধে। তোমাকে এ কাজ এখনই শুরু করতে হবে। শুধু যে-সব কথা 
ইংরেজীতে অচল, সেগুলি বাদ দিও।* বুদ্ধি ক'রে সে-সকল জায়গায় 
যথাসম্ভব অন্য কথা দিবে" | কামিনী-কাঞ্চন’কে ‘কাম-কাঞ্চন’ করবে-_ 
lust and gold etc.— অর্থাৎ তার উপদেশে সর্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা 
চাই। এই চিঠি কাহাকেও দেখাবার আবশ্তক নাই। তুমি উক্ত কার্ধ 
, সমাধা কারে সমস্ত উক্তি ইংরেজী তর্জমা ও ০1855 ( শ্রেণীবিভাগ ) 
ক'রে প্রফেসর ম্যাক্সমূলার, 888৫ ইউনিভার্সিটি, ইংল'_ঠিকানায় 
পাঠাবে। 

শরৎ কাল আমেরিকায় চ'লল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। লগুনে 
একটি centre-এর (কেন্দ্রের) জন্য টাকা! already (এর আগেই ) উঠে গেছে। 
আমি ৪৩৮৮ (আগামী ) মাসে 3:55 ( স্থইজরলগ ) গিয়ে এক ছুই 
মাস থাকব। তারপর আবার লগুনে। আমার শুধু শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? 


১ শ্রীরামকৃষ্ণের 
* পত্রটির এই পর্যন্ত ইংরেজীর অনুবাদ। 


পত্রাবলী ২৫৩ 


এই লণ্ডন হ'ল__ছুনিয়ার centre (কেন্ত্র)। [716-র heart (ভারতের 
হৃংপিণ্ড ) এখানে । এখানে একট! গেড়ে ন! বসিয়ে কি যাওয়া হয়? তোরা 
পাগল নাকি? সম্প্রতি কালীকে আনাব, তাঁকে তৈয়ার থাকতে বলে! । 
পত্রপাঠ যেন চলে আসে । দুই চারি দিনের মধ্যে তাঁর জন্তু টাকা পাঠাব ও 
কাপড়-চোপড় প্রভৃতি যা য| দরকার সমস্তই লিখে দেবো। মেইমতো সমস্ত 
ঠিক করা হয় যেন। 

মাতাঠাকুরানী প্রভৃতি সকলকে আমার অসংখ্য প্রণাম দিবে। মান্দ্রীজে 
তারকদাঁদা যাচ্ছেন_-উত্তম কথা । 

মহাঁতেজ, মহাবীর্ষ, মহ! উৎসাহ চাই ।. মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? 
যে রকম লিখেছিলাম পূর্বপত্রে, সেই রকম ঠিক চলতে চেষ্টা করবে। 
Organisation ( সঙ্ঘ) চাই। এ 

Organisation is power and the secret of that is obe- 
41575 (সঙ্ঘই শক্তি, আর আজ্ঞাবহতাই হ’ল তার গুড় রহস্ত )। 


কিমধিকমিতি 
নরেন্দ্র 


3 ২৭৩ 
(স্বামী রাঁমরুফীনন্দকে লিখিত ) 
Clo E. T. Sturdy 
কেভাৰ্শ্যাম, রিডিং 
ওর! জুলাই, ১৮৯৬ 
প্রিয় শশী, 
এই পত্রপাঠ কালীকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়| দিবে। পূর্বের পত্রে সংবাদ 
পাইয়াছ। কলিকাঁভার মেসার্স গ্রিগুলে কোম্পানির নিকট তাহার 2nd 
01555 ৭55962 (দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথেয় খরচ ) গিয়াছে ও কাপড়- 
চোপড় কিনিতে যাহা কিছু লাগে তাহাঁও গিয়াছে। কাপড়-চোপড় 
অধিক কিছু আবশ্যক নাই । *** 
কাঁলীকে কতকগুলি বই আনতে হবে। আমার কাছে কেবল খথেদ- 
সংহিতা আছে। কালী যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব-সংহিতা ও শতপথাদি 


২৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যতগুলি ব্ৰাহ্মণ পাওয়া যায় এবং কতকগুলে! স্ত্র ও যাস্কর নিরুক্ত যদি 
পায়, সঙ্গে করেই যেন আনে। অর্থাৎ এ বইগুলি আমার চাই। ...এ 
বই একটা কাঠের বাক্সয় পুরে আনলেই হবে । 

গড়িমসি_ যেমন শরতের বেলায় হয়েছিল, ত! যেন ন! হয়) পত্রপাঠ চলে 
আসবে । শরৎ আমেরিকায় চলে গেছে। তার এখানে কোন কাজ ছিল 
ন]__অর্থাৎ ছ-মাস বাদে এল, তখন আমি এখানে। সে প্রকার না হয় 
যেন। চিঠি হারিয়ে যেন না যায়-_শরতের বেলার মতো। তৎপর 
পাঠিয়ে দিবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 
২৭৪ 
৬৩, সেন্ট জর্জেন রোড, লণ্ডন* 
৬ই জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয় ফ্র্যাচ্কিন্সেন্স>, 

**আটলাটিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কাজকর্ম 
খুব ভালোভাবেই চলছে। 

আমার রবিবারের বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, ক্লাস- 
গুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাজের মরন্থম শেষ হয়ে গেছে__-আমিও 
সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন মিন মূলারের সঙ্গে সুইজরলণ্ডে বেড়াতে 
যাচ্ছি। গলস্ওয়াদিরা আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো 
বড় অদ্ভুতভাবে তাদের এদিকে ফিরিয়েছেন। আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা ও 
নীরব কার্ষ-প্রণালীর প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না। তিনি এক- 
জন মহিল| রাজনীতিবিদ, একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের ভেতর 
এমন তীক্ষ অথচ কল্যাণকর সহজ বুদ্ধি খুব অল্পই দেখছি। 

গত পরশু সন্ধ্যায় আমি মিসেস মার্টিনের বাড়িতে একট পার্টিতে 
নিমন্ত্ৰিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিল| সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই জো-র 
পত্রে অনেক খবর পেয়েছ। 


১. Frank 22০575৩_ ধৃপধুনাজাতীয় সুগন্ধি ভ্রবাবিশেষ। মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে 
্বামীজী কখন কখন সন্সেহে এই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 


পত্রাবলী এ ২৫৫ 
য| হোক, ইংলগ্ডে কাজ খুব আস্তে, আস্তে অথচ স্থুনিশ্চিতভাবে 
বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা 
ক'রে আমার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
যতই ক্রটি থাকুক, এটি যে চারদিকে ভাব ছড়াবার সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে 
আর কোন সন্দেহ নেই। আমার সংকল্প-_এই যন্ত্রের কেন্দরস্থলে আমার 
ভাঁবরাশি প্রচার ক'রব__ত! হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাঁবে। 
অবশ্য সব বড় বড় কাজই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে । বিশেষ আমাদের 
হিন্দুদের__বিজিত জাতি ব'লে কাজের বাধাবিত্নও অনেক । কিন্তু এও বলি, 
যেহেতু আমরা বিজিত, সেইহেতু আমাদের ভাব চারদিকে ছড়াতে বাধ্য ; 
কারণ দেখ! যায়, আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির 
মধ্য থেকে উদ্ভৃত হয়েছে। দেখ না, ইহুদীরা তাঁদের আদর্শে রোম সা্রাজ্যকে 
আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। 
তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিফুত! ও সর্বোপরি 
সহাশ্থভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল-প্রতাপশালী আযাংলে!- 
ইত্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরজ 
করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, 
যেখানে শয়তান ব’লে যদি কেউ থাকে, তাঁকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারব । 
বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গৌড়! বা একঘেয়ে ছিলাম যে, কারও 
প্রতি সহাহুভূতি দেখাতে পারতাম না__ আমার ভাবের বিরুদ্ধ হ’লে কারও 
সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারতাম না, কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই 
ফুটপাথের উপর দিয়ে চলতাম না! পর্স্ত। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে 
বেশ্তাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বান করতে পারি-_-তাদের তিরস্কার 
করবার কথা একবার মনেও উঠবে না! এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে 
যাচ্ছি-_না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে হয়ে অনস্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই 
ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? আবার লোকে বলে শুনতে পাই, যে ব্যক্তি 
চারদিকে মন্দ ও অমঙ্গল দেখতে পায় না, সে ভাল কাজ করতে পারে না 
--এক রকম অদৃষ্টবাঁদী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়! আমি তে! তা দেখছি না) 
বরং আমার কর্মশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে__সঙ্গে সঙ্গে কাঁজের সফলতা'ও 
খুব হচ্ছে। কখন কখন আমার এক ধরনের ভাবাঁবেশ হয়_মনে হয়, 


২৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জগতের সবাইকে--সব জিনিমকে আশীর্বাদ করি, সব জিনিসকে ভালবাসি, 
আলিঙ্গন করি। তখন দেখি__যাঁকে মন্দ বলে, সেট! একটা ভ্রান্তিমাত্র ! প্রিয় 
জ্র্যান্সিন্‌, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি, আর তুমি ও মিমেস 
লেগেট আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে 
সত্যসত্যই আনন্দীশ্র বিসর্জন করছি। আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, সেই 
দিনটিকে ধন্যবাদ ! আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি! 
আর যে অনন্ত প্রেমন্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ 
( এন্দ’ কথাটিতে ভয় পেও না ) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য ক'রে আসছেন। 
কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি--কোন্‌ কালেই ব| তা ছাঁড়। 
আর কি ছিলাম? তীর সেবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, 
আমার প্রিয়জনদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যন্ত 
বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদাঁলীলাময় আদরের ধন, আমি তীর খেলার 
সাথী। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে 
পাওয়৷ যায় না_সব তার খেলা, সব তীর খেয়াল। কোন্‌ কারণে তিনি 
আবার যুক্তির দ্বার চালিত হবেন? লীলাময় তিনি__এই জগং-নাট্যের সব 
অংশেই তিনি এই সব হাঁপিকান্ার অভিনয় করছেন। জে। যেমন বলে-_ 
ভারি মজা, ভারি মজা! 

এ তো বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি__ 
সেই অনন্ত প্রেমাম্পদ প্রভু! সব জগৎ্ট| খুব মজ! নয় কি? আমাদের 
পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বলে। আর খেলার সাথীর ভাঁবই বলো, এ যেন জগতের 
ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়! হয়েছে, আর সকলে 
চেঁচামেচি ক'রে খেল! করছে! তাই নয় কি? কাকে স্থখ্যাতি ক’রব, 
কাকে নিন্দা ক'রব? এ যে সবই তার খেলা । লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়, 
কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করবে কেমন ক'রে? তীর তো মাথা-মুণ্ কিছু নেই 
বিচারের কোন ধার ধারেন না। তিনি ছোটখাটো মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে 
আমাদের বোক! সাজিয়েছেন; কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাঁতে পারছেন 
না, আমি এবার খুব হুশিয়ার ও সজাগ আছি। 

আমি এতদিনে দু-একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি__ভাঁব, প্রেম, প্রেমাম্পদ 
সব যুক্তিবিচাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি ও বাক্যাড়ম্বরের বাইরে, ও-সব থেকে অনেক 
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দুরে। সাকি”১, পেয়াল। পূর্ণ কর__আমরা প্রেমমদিরা! পান ক'রে পাগল 
হয়ে যাই। ইতি 


তোমারই 
সদাপাগল বিবেকানন্দ 
F ২৭৫ 
( হেল ভগিনীগণকে লিখিত ) 
লগ্ডন* 
৭ই জুলাই, ১৮৯৬ 


স্সেহের খুকীরা, 

এখানকার কাজ আশ্চর্যভাবে এগিয়ে চলেছে । এখানে ভারত থেকে 
একজন সন্ত্যানী এসেছিলেন |. তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়েছি এবং ভারত 
থেকে আর একজনকে পাঠাতে বলেছি। এখানকার মরম্থম শেষ হয়েছে; 
সুতরাং ক্লান ও রবিবারের বক্তৃতীগুলি আগামী ১৬ই থেকে বন্ধ হয়ে ষাবে। 
আর স্থইজরলগ্ডের পাহাড়ে শাস্তি ও বিশ্রামের জন্য ১৯শে আমি যাচ্ছি 
মাসখানেকের জন্য । আবার শরৎকালে লণ্ডনে ফিরে কাজ আরম্ভ কর! 
যাঁবে। এখানে কাজ খুবই আশাজনক হয়েছে । এখানে আগ্রহ জাগিয়ে__ 
আমি প্রকৃতপক্ষে ভারতে থেকে যা করতে পারতাম, তার চেয়ে বেশী 
ভারতের জন্যই করেছি। ম! (মিসেস হেল ) আমাকে লিখেছেন যে, তোমর! 
যদি ফ্ল্যাট-বাড়িট! ভাড়! দিতে পারো, তা হ’লে তিনি সানন্দে তোমাদের 
মিশর দর্শনে নিয়ে যেতে পাঁরেন। আমি তিনজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে 
সুইজরলণ্ডের পাহাড়ে. যাচ্ছি। পরে শীতের শেষে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে 
নিয়ে ভারতে যাবার আশ! করি। তীরাও আমার মঠে থাকতে যাচ্ছেন, 
মঠ হবার পরিকল্পনা চলছে মাত্র । হিমালয়ের কোথাও সেট! বাস্তবে রূপ 
নেবার চেষ্টা করছে। 


১ প্রাচীন পারমিকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা! ঢালিয়া দিত,তাঁহাকে 
'সাকি' বলা হইত। হাফেজ, ওমর খৈ়ম প্রহৃতির কবিতায় এই শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা! যায়। 


৭-১৭ 
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তোমরা কোঁথায় আছ? এখন তো পুরাঁদস্তর গরমিকাল-_-এমন কি 
লগুনও খুবই তেতে উঠেছে। দয়! ক'রে মিমেস এডামস্‌, মিসেস কংগাঁর এবং 
চিকাগোতে অন্ত বন্ধুদের আমার গভীর ভালবাসা জানিও। 
| তোমাদের স্মেহশীল ভ্রাতা 
বিবেকানন্দ 
২৭৬ 
৬৩, সেন্ট জর্জেস রোড, লগ্ুন* 
৮ই জুলাই, ১৮৯৬ 
প্রিয়, 
ইংরেজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার 
ক্লাস থেকে আগামী শরৎকাঁলের কাজের নৃতন বাড়ির জন্য ১৫০ পাউণ্ড 
( প্ৰায় ২২৫০ টাক! ) চাদ! উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা সেই মুহূর্তেই 
৫০০ পাউণ্ড দিত। কিন্তু আমর! ধীরে ধীরে কাজ করতে চাঁই_-হঠাৎ 
কতকগুলো! খরচপত্র করতে চাই না। এখানে এই কাজটা চালাতে অনেক 
লোক পাওয়া যাবে, যাঁর! ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে--ইংরেজ-চরিত্রের 
গভীরত। এখানেই (যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে, সেটা কিছুতেই 
ছাড়তে চায় না)। ইতি 
বিবেকানন্দ 


২৭৭ 
ইংলণ্ড 

১৪ই জুলাই, ১৮৯৬ 

প্রিয় নঞজুণড রাও, 
প্রবুদ্ধ ভাঁরত-গুলি পৌছেছে এবং ক্লাসে বিলি করাও হয়েছে। পত্রিকা 
খুব সন্তোষজনক হয়েছে; ভারতে এর যথেষ্ট প্রচলন হবে নিশ্চয়। 
আমেরিকাঁতেও এর কিছু গ্রাহক হ'তে পারে। ইতিমধ্যেই আঁমি আমেরিকায় 
এই কাগজটাঁর বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করেছি এবং গুডইয়ার ইতিমধ্যেই 
তা ক'রে ফেলেছে। কিন্তু এখানে ( ইংলণ্ডে) কাজ অপেক্ষাকৃত ধীরে 
অগ্রদর হবে। এখানে মুশকিল এই যে, এর! সকলেই নিজেদের কাগজ 


পত্রাবলী ২৫৯ 


“বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত; কারণ সত্যি বলতে গেলে 
কোন বিদেশীই খাটি ইংরেজের মতো! তেমন ভাল ইংরেজী লিখতে পারে 
না, এবং খাঁটি ইংরেজীতে লিখলে ভাবের য! বিস্তার হবে, হিন্দু-ইংরেজীতে 
তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প 
লেখা আরও শক্ত । 
আমি এখানে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; কিন্ত বিদেশী সাহায্যের 
উপর একেবারেই নির্ভর করবেন না। ব্যক্তির মতো! জাতিকেও নিজেকে 
নিজে সাহাষ্য করতে হবে । এই হচ্ছে ঠিক ঠিক স্বদেশপ্রেম। যদি কোন 
জাতি ত| করতে না পারে, তবে বলতে হবে__তাঁর এখনও সময় হয়নি, তাকে 
অপেক্ষা করতে হবে। মান্দ্রা্জ থেকেই এই নৃতন আলোক ভারতের সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়া চাই-_এই উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাকে কাঁজ করতে হবে। একটি 
বিষয়ে কিন্তু আমার একটু মন্তব্য করতে হ*ল__মলাটট! একেবারে রুচিহীন 
অতি বিশ্রী ও কদর্য। সম্ভব হ'লে এটাকে বদলে ফেলুন। এটাকে 
. ভাবব্যঞ্জক অথচ সরল করুন-__আর এতে মানুষের মৃতি মোটেই রাখবেন না । 
বটবৃক্ষ মোটেই প্রবুদ্ধ হওয়ার চিহ্ন নয়, পাহাড়ও ত! নয়, ঝযিরাও নন, 
ইওরোগীয় দম্পতিও নন। পদ্মফুলই হচ্ছে পুনরত্যর্থানের প্রতীক। 
চাঁরুশিল্পে আমর! বড়ই পেছিয়ে আছি-_বিশেষতঃ চিত্রশিল্লে । বনে বসন্ত 
জেগেছে, বৃক্ষলতায় নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েছে_এই ভাবের একটি . 
বনের ছবি আকুন দেখি। কত ভাবই তে রয়েছে-_ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে 
ফুটিয়ে তুলুন। লগুনের গ্রীনম্যান কোম্পানি যে ‘রাজযোগ’ ছেপেছে, তাতে 
আমার তৈরী প্রতীকটি দেখুন-_-আপনি বন্ধেতে তা পাঁবেন। আমি নিউইয়র্কে 
বাঁজযোগ সম্বন্ধে যেঘব বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সেগুলি এই পুস্তকে আছে। 
আমি আগামী রবিবার স্থইজরলণ্ডে যাচ্ছি, এবং শরৎকাঁলে ইংলণ্ডে ফিরে 
এসে আবার কাঁজ শুরু ক’রব। সম্ভব হ’লে আমি হুইজরলগ্ড থেকে আপনাঁকে 
ধারাবাহিকভাঁবে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠাব । আপনি জানেন, আমার পক্ষে 
বিশ্রাম খুব দরকার হয়ে পড়েছে। k 
একান্ত আশীর্বাদক ও শুভান্ধ্যা যী 
বিবেকানন্দ 


২৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


২৭৮ 
( মিসেস ওলি বুলকে লিখিত ) 
স্তান্স গ্রাণ্ড, স্থইজরলগু* 
২৫শে জুলাই, ১৮৯৬ 
প্রিয়_, 
আমি জগৎ্টাকে একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আসছে ছু-মাঁসের 
জন্য ; একটু কঠোর সাধনা করতে চাই । ওই আমার বিশ্রাম ।...পাহাড় 
এবং বরফ দেখলে আমার মনে এক অপূর্ব শাস্তির ভাব আমে। এখানে আমার 
যেমন স্থনিদ্রা হচ্ছে, এমন অনেক দিন হয়নি। 
বন্ধুদের আমার ভালবাপ! জানাবে । 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


২৭৯ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
গ্র্যা্ড হোটেল, ভ্যালে* 
স্ুইজরলগ্ড 

আমি অন্নম্ব্প পড়াশুনা করেছি_-উপোন করেছি অনেক এবং সাধন! 

করেছি তার চেয়েও বেশী। বনে বনে বেড়িয়ে বেড়ানোট। অতি আরামপ্রদ। 

আমাদের বামস্থানটি তিনটি বিরাট তুষার-প্রবাহের নীচে এবং গ্রাকতিক দৃশ্য 
অতি মনোঁরম। 

ভাল কথা, স্থইজরলণ্ডের ভ্রদে আর্যদের আদি-বাঁসভূমি সম্বন্ধে আমার মনে 

যাও একটু সন্দেহের ভাব ছিল, তা একেবারে চলে গেছে; তাঁতারদের মাথ! 

hh লক্ব! টিকিটা সরিয়ে দিলে যা! দাড়ায়, স্ুইজরলণ্ডের অধিবাসীরা হচ্ছে 

তাই। 


পত্রাবলী ২৬১ 


২৮০ 
(লালা বন্রী শাহকে লিখিত ) 
C/o E. T. Sturdy* 
রিডিং, লণ্ডন? 
৫ই অগন্ট, ১৮৯৬ 


প্রিয় শাঁহজী, 

আপনার সম্বদয় অভিনন্দনের জন্য অশেষ ধন্যবাঁদ। আঁপনার কাছে একটি 
বিষয় জানবার আছে। দয়! ক'রে সংবাঁদটি জানালে বিশেষ বাধিত হবে| 
আমি একট! মঠ স্থাপন করতে চাই--আঁলমৌড়ায় বা আলমৌড়াঁর কাছে 
হলেই ভাল। আমি শুনেছি, মিঃ র্যাঁমজে নামে জনৈক ভদ্রলোক আঁলমোড়ার 
কাঁছে একটি বাঁংলোতে বাঁস করতেন, এ বাংলোর চারিদিকে একটি বাগান 
আছে। ওঁ বাংলোটি কেন! সম্ভব হবে কি? দাম কত? যদি কেনা সম্ভব 
না হয়, তবে ভাড়া পাওয়া যাবে কি? 

আলমোড়ার কাছে কোন স্থবিধামত জায়গা আঁপনার জান! আছে কি, 
যেখানে বাগবাগিচা সহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে? সঙ্গে বাগান 
প্রভৃতি অবশ্যই থাক চাই। একট! গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার 
মনোমত হয়। 

আশ! করি, শীপ্র আপনার উত্তর পাব। আপনি এবং আলমোড়াস্থ 
অন্যান্য সব বন্ধুর! আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানবেন। ইতি 


আপনাদের 
বিবেকানন্দ 
২৮১ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
সুইজরলও* 
৫ই অগস্ট, ১৮৯৬ 


আজ সকালে অধ্যাপক য্যাক্সমূলারের একখানি পত্র এসেছে; তাতে 
খবর পেলাম যে, শ্রীরামকুষ্ণ-সহ্দ্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইটিস্থ সেঞ্চুরী” পত্রিকার 


১ স্বামীজী তখন হুইজরলডে থাকিলেও ইহা তাঁহার ইংলণ্ডের স্থায়ী ঠিকানা । 


২৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অগন্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তুমি কি তা পড়েছ? তিনি এ বিষয়ে 
আমার মত চেয়েছেন। এখনও ত দেখিনি ঝলে তাকে কিছু লিখতে 
পারছি না। তুমি যদি তা৷ পেয়ে থাকে| তো দয়! ক'রে আমায় পাঠিয়ে দিও। 
ব্র্গবাদিনে'র কোন সংখ্যা এসে থাকলে তাও পাঁঠিও। ম্যাক্সমূলার 
আমাদের কার্ধধার| জানতে চান,'--এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান। 
তিনি যথেষ্ট সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং শ্রীরাম পরমহংসদেব সম্বন্ধে 
একখানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আঁছেন। 

আমার মনে হয়, পত্রিকাঁদি সম্বন্ধে তার সঙ্গে তোমার সরাসরি পত্রালাপ 
করাই উচিত। 'নাইটিস্থ সেঞ্চুরী’ পড়ার পরে তাঁর পত্রের উত্তর দিয়ে 
যখন আমি তোমাকে তার চিঠিখানি পাঠিয়ে দেবো, তখন তুমি দেখতে 
পাবে যে, আমাদের প্রচেষ্টায় তিনি কত খুশী হয়েছেন এবং যথাসাধ্য সাহায্য 
করতে রাঁজী আছেন। 

পুনশ্চ_আশা করি, বড় পত্রিকাঁখানি সম্বন্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে । 
আমেরিকায় কিছু টাঁকা তুলতে পারা যাবে এবং কাঁগজখাঁনি নিজেদের 
হাতেই রাখ! যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমূলার কি প্রকার কার্ধধার| ঠিক কর, 
তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি। 

যে গাছের ফল ও ছাঁয়। আছে, তাঁরই আশ্রয় নিতে হয় ; ফল যদি নাই বা 
পাঁওয়! যায়, ছায়া থেকে তো কেউ বঞ্চিত করতে পারবে ন1?১ স্থতরাং 
শিক্ষণীয় এই যে, বড় বড় কাজ এভাবেই কর! উচিত | - 


২৮২ 
হ্ুইজরলপ্ু* 
৬ই অগস্ট, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলাসি্গা, 
ব্ৰ্মবাদিন্‌’ কতট। আথিক ছুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। 
লণ্ডনে যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্ট| ক'রব। তুমি 
স্বর নামিও না যেন__কাগজখানি চালিয়ে যাও) অতি শীঘ্রই তোমায় 


১ মেৰিতব্যো মহাবৃ্গ ফলচ্ছায়ানমস্বিতঃ ৷ যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়| কেন নিবার্ধতে ॥ 


পত্রাবলী ২৬৩ 


এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাঁজে শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি 
অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও নাঃ বড় বড় সব কাঁজ হবে, বত্স! সাহস 
অবলম্বন কর। '্রহ্ষবাঁদিন্ একটি রত্ববিশেষ, একে নষ্ট হ'তে দেওয়। হবে 
না। অবশ্য এ-জাতীয় পত্রিকাঁকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্ততার দ্বারা বাচিয়ে 
রাখতে হয়, আর আমরা তাই ক’রব। আরও মাস-কয়েক আঁকড়ে পড়ে 
থাকো । 

ম্যাক্সমূলীরের শ্রীরামরুষ সন্বন্ীয় প্রবন্ধটি “নাইটিন্থ সেঞ্চুরীতে’ বেরিয়েছে। 
সেটি পেলেই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো । তিনি আমাকে চমৎকার সব 
চিঠি লেখেন এবং শ্রীরামরুষ্ণের একখানি বড় জীবনী লেখবাঁর উপাদান চাঁন। 

কলকাতায় লিখে দাও, যেন তাঁরা যতট! সম্ভব উপাদান যোগাড় ক'রে 
তাকে পাঠায়। 

আমেরিকার কাগজে প্রেরিত সংবাদটি আমি আগেই পেয়েছি। ওটি 
ভারতে প্রকাশ করবে না। সংবাদপত্রে এই সব হইচই ঢের হয়ে গেছে; 
আমার অন্ততঃ এ সবে বিরক্তি এমে গেছে। মূর্থেরা যাই বলুক না কেন, 
আমরা আমাদের কাঁজ ক'রে যাব। . সত্যকে কেউ চেপে রাখতে পাঁরবে না। 

দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন স্থইজরলগ্ডে রয়েছি, আর ক্রমাগত ঘুরে 
বেড়াচ্ছি। পড়া বা কোন লেখার কাঁজ আমি করতে পারছি ন1”_করাঁও 
উচিত নয়। লণ্ডনে আমার এক মস্ত কাঁজ পড়ে আছে, আগামী মাস থেকে 
তা শুরু করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরব এবং সেখানকার 
কাঁজটাকে দাড় করাঁব। 

সকলে আমার ভালবাসা জানবে। সাহসে বুক বেঁধে কাজ ক'রে যাও, 
পিছু হ’টে| না--'না? বলো না। কাজ কর-_প্রভু পেছনে আছেন। মহাশক্তি 
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। 
ইতি 

বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ_ভয় পেও না টাকা ও আর সব শীত্ই আসবে। 


২৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৮৩ 
স্থইজরলণ্ু* 
৮ই অগস্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় আলামিজা, 

কয়েকদিন পূর্বে তোমায় একখানি পত্র লিখেছি। সম্প্রতি আমার পক্ষে 
তোমায় জানানো সম্ভবপর হয়েছে, ব্রহ্মবাদিন্‌-এর জন্য আমি এইটুকু 
করতে পারব £ তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০২ টাকা হিসাবে 
অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউণ্ড হিসাবে, যাতে মাসে ১০০২ পুর! হয়) 
এমন সাহায্য করতে পারব, তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে ‘ব্ৰহ্মবাদিন্‌’-এর 
কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল ক'রে দাড় করাতে পারবে । মণি আয়ার 
এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ 
করতে পাঁরেন। গ্রাহকদের চাঁদ! থেকে কত আয় হয়? তা খরচ ক'রে 
ভাল ভাল লেখকদের কাঁছ থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? 
‘ব্রহ্মবাদিনে’ যা কিছু বেরুবে, তাঁর সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার 
কোন মানে নাই ; কিন্তু দেশপ্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের 
এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়| উচিত-_-অবশ্ঠ আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথ! 
বলছি। 

[ তোমাঁদের ] কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন ঃ 

প্রথমতঃ হিসাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ সততা৷ অবলম্বনীয়। এই কথা বলতে 
গিয়ে আমি এমন কোন আভাস দিচ্ছি ন| যে, তোমাদের মধ্যে কারও পদস্থলন 
হবে, পরস্ত কাজকর্মে হিন্দুদের একট! অদ্ভূত অগোছালো ভাব আছে_ 
হিনাবপত্র রাখার বিষয়ে তাঁদের তেমন স্থশৃঙ্খল| ব| আঁটি নাই) হয়তে। কোন 
বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে ফেলে এবং ভাবে শীঘ্রই তা 
ফিরিয়ে দেব__ইত্যাদি। 

দ্বিতীয়তঃ 'ব্ৰহ্মবাদিন’টিকে ভালভাবে পরিচালন! করার উপর তোমার 
মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে উদ্েশ্-সিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন । 
এই পত্ৰিকাই তোমার ইষ্টদেবতা-্বরপ হোক; তা হলেই দেখবে সাফল্য 
কেমন ক'রে আসে। এর আগেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ থেকে ডেকে 
পাঠিয়েছি। আশা করি, পূর্বের “স্বামী” (সন্্যাসী)-কে পাঠাবার সময় যেমন দেরী 


পত্রাবলী ২৬৫ 


হয়েছিল, এবারে তেমন হবে না| এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় “ব্রহ্মবাদিন্‌'- 
এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একট! পরিষ্কার হিসাব পাঠিও-_যাঁতে আমি বুঝতে 
পারি, কি কর! উচিত। মনে রেখো__অখগ্ড পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থশুন্য 
একান্ত আজ্ঞাবহতাই সকল সিদ্ধির মূল। 

দু-বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রঙ্গবাঁদিন্ঃকে এরূপ দাড় করাব যে, পত্রিকার 
আয় থেকে শুধু যে খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। 
বিদেশে ধর্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়| অসম্ভব ; সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি 
এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে, তবে এ পত্রিকার 
পৃষ্ঠপোষকতা! তাঁদেরই করতে হবে। 

ভাল কথা, এনি বেধাণ্ট ( Annie Besant ) একদিন আমাকে তাদের 
সমিতিতে ‘ভক্তি’ সম্বন্ধে বক্তৃত| করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি 
এক সন্ধ্যায় বক্তৃতা দিই__কর্ণেল অল্কট্‌ (001. 01০০66 )-ও উপস্থিত 
ছিলেন । সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে, এটি দেখাবার জন্যই 
আমি এরূপ করেছিলাম; কিন্ত আমি কোন আজগুবিতে যোগ দেবো না। 
আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরাই জগতে 
শিক্ষক-_বিদেশীরা নয়। ইহলোঁকের বিষয়ে অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে 
আমাদের শিখতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছয় মাস আগে 
যখন তিনি ওটি লেখেন, তখন তীর কাছে প্রতাপ মজুমদারের কুতর পুস্তিকা 
ছাঁড়া লেখবার আর কোঁন উপাদান ছিল না; স্থতরাং সে-হিসাবে তাঁর 
প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে, বলতে হবে । সম্প্রতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি 
বড় বই লেখবাঁর সঙ্কল্প প্রকাশ ক'রে আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র 
লিখেছেন। আমি এর মধ্যেই তাঁকে অনেক উপাদান দিয়েছি ভারত 
থেকে আরও উপাদান পাঠাতে হবে। কাজ ক'রে যাও। লেগে থাকো, 
সাহসী হও, ভরসা ক'রে সব বিষয়ে লাগো। ব্রন্ধচর্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখবে ; তোমার তো ছেলেপুলে যথেষ্ট হয়েছে_আর কেন? এই সংদারটা 
কেবল ছুঃখময়। কি বলো? আমার স্সেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


২৬৬ ন্বামীজীর বাণী ও রচন! 


২৮৪ 
(মিঃ গুডউইনকে লিখিত ) 
স্থইজরলগ্ু* 
৮ই অগন্ট, ১৮৯৬ 
আমি এখন বিশ্রাম ভোগ করছি। বিভিন্ন চিঠিতে কৃপানন্দের+ সম্বন্ধে 
অনেক কথ! পড়েছি। আমি তার জন্য দুঃখিত ।.--তার ভাবে তাঁকে চলতে 
দাও) তার জন্য তোমাদের কারও উদ্বেগ অনাবশ্যক। 
আমায় ব্যথা দেওয়ার কথা৷ ব'লছ?__-ত! দেব বা দানবের সাধ্যাতীত। 
স্থৃতরাং নিশ্চিন্ত থাকে । অটল ভালবাস! ও একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবই সর্বত্র 
জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীর উচিত নিজের মনকে 
জিজ্ঞাসা করা, “আমি এরূপ দেখি কেন? আমি কেন ভালবাস! দিয়ে এর 
প্রতিকার করতে পারি ন? 
স্বামী সারদানন্দ যে অভ্যর্থনা পেয়েছেন, এবং তিনি যে ভাল কাজ 
করছেন, আমি তাতে খুশী হয়েছি। বড় কাঁজ করতে হ'লে দীর্ঘকাল ধরে 
লেগে পড়ে থাকতে হয়। জনকয়েক বিফল হলেও আমাদের চিন্তিত হওয়ার 
প্রয়োজন মেই। জগতের ধারাই এই যে, অনেকের পতন হবে, বহু বাধ! আসবে, 
দুর্লজ্ঘ্য বিপদ উপস্থিত হবে এবং আধ্যাত্মিকতার আগুনে ভন্মীভূত হবার 
সময়েও মানুষের ভিতরের স্বার্থপরতা ও অন্যান্য দানবীয় ভাব প্রাণপণে লড়াই 
করে। ‘ভালো’র দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর। এটাই আশ্চর্যের 
কথা যে, এত লোক সফল হয়) অনেকে যে পড়ে যায়, তাতে অবাক হবার 
কিছুই নেই। সহস্র পদগ্থলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। 
এখন আমি অনেকটা! চাঙ্গ! হয়েছি। জানাল! দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠিক 
সামনেই বিরাট তুষারপ্রবাহগুলি দেখি আর অন্থুভব করি, যেন হিমালয়ে 
আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ শাস্ত। আমার ্মামুগুলিতে স্বাভাবিক শক্তি 
ফিরে এসেছে, এবং তুমি যে-জাতীয় বিরক্তিকর ব্যাঁপারের কথা লিখেছ, তা 
আমাকে একেবারেই স্পর্শ করে না। এই ছেলেখেল। আমায় উদ্বিগ্ন করবে 
কি ক'রে? সারা ছুনিয়াটা একটা নিছক ছেলেখেলা-__প্রচার, শিক্ষাদান, 


2 Mr. Landsberg. 


es 


পত্রাবলী ২৬৭ 


সবই । “যিনি দ্বেষও করেন না, আকাঙ্জাও করেন না, তাকেই সন্যাসী বলে 
জেনো।”১ আর রোগ শোক ও মৃত্যুর চির লীলাভূমি এই সংসাররূপ পঙ্িল 
ডোবাতে কি কাম্য বন্ত থাকতে পাঁরে ?-'যিনি সকল বামন! ত্যাগ 
করেছেন, তিনিই সুখী ৷’ 

সেই শান্তি, সেই অনন্ত অনাবিল শান্তির কিছু আভাঁদ আমি এখন এই 
মনোরম স্থানে পাচ্ছি। ‘একবার যদি মান্য জানে যে, আত্মাই আছেন 
আর কিছু নেই, তা হ’লে কিসের কামনায় কার জন্য এই শরীরের ছুঃখতাঁপে 
দগ্ধ হ'তে হবে ?২ 

আমার মনে হয়, লোকে যাকে ‘কাজ’ বলে, ত দ্বারা যতটুকু অভিজ্ঞতা! 
হবার, তা আমার হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমি 
বেরিয়ে যাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি।. ‘সিহন্র সহশ্র লোকের মধ্যে কচিৎ 
কেউ দিদ্ধিলাভের চেষ্টা করে; যত্বপরায়ণ বহুর মধ্যেও ক্ষচিৎ কেউ আমাকে 
যথার্থভাবে জানে ।,* কারণ ইন্দ্রিযগুলি বলবান, তাঁর! সাধকের মনকে জোর 
ক'রে নাবিয়ে দেয়। 

‘মনোরম জগৎ, ‘সখের সংসার” “সামাজিক উন্নতি'_এসব কথা 
‘তপ্ত বরফ’, ‘অন্ধকার আলে!’ প্রভৃতি কথার মতোই । ভাঁলই যদি হ'ত, 
তবে এটা আর সংসারই হ’ত না। অজ্ঞানবশতঃ জীব অসীমকে সসীম 
বিষয়ের মধ্যে, অখণ্ড চৈতন্যকে জড় অণুর মধ্যে প্রকাশ করবার কথা 
চিন্তা করে, কিন্তু শেষে নিজের ভুল ধরতে পেরে পালাতে চায়। এই 
প্রত্যাবর্তন--এই হ'ল ধর্মের আরম্ভ ; আর এর সাধন! হচ্ছে অহং-এর 
নাশ অর্থাৎ প্রেম। স্ত্রী, পুত্র বা আর কারও জন্য ভালবাসা নয়, 
পরন্ত নিজের ক্ষুদ্র 'অহংকে ছাঁড়া অপর সকলের জন্য ভালবাসা । 
আমেরিকায় “মানবজাতির উন্নতি’ ইত্যাদি যে-নব বড় বড় বুলি অহরহ 


১. ‘জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্নানী যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্ষতি'। গীতা 
২ 'আত্মানং চে বিজানীয়াদয়মস্্ীতি পুরষঃ। 

কিমিচ্ছন্‌ কন্ত কামায় শরীরমন্ুসংহরেং' | বৃহদারণ্যকোপনিযং, ৪181১২ 
৩. 'অনুয্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে | 

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চি্সাং বেত্তি তত্বতঃ' ৷ গীতা 
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শুনতে পাবে, দে-সব বাজে কথায় ভুলো না। এক দিকে অবনতি না 
হ’লে অন্য দিকে উন্নতি হ'তে পারে না। এক সমাজে এক রকমের 
ত্রুটি আছে, অন্য সমাজে অন্য রকমের । ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে 
তাই বল! চলে। মধ্যযুগে ডাকাতের প্রাধান্য ছিল, এখন জোচ্ছোরের 
দল বেশী; কোন যুগে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বিশেষ উচু থাকে না, অন্য যুগে 
বেশ্ঠাবৃত্তির আধিক্য দেখ! যাঁয়। কোন সময় শারীরিক দুঃখের আধিক্য, 
আবার অন্য সময় মানসিক দুঃখ সহন্রণ্ডুণ। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই । আবিষ্কার 
ও নামকরণের পূর্বেও কি মাধ্যাকর্ষণ প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই, 
তবে তার অস্তিত্ব জানাতে তফাতটা কি হ'ল? আমেরিকার আদিম 
অধিবাসীদের চেয়ে তোমর। কি বেশী সুখী? 

একমাত্র মূল্যবান জ্ঞান হচ্ছে ঃ এইটি জাঁন। যে সবই প্রতারণ।_-ভান 
মাত্র । কিন্ত কম__খুব কম লোকই কদাচিৎ তা জানতে পাঁরে। “সেই একমাত্র 
আত্মীকেই জানো, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ কর।” জগতের দিকে 
দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত আমাদের এইটুকুই শিক্ষা লাভ হয়। আমাদের 
একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই ব’লে ডাঁকা__ওঠ, জাগো, যে 
পৰ্যন্ত ন! লক্্যস্থলে পৌছচ্ছ, ততক্ষণ থেমে! ন1।” ধর্ম মানে ত্যাগ-_ত ছাড়া 
আর কিছু নয়। 

জীবসম্টিকে নিয়েই ঈশ্বর ; মানবদেহের প্রত্যেক কোয (০511)-এর 
একট! স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঈশ্বরগ ঠিক 
তেমন একজন ব্যক্তি। সমষ্টিই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা । 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে, দেহ যেমন কোঁধের 
ওপর নির্ভর করে; বিপরীতও সত্য । জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পর- 
সাপেক্ষ; একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। আঁবাঁর, 
এই পৃথিবী ছাড়া সব উচ্চতর লোকেই যেহেতু মন্দ অপেক্ষা ভালোর ভাগ 
অনেকপুণ বেশী, সমষ্টি পুরুষ ব| ঈশ্বরকে সর্বগুণশালী সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ 
বল! চলে। ঈশ্বরের পূর্ণত্ব মানলেই এই সব গুণ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়; 
দেজন্য আর বিচারের প্রয়োজন হয় ন|। 


১. 'তমেবৈকং জানথ আস্মানমূ, অন্তা বাঁচো বিমুঞ্চথ’। =মুণডক উপ ২৫ 


পত্রাবলী ২৬৯ 


ব্ৰহ্ম এই উভয়ের অতীত, কিন্তু কোন অবস্থাবিশেষ নহেন। ব্ৰহ্মই 
একমাত্র অদ্বৈত বস্তু ; তিনি বহুবস্তসন্তুত নন। এই সৰ্বব্যাপী তত্বই দেহ- 
কোষ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র অনুস্থ্যত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে 
পারে না। যা কিছু সত্য, তা এই ব্রহ্মতত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। 
যখন ভাবি_-'আমি ব্ৰহ্ম” তখন শুধু ‘আমিই’ থাঁকি। তুমি যখন এই 
চিন্তা কর, তখন তোমার পক্ষেও তাই ; এইরূপ সর্বত্র । প্রত্যেকেই এ 
পূর্ণ তত্ব ।*** 

দিন কয়েক আগে হঠাৎ কৃপাঁনন্দকে চিঠি লেখবার একট! অদম্য ইচ্ছা 
হয়েছিল। হয়তো সে আনন্দ পাচ্ছিল না এবং আমাকে স্মরণ করছিল। 
স্থতরাং আমি তাঁকে খুব স্সেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখেছিলাম। আজ 
আমেরিকার সংবাদ পেয়ে তার কারণ বুঝতে পারলাম। আমি তুষার- 
প্রবাহের কাছ থেকে তোল! গোঁটাকয়েক ফুল তাঁকে পাঠিয়েছি। 
মিস ওয়াল্ডোকে বলবে, তাঁকে যেন যথেষ্ট ন্সেহ জানিয়ে কিছু টাক! 
পাঠিয়ে দেন। প্রেম কখনও মরে না। সন্তানেরা যাই করুক বা যেমনই 
হোক ন! কেন, পিতৃক্সেহের মরণ নেই। সে আমার সন্তান_-সে আজ 
দুঃখে পড়ায় আমার স্নেহ ও সাহায্যের উপর তাঁর দাবি ঠিক তেমনি বা 

আরও বেশী । ইতি 

আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 
২৮৫ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
Grand Hotel, Saas Fee» 
Valais, Switzerland- 
৮ই অগস্ট, ১৮৯৬ 

ন্েহীশীর্বাদভাজনেষুঃ 
তোমার চিঠির সঙ্গে একটি চিঠির তাড়া এসেছে । এইসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের 
লেখ! চিঠিখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা তীর সহদয়ত| ও সৌজন্য । 
মিস মূলার খুব শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন। গেক্ষেত্রে পূর্ব- 
প্রতিশ্রতিমত সেই 'পিওরিটি কংগ্রেস’ (Purity 00787653) উপলক্ষে বার্নে 
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যেতে পারব ন! | যদি সেভিয়ার-রা আমাকে সঙ্গে নিতে রাজী হন, তবেই আমি 
_“ কিয়েল (Ki!) যাব এবং যাবার আগে তোমাকে লিখব । সেভিয়ার-র| মহৎ 
এবং সহায়, কিন্ত তাঁদের বদান্যতার অযথা স্থযোগ নেবার কোন অধিকাঁর 
আমার নেই। মিস মূলারের ওপরও সে দাবি করতে পারি না, কারণ 
'সেখানকার খরচের বহর ভয়াবহ। অতএব বান” কংগ্রেসের আশা ত্যাগ 
করাই শ্রেয় মনে করলাম, কারণ সেটা শুরু হ'তে সেপ্টেম্বর মানের মাঝামাঝি, 
তার এখনও অনেক দেরী । 
তাই ভাবছি জার্গানির দিকেই যাব, যাত্রা শেষ ক*রব কিয়েল-এ, এবং 
সেখান থেকে ইংলগ্ডে ফিরব ।.-- * 
তার নাম হচ্ছে বালগঙ্গাধর তিলক (মিঃ তিলক) এবং বইয়ের নাম 
“এওরায়ন” (Orion) | 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
পুনঃজেকবীর (]5০০%1) লেখাও একখানা আছে__ম্তবতঃ একই 
ধারায় ও একই সিদ্ধান্ত মহ অনৃদিত। 
গুনআশী করি থাকবার বাড়ী ও হলঘরটি সম্বন্ধে তুমি মিম মুলারের 
অভিমত জিজ্ঞেস করবে, তাঁর সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করা ন। 
হ’লে তিনি খুব অসন্ধষ্ট হবেন। 
বি 
গত রাত্রে মিস মূলার অধ্যাপক ডয়মনকে তাঁর করেছিলেন, আজ ৯ই 
অগস্ট সকালে উত্তর এসেছে__ আমাকে 'স্বাগত’ জানিয়ে; ১০ই সেপ্টেম্বর 
আমি কিয়েল-এ ভয়সনের বাড়ীতে উঠব। তা হ’লে তুমি আমার সঙ্গে 
কোথায় দেখা করবে ? কিয়েল-এ? মিম মূলার স্থইজরলণ্ থেকে ইংলণ্ডে 
যাচ্ছেন। আমি মেভিয়ারদের সঙ্গে কিয়েল-এ যাচ্ছি। আঁমি ১০ই সেপ্টেম্বর 
সেখানে পৌছব। 
পুনঃ-_বক্তৃতার বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করিনি। আমার পড়ীশুনো 
করার সময় একেবারে নেই। মেলেম সোসাইটি (99167 5০০55 ) খুব 
সম্ভবতঃ একটি হিন্দু সম্প্রদায়--কোন খেয়ালী দল নয়। 
বি 
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২৮৬০ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত) 
সুইজরলণ্ড, 
১২ই অগস্ট, ১৮৯৬ 
প্রেমাম্পদেযু, jh 
আজ আমেরিকা৷ থেকে একখানা চিঠি পেলাম, তা তোমাকে পাঠিয়ে 
দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এককেন্দ্রীকরণ-_বর্তমাঁন 
কার্ধীরস্তে তে বটেই । আমি তাদের এ পরামর্শও দিয়েছি যে, অনেকগুলি 
কাগজ ছাপাবার বদলে তাঁর! ত্রহ্মবার্দিনের সঙ্গে আমেরিকায় লেখা কয়েক 
পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু টাদা তুলে আমেরিকার খরচটা পুষিয়ে 
নিক। জানি না, তাঁরা কি করবে। 
আগামী সপ্তাহে আমর! এখান থেকে জার্মানির উদ্দেশে রওন। হবো। 
আমরা সীমান্ত পার হয়ে জার্মানিতে পা দিতে না৷ দিতে মিস মূলার ইংলণ্ডে 
চলে যাঁবেন। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং আমি তোমাকে কিয়েল-এ 
আশা ক'রব। 
আমি এখন পর্যন্ত কিছু লিখিওনি, পড়িওনি। বস্তুতঃ আমি নিছক বিশ্রাম 
নিচ্ছি। ভাবনার কারণ নেই, তুমি শীভ্রই প্রবন্ধটি প্রস্তুত পাঁবে। আমি 
মঠ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে জানলাম যে, অপর স্বামীটি১ রওন! হবার 
জন্য তৈরী। আমি নিশ্চিত যে তোমর! যে ধরনের লোক চাও, তিনি সেই 
ধরনের উপযুক্ত হবেন । আমাঁদের মধ্যে যে কয়জনের সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার 
আছে, তিনি তাঁদের অন্যতম***এবং শুনলাম তাঁর ইংরেজী বেশ দুরস্ত হয়েছে। 
আঁমেরিক! থেকে সাঁরদাঁনন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি খবরের কাঁগজের অংশ 
পেয়েছি__তা৷ থেকে জানলাম যে, তিনি সেখানে খুব সাফল্য অর্জন করেছেন । 
মান্নযের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ফুটিয়ে. তোলার পক্ষে আমেরিক! একটি ' 
সুন্দর শিক্ষাক্ষেত্র। ওখানকার হাওয়া কী সহামুভূতিতে পূর্ণ! গুডউইন 
এবং সারদাঁনন্দের কাছ থেকে আঁমি চিঠি পেয়েছি। 
চিরন্তন ভাঁলবাঁমা ও আশীর্বাদ সহ 
বিবেকীনন্দ 
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২৭২ : স্বামীজীর বাণী ও বচন৷ 


২৮৭ 
(মিঃ স্টাডিকে লিখিত ) 
লুদান্* 
২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬ 
সেহাশীর্বাদভাজনেযু, 
আজ ভারত থেকে লেখা অভেদানন্দের একখান! চিঠি পেলাম, খুব 
সম্ভবতঃ তিনি ১১ই অগস্ট 9. [. 5. ]য.-এর ‘5. 9, 7079189589,তে 
রওনা হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি কোন জাহাজ পাননি, তা না হ'লে আরও 
আগে রওনা হ'তে পারতেন । খুব সম্ভব তিনি ‘মোস্বাসা’ জাহাজে স্থান পেয়ে 
যাবেন। “মোঙ্াসা” লগ্নে পৌছবে ১৫ই সেপ্টেম্বর নাগাদ। তুমি জেনেছ 
যে, আমার ডয়সনের কাছে যাবার দিন__মিস মূলার পরিবতিত ক'রে ১৯শে 
সেপ্টেম্বর করেছেন । অভেদানন্দকে অভ্যর্থন| করার জন্য আমি লণ্ডনে থাকতে 
পারব না। তিনি কোন গরম পোশাক ছাড়াই আসছেন; মনে হচ্ছে সে 
সময়ে ইংলণ্ডে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে এবং তীর অন্ততঃ কয়েকটি অন্তর্বাস 
ও একটি ওভারকোট দরকার হবে। এ সব ব্যাপার আমার চেয়ে তুমি 
অনেক ভাল জানো। সুতরাং দয়া ক'রে এই ‘মোম্বাসা’র দিকে একটু নজর 
রেখো ।. আমি তার কাছ থেকে আর একটি চিঠি আশা করছি। 
বস্তুতঃ আমি বিশ্রীরকম সদদিতে ভুগছি। আশা করি রাজার নিকট হ'তে 
মহিনের টাঁক। ইতিমধ্যে তোমার জিন্মায় এসেছে। এসে থাকলে আমি 
তাকে যে টাক! দিয়েছিলাম ফের চাই না। তুমি তার সবটাই ওকে দিতে 
পারো। 
গুডউইন ও সারদানন্দের কাছ থেকে আমি কয়েকথান। চিঠি পেয়েছি। 
তারা ভাল আছে। মিলেস বুলের কাছ থেকেও একখান! চিঠি পেয়েছি; 
. তিনি কেম্বিজে যে সমিতিটি গঠন করেছেন, আমি ও তুমি ডাক মাধ্যমে 
তার সভ্য হইনি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমার বেশ মনে 
আছে যে আমি তাঁকে লিখেছিলাম, তোমার ও আমার পক্ষে তাঁর সভ্যপদ 
গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। আমি এখন পর্যন্ত একটি লাঁইনও 
লিখে উঠতে পারিনি । এমন কি পড়বার জন্যও একমুহূর্ত সময় পাইনি, 
পাহাড়ে উপত্যকায় চড়াই উতরাই করতে করতে সবটা সময় কাটছে। 


পত্রাবলী ২৭৩ 


কয়েকদিনের মধ্যেই আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবে। মহিন ও ফক্সের 
সঙ্গে এর পর যখন দেখ! হবে, দয়! ক'রে তাদের আমার ভালবাসা জানিও। 
আমাদের সকল বন্ধুকে ভালবাস1। 
তোমার চিরন্তন 
বিবেকানন্দ 


২৮৮ 
লুসার্ন* 

২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় মিসেন বুল, 
আপনার শেষ চিঠিখাঁনি কাল পেয়েছি; ইতিমধ্যে আপনার প্রেরিত 
৫ পাউণ্ডের রসিদ পেয়ে থাকবেন। আপনি সভ্য হওয়ার কথা কি 
লিখেছেন, ত! বুঝতে পারলাম না) তবে কোন সমিতির তালিকায় 
আমার নাম যুক্ত কর! বিষয়ে আমার আপত্তি নাই। স্টাঁডির নিজের এ 
বিষয়ে কি মতামত, তা কিন্ত আমি জানি না। আমি এখন স্থইজরলগে 
ঘুরে বেড়াঁচ্ছি। এখান থেকে জার্মানিতে যাব, তারপর ইংলণ্ডে এবং 
পরের শীতে ভারতে যাব। সারদানন্দ ও গুডউইন আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রচাঁরকার্য স্থন্দররূপে করছে, শুনে খুব খুশী হলাম। আমার নিজের কথা 
এই যে, আঁমি কোন কাজের প্রতিদীনে এ ৫০০ পাঁউগ্ডের ওপর কোন 
দাবি রাখি না। আমার বোধ হয়, আমি যথেষ্ট খেটেছি। এখন আমি 
অবসর নেবো। আমি ভারত থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি; 
তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যৌগ দেবেন। আমি কাজ আরম্ভ 
ক'রে দিয়েছি, এখন অন্তে এটাকে চাঁলাক্‌। দেখতেই তে! পাচ্ছেন, কাজটা! 
চালিয়ে দেবার জন্য কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে 
আনতে হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বা যে, আমার যতটুকু করবার তা! 
শেষ হয়েছে; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন 
এমন কি ও কাঁজটার ওপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য 
তৈরী হচ্ছি__পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না । এমন কি, 
এই কাজের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকটার ওপরও আমার অরুচি 


৭-১৮ 
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হয়ে আছে ।:' ম| শীঘ্রই আমাকে তীর কাছে টেনে নিন! আর যেন 
কখনও ফিরে আঁসতে না হয়। 

এই সব কাজ করা, উপকার কর! ইত্যাদি শুধু চিত্শুদ্ধির সাধনমাত্র 
তা আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। জগৎ চিরকাল-__অনন্তকাল ধরে জগৎই 
থাকবে। আমরা যে যেমন, সে তেমন ভাবেই জগৎটা দেখি । কে কাজ 
করে, আর কার কাজ ? জগৎ বলে কি নেই-__-এ সবই তে স্বয়ং ভগবান 
জমে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নেই, তুমি নেই, আপনি 
নেই__আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু--“একমেবা দ্বিতীয়ম্‌’। 

স্থতরাং এখন থেকে টাঁকাঁকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না 
এ আপনাদের টাকা, আপনার! ইচ্ছামত খরচ করবেন। আশীর্বাদ করি 
আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হৌক। ইতি 


আপনার চিরবিশ্বস্ত 
বিবেকানন্দ 

পুনশ্চ__ডাক্তার জেন্সের কাজে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমি 
তাকে ত! জানিয়েছি । গুডউইন ও সারদানন্দ যদি আমেরিকায় কাজের 
প্রসার করতে পারে তে| ভগবত্রুপাঁয় তার! তাই করতে থাঁকুক। স্টাঁডি, 
আমার বা অন্য কারও কাছে তে| আর তার! নিজেদের বাঁধা দেয়নি! 
গ্রীন-একারের প্রোগ্রামে একটা! ভয়ানক ভুল হয়েছে__-ওতে ছাঁপ। হয়েছে, 
স্টাডি কপা ক'রে অন্থমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে রয়েছে। স্টার্ডি 
বা অপর কেহ_-একজন সন্ত্যাপীকে অনুমতি দেবার কে? স্টাডি নিজে 
এট| হেসে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এজন্য ছুঃখও করেছে ।-..এতে স্টাঁড়িকে 
অপমানিত কর! হয়েছে; আর এট! যদি ভারতে পৌছাত, তবে আমার 
কাজের পক্ষে সাংঘাতিক হ’ত। ভাগ্যক্রমে আমি বিজ্ঞাপনগুলো টুকরো 
টুকরো ক'রে ছিড়ে নরদমায় ফেলে দিয়েছি ।...আমি জগতের কোন 
সন্ত্যাসীর প্রভু বা চালক নই। . যে কাজট! তীদের ভাল লাগে, সেইটে তারা 
করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারি--বস্‌, এইমাত্র 
তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ । আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল 
ভেঙেছি-_আর ধর্মসজ্ঘের সোনার শেকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, 
সর্বদাই মুক্ত থাকব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত: হয়ে যাক্_বাতাসের 
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মতো মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বন্টন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোন স্থান 
বেদান্তের আচার্য চায়, তবে তাঁদের উচিত এই আচার্ধদের সাদরে গ্রহণ 
করা, তাঁদের বাঁসস্থান ও ভরণপোঁষণের বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া । আর 
আমার কথা-_আমি তো অবসর গ্রহণ করেছি বললেই চলে । জগত্-রঙ্গমঞ্চে 
আমার যেটুকু অভিনয় করবার ছিল, তা আমি শেষ করেছি। ইতি 
আপনাদের 
বি 
২৮৯ 
(স্বামী রামরুধ্নন্দকে লিখিত ) 
Lake Lucerne, স্ুইজরলগু 
২৩শে অগস্ট, ১৮৯৬ 
কল্যাণবরেষু, 

অগ্য রামদয়ালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন 
যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়। থাকে এবং সেজন্য অনেক 
ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুন্শ্চ_তীহার মতে 
পুরুষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে 
আমার বিচার এই £ 

১। বেশ্যার! যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় 
যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবাঁনের জন্য তত নহে। 

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাঁভেদ, জাতিতে, ধনতেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি 
নরক-দ্বাররপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক । পবিত্র তীর্ঘস্থলে এরূপ 
ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি? 

৩। আমাদের মহ! জগনাথপুরী_যথাঁয় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, 
আবাঁলবুদ্ধনিত| নরনারী সকলের সমান অধিকার । বৎসরের মধ্যে একদিন 
অন্ততঃ সহশ্র সহত্্র নরনারী পাঁপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার 
পাইয়! হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল। 

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাঁপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, 
তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মআোত তোল যে, 
যে-জীব তাহার নিকট আসবে, সেই ভেসে যাক্‌। 
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৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও এ বেশ্যা, ও নীচ জাতি, এ গরীব, 

এ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের ( অর্থাৎ যাহাঁদের তোমর| ভদ্রলোক বলে৷ ) 
ংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা 
ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে 
প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আশ্গুক তার পায়ে মাথ| নোয়াতে, বরং 
একজনও ভদ্রলোক ন! আসে নাই আস্থক। বেশ্তা আস্থক, মাতাল আস্থক, 
চোর ডাকাত সকলে আস্থক-_তাঁর অবারিত দ্বার। ‘It is easier for 
a camel to pass through the eye of a needle than for a 
rich man to enter the kingdom 0f God.’> এ সকল নিষ্ঠুর 
রাক্ষপী-ভাব মনেও স্থান দিবে না। 

৬। তবে কতকট| সামাজিক সাবধানতা চাঁই-__সেটা কি প্রকারে 
করিতে হইবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের 
কার্য ওঁ দিনের জন্য লইবেন। তাহারা মহোৎ্সবস্থলে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া 
বেড়াইবেন, কোন পুরুষ ব!| স্ত্রীকে কদীচার বা কুকথ! ইত্যাদিতে নিযুক্ত 
দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়! দিবেন। কিন্ত 
যতক্ষণ তাঁহার ভালমাঙ্মষের মতো ব্যবহার করে, ততক্ষণ তাঁরা! ভক্ত ও 
পৃজ্য__মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, গৃহস্থ হউক ব| অসতী হউক । 

আমি এক্ষণে স্থইজরলগ্ডে ভ্রমণ করিতেছি-_শীঘ্র জার্মানিতে যাইব 
অধ্যাপক ভয়সনের সহিত দেখা করিতে । তথা হইতে ইংলগড প্রত্যাঁগমন 
২৩২৪ সেপ্টেম্বর নাগাঁত এবং আগামী শীতে দেশে প্রত্যাবর্তন । 

আমার ভালবাস! জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি 

k বিবেকানন্দ 


১ ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটি উদ্টের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্যে 
(খুব সরু পথে ) প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ । বাইবেল 
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২৯০ 
সুইজরল গু 
২৬শে অগস্ট, ১৮৯৬ 

প্রিয় নঞ্জুণ্ড রাও, 

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লম্‌ 
পর্বতে খুব চড়াই করছি আর তুযারপ্রবাহ পার হচ্ছি। এখন যাচ্ছি 
জার্মানিতে । অধ্যাপক ডয়সন কিয়েলে তীর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ 
করেছেন। সেখান থেকে ইংলণ্ডে ফিরব। সম্ভবতঃ এই শীতে ভারতে 
ফিরব। 

মলাটের পরিকল্পন। সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, ওটি বড্ড রংচঙে, 
চটকদার (৭৮>); আর তাতে অনাবশ্তক এক গাঁদা মুতির সমাবেশ 
করা হয়েছে । নক্সা হওয়। চাই সাদাসিধে, ভাঁবগ্োতক অথচ সংক্ষিপ্ত 
( condensed )1**" 

আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, কাজ সুন্দর চলছে ।-*য1! হোক, একটা 
পরামর্শ দিচ্ছিঁভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যত কাজ করি, তার সব 
একটা দোষে পণ্ড হয়ে যাঁয়। আমর| এখনও কাঁজের ধারা ঠিক ঠিক 
শিখিনি। কাঁজকে ঠিক ঠিক কাঁজ বলেই ধরতে হবে_'এর ভেতর বন্ধুত্বের 
অথব! চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। যাঁর ওপর তাঁর থাকবে, সে সব টাকাঁকড়ির 
অতি পরিষ্কার হিসেব রাখবে ; এমন কি যদি কাউকে পরমুহর্তে ন! খেয়ে 
মরতে হয়, তবুও শাকের কড়ি মাছে” দেবে না। একেই বলে বৈষয়িক 
সততা । তারপর চাঁই--অদম্য উৎসাঁহ। যখন যা কর, তখনকার মতো 
তাই হবে ভগবৎ-সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য- 
দেবত| হোক, তা হলেই সফল হবেন। 

যখন এই পত্রিকাটি দীড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলুগু, 
কাঁনাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাঁষায় ঠিক ওঁ ভাবের কাগজ বের করুন। মান্দ্রাজীরা 
খুব সৎ, উৎসাহী ইত্যাদি; তবে আমার মনে-হয়, শহ্করের জন্মভূমি ত্যাগের 
ভাঁব হারিয়ে ফেলেছে। নান বাঁধাবিপদের মাঝে আমার ছেলের! ঝাঁপিয়ে 
পড়বে, সংসার ত্যাগ করবে ; তবেই তে ভিত্তি শক্ত হবে! 

- 3 Prabuddha Bharata 
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বীরের মতো কাঁজ ক'রে চলুন ; (মলাটের ) নঝা-টক্সার চিন্তা এখন থাক, 
ঘোড়া হ'লে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ ক'রে যান 
'আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার 
শক্তি আপনাদের সঙ্গে কাজ করবে । জীবন তো আসে যায়--ধন, মান, 
ইন্দিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো মরার চেয়ে 
কর্মক্ষেত্রে সত্য প্রচার ক'রে মরা ভাল__ঢের ভাল। চলুন_-এগিয়ে চলুন । 
আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। ইতি 


আপনাদের 
বিবেকানন্দ 
২৯১ 
(পাশ্চাত্য শিষ্য স্বামী কৃপানন্দকে লিখিত) 
সুইজরলগু* 
অগস্ট, ১৮৯৬ 


পবিত্র হও ও সর্বোপরি অকপট হও) মুহূর্তের জন্যও ভগবানে বিশ্বাস 
হারিও নাত] হলেই আলো দেখতে পাঁবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী) 
কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাচাতে পারবে না। বর্তমান ক্ষিগ্র 
অমুসন্ধিৎসার যুগে জন্মগ্রহণ ক'রে আমর! অনেকটা স্থবিধা পেয়েছি। 
অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নীতি ও 
ভগবৎপ্রেমের উচ্চ আদর্শ খর্ব ক'রো! না। সর্বোপরি সব রকম গুপ্ত সমিতির 
বিষয়ে সতর্ক থেকো। ভগবৎ-প্রেমিকের পক্ষে চাঁলাঁকিতে ভীত হবার 
কিছুই নেই। স্বর্গে ও মর্ত্যে পবিভ্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি। 
িত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, সত্যেন প্থা বিততে| দেবযাঁনঃ ।-নত্যেরই জয় 
হয়, মিথ্যার নয়; সত্যের মধ্য দিয়েই দেবযান মার্গ চলেছে । কে তোমার 
সহগামী হ'ল বা না হ'ল, ত| নিয়ে মোটেই মাথা ঘাঁমিও না শুধু প্রভুর 
হাত ধ'রে থাকতে যেন কখন ভুল ন! হয়; তা হলেই যথেষ্ট |... 
গতকাল আমি মিণ্টি রোজা"র তুষারপ্রবাহের ধারে গিয়েছিলাম এবং 
সেই চিরতুষারের প্রায় মাঝখানে জাত কয়েকটি শক্ত পাপড়িবিশিষ্ট ফুল 
তুলে এনেছিলাম। তারই একটি এই চিঠির মধ্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি__আশ! 
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করি, জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বাঁধা-বিপর্বয়রূপ হিমরাঁশি ও তুযারপাঁতের 
মধ্যে তুমিও এ রকম আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা লাভ করবে |": 

তোমার স্বপ্রটি খুবই সুন্দর। স্বপ্নে আমরা আমাদের মনের এমন একট! 
স্তরের পরিচয় পাই, যা জাগ্রত অবস্থায় কখন পাই না, এবং কল্পনা! যতই 
অবাস্তব হোক ন! কেন, অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ তাঁর পশ্চাতেই 
অবস্থান করে। সাহস অবলম্বন কর। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আমর1 
যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব-_বাঁকী সব প্রভুই জাঁনেন।:-- 

অধীর হায়ে! না, তাড়াহুড়া ক'রো ন!। ধীর, একনিষ্ঠ এবং নীরব কর্মই 
সফল হয়। প্রভু অতি মহাঁন্‌। বস, আমরা সফল হবই-সফল হতেই 
হবে। তীর নাম ধন্য হোক ।*** 

এখাঁনে...কোন আশ্রম নেই। একটি থাকলে কী সুন্দরই না হ'ত! 
আমি তাতে কতই না আনন্দিত হতাম এবং তাতে এদেশের কতই ন! 
কল্যাণ হ'ত! 


২৯২ 
(মিঃ স্টাঁডিকে লিখিত ) 
[101% 

* ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ 
অবশেষে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে ।**অধ্যা- 
পকের সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ও বেদান্ত আলোচন! ক'রে কালকের 

দিনট| খুব চমৎকার কাটানে। গেছে। 
আমার মতে তিনি যেন একজন খুধ্যমান ( warring ) অদ্বৈতবাদী’ 
অপর কিছুর সঙ্গে তিনি আপদ করতে নারাঁজ। উিশ্বর” শব্দে তিনি 
আতকে উঠেন। ক্ষমতায়, কুলালে তিনি এ সব কিছুই রাখতেন না। 
তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি খুব আনন্দিত এবং এ সব 
বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচন! করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেখানে 


যাচ্ছেন ।** 


২৮০ .. স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


২৯৩ 
( মিস হারিয়েট হেলকে লিখিত ) 
উইস্বল্ভন, ইংলগ্ু* 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় ভগিনি, 
স্থইজরলণ্ড থেকে ফিরে এসে এইমাত্র তোমার অতি মনোজ্ঞ খবরটি 
পেলাম। 1914 Maids Home’ (আইবুড়ীদের আশ্রম )-এ লভ্য আঁরাম 
সম্বন্ধে তুমি যে অবশেষে মত পরিবর্তন করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী 
হয়েছি। তুমি এখন ঠিক পথ ধরেছ, শতকরা নিরানব্বই জন মাহষের পক্ষে 
বিবাহই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য । আর যে মুহূর্তে এই চিরন্তন সত্যটি 
মান্য শিখে নেবে এবং মেনে চলতে প্রস্তুত হবে যে, পরস্পরের দোষক্রটি 
সহ কর অবশ্য কর্তব্য এবং জীবনে আপস ক'রে চলাই রীতি, তখনই 
তাঁর! সবচেয়ে স্থখের জীবন যাপন করতে পাঁরবে। 
প্রিয় হারিয়েট, তুমি ঠিক জেনো, 'সর্বা্রস্থন্দর জীবন+__একট! স্ববিরোধী 
কথা; সুতরাং সংসারের কোন কিছু আমাদের উচ্চতম আদর্শের কাছাকাছি 
. নয়_এট| দেখবার জন্য আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং এট! জেনে 
সব জিনিসের যথাসম্ভব সদ্যবহার করতে হবে। 
বর্তমান অবস্থায় আমাদের একখানি পুস্তক থেকে খাঁনিকট। উদ্ধত করাই 
আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছে £ 
‘স্বামীকে ইহজীবনে সমস্ত কাম্যলাভে সহায়তা ক'রে তুমি সর্বদ। তাঁহার 
এঁকান্তিক প্রেমের অধিকারিণী হও ) অতঃপর পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতির 
মুখদর্শনের পরে যখন জীবন-নাট্য শেষ হয়ে আসবে, তখন যে সচ্চিদানন্দ- 
সাগরের জলম্পর্শে সর্বপ্রকার বিভেদ দূর হয়ে যায় এবং আমরা এক হয়ে 
যাই, সেই সচ্চিদানন্দ-লাভে যেন তোমরা পরস্পরের সহায় হও ।১১ 
আমি তোমাকে যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, তোমার মধ্যে এমন 
প্রভূত ও অ্সংযত শক্তি রয়েছে, যা ক্ষমা ও সহনশীলতায় পূর্ণ। সুতরাং 


১. কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃতে যাত্রার পূর্বে কথ মুনির 
আশীর্বাদ । 


পত্রাবলী ২৮১ 


আমি নিশ্চিত ভবিষ্দ্বাণী করতে পারি যে, তোমার দাম্পত্য জীবন খুব 
খম্য় হবে। 

তামাকে ও তোমার ভাবী বরকে আমার অনস্ত আশীর্বাদ। ভগবান 

যেন তাঁকে সর্বদা এ কথ! স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমার মতো! পবিত্র, 

- স্থচরিতা, বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও স্থন্দরী সহ্ধমিণী লাভ ক'রে সে কৃতার্থ 


আমি-এত শীঘ্র আটলাণ্টিক পাড়ি দেবার ভরসা রাখি না, যদিও তোমার 
যতে উপস্থিত থাকতে আমার খুবই সাধ হয়। 
তুমি সারাজীবন উমার মতে! পবিত্র ও নিফলুষ হও, আঁর তোমার 
স্বামীর জীবন যেন উমাঁগতপ্রাণ শিবের মতোই হয়। ইতি 
তোমার স্সেহের ভাই 
বিবেকানন্দ 


২৯৪ 
( মিম মেরী হেলকে লিখিত) 
Airlie 1,00£0% 
Wimbledon, England 
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬. 


| 
ন ডে দু-মান পাহাড় চড়ে, পর্যটন ক'রে ও হিমবাহ দেখে আজ 
লণ্ডনে এসে পৌছেছি। এতে আমার একটা উপকার হয়েছে_কয়েক 
পাউণ্ড অপ্রয়োজনীয় মেদ বাষ্পীয় অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। তথাপি তাতেও 
কোন নিরাপত্তা নেই, কারণ এ জন্মের স্থূল দেহটির খেয়াল হয়েছে মনকে 
অতিক্রম ক'রে অনস্তে প্রদারিত হবে। এ ভাবে চলতে থাকলে আমাকে 
অচিরেই সমস্ত ব্যক্তিগত সত্তা হারাতে হবে_-এই রক্তমাংসের দেহে থেকেও 
অন্ততঃ বাইরের জগৎটার কাঁছে। 

হারিয়েটের চিঠিতে যে শুত সংবাদটি এসেছে, তাতে যা আনন্দ হ'ল_-ত! 
ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ তাঁকে চিঠি দিলাম। দুঃখ এই যে 
তার বিবাহের সময় যেতে পারছি না, তবে সর্ববিধ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ 


২৮২ - স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিয়ে আমি ‘স্ুন্ম দেহে’ উপস্থিত থাঁকব। ভাল কথা, আমার আনন্দ পূর্ণাঙ্গ 
করার জন্য আমি তোমার এবং অপর ভগিনীদের নিকট হতেও অনুরূপ 
সংবাদ আশা করছি। এবার স্েহের মেরী, আমি জীবনে যে এক মহৎ 
শিক্ষা লাভ করেছি, তাঁর কথা৷ তোমাকে ব’লব। সেটা হ'ল এই £ ‘তোমার 
আদর্শ যত উচ্চ হবে, তুমি তত দুঃখী’, কারণ ‘আদর্শ’ বলে বস্তুটিতে পৌছানে। 
এ সংসারে সম্ভব নয়_অথব! এ জীবনেও নয়। যে এ জগতে পরিপূর্ণতার 
আঁকাজ্ক। করে, সে উন্মাদ বই নয়, কারণ তা হবার জো নেই। *» 

সমীম জগতে তুমি কি ক'রে অনন্তের সন্ধান পাবে? স্থতরাং আমি 
তোমাকে বলছি, হ্যাঁরিয়েট বেশ স্থখের ও শাস্তির জীবন লাভ করবে, 
কারণ কল্পনাবিলা ও ভাঁবপ্রবণতাঁর বশবর্তী হ'য়ে চলার মতে! বৌক। সে 
মোটেই নয়। যেটুকু ভাবাবেগ থাকলে জীবন মধুর হয় এবং যেটুকু 
সাধারণ বুদ্ধি ও কোমলতা! থাকলে জীবনের অবশ্যম্ভাবী কাঠিন্যগুলি নরম 
হয়ে যায়__সেটুকু তার আছে। হ্যারিয়েট ম্যাককিগুলিরও এ গুণটি আরও 


বেশী পরিমাণেই আছে। একজন সেরা গৃহিণী হবার মতো মেয়ে সে, শুধু 


এ জগৎ্টা আহাম্মক্দের দ্বারা এতই পরিপূর্ণ যে খুব কম লোকই রক্তমাংসের 
দেহকে অতিক্রম ক'রে আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তোমার ও 
ইসাবেল-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি তোমাকে সত্য কথাটি ব’লব এবং 
আমার ‘ভাষা| সোজা- স্পষ্ট” | 

মেরী, তুমি হ’লে একটি তেজী আরবী ঘোঁড়ার মতে।_-মহীয়সী ও 
দীপ্তিময়ী। তোমাকে রানী হিসেবে চমৎকার মাঁনাঁবে__দেহে ও মেজাজে। 
তুমি একজন তেজস্বী, বীর, দুঃসাহসী, নির্ভীক স্বামীর পাশে উজ্জল দীপ্তিতে 
শোভা পাবে) কিন্তু স্নেহের ভগিনি, গৃহিণী হিসেবে তুমি হবে একেবারেই 
নিকৃষ্ট । তুমি আমাদের দৈনন্দিন জগতের স্বচ্ছন্দচাঁরী, সাংসারিক, পরিশ্রমী 
অথচ ঢিলেঢালা! স্বামী বেচারাদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে ফেলবে । ভগিনি, মনে 


রেখো, যদিও একথা সত্যি যে বাস্তব জীবন উপন্যাসের চেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর, . 


কিন্তু সেরকম ঘটে কচিৎ কখন। তাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ, 
যতদিন না তোমার আদর্শকে বাস্তব ভূমিতে নামিয়ে আনতে পারছ, 
ততদিন তোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। যদি কর, তবে তা তোমাদের 
উভয়ের অশান্তি ডেকে আনবে । কয়েক মাঁসের মধ্যেই তুমি একজন 


পত্রাবলী ২৮৩ 


সাধারণ ভালমাুষ মাজিত যুবা পুরুষের প্রতি তোমার শ্রাদ্ধ! হারিয়ে ফেলবে 
এবং তখন তোমাঁর কাছে জীবন নীরস ব’লে বোধ হবে। ভগিনী ইসাঁবেল-এর 
মেজাজটাঁও তোমারই মতন, শুধু কিণ্ডারগার্টেনটি তাঁকে বেশ কিছুটা ধৈর্য 
ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে । সম্ভবতঃ সে ভাল গৃহিণীই হ'তে পারবে । 
জগতে দু-রকমের লোক আছে। একরকম হ'ল-_বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, 
প্রকৃতির কাছে নতিম্বীকার করে, বেশী কল্পনার ধার ধাঁরে না, কিন্তু সৎ 
সহৃদয় মধুরস্বভাঁব ইত্যাদি। তাঁদেরই জন্য“এই পৃথিবী ; তাঁরাই সুখী হ'তে 
জন্মেছে। আবার অন্য রকমের লোক আছে, যাঁদের স্াধুগুলি উত্তেজনা প্রবণ, 
যাঁরা ভয়ানক রকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং সর্বদা এই মুহূর্তে 
উচুতে উঠছে এবং পরের মুহূর্তে তলিয়ে যাঁচ্ছে। তাঁদের বরাতে স্থখ নেই। 
প্রথম শ্রেণীর লোকের! মাঝামাঝি একটা সুখের সুরে ভেসে যাঁয়। শেষোক্তের! 
আনন্দ ও বেদনার মধ্যে ছুটোছুটি করে। কিন্তু এরাই হ’ল প্রতিভার 
উপাদান। প্রতিভা এক রকমের পাঁগলামি__আধুনিক এই মতবাদের মধ্যে 
কিছু সত্য অন্ততঃ নিহিত আছে। i 
এখন এই শ্রেণীর লোকের! যদি বড় হ’তে চায়, তবে তাঁদের ত! চরিতাথ 
করবার জন্য লড়াই করতে হবে--লড়াই-এর জন্যেই, আঁর বাইরে বেরিয়ে 
এসে। তাঁদের কোন দায় থাকবে না,_বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক 
চিন্তা ছাড়া আর কোন অনাবশ্যক আসক্তি নয়; সেই আদর্শের জন্যই জীবন- 
ধারণ এবং সেই আদর্শের জন্যই মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মীন্গুষ। 
আমার একমাত্র ভাঁবাদর্শ হ'ল “বেদান্ত, এবং আমি 'লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত’ 
তুমি ও ইসাবেল এই ধাতুতে গড়া; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদিও 
কথাটা রড়, তোমর। তোমাঁদের জীবনের বৃথাঁই অপচয় ক’রছ। হয় একটা 
আদর্শকে ধর, বাইরে ঝাঁপিয়ে পড় এবং তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ কর) কিংবা 
অল্পে সন্তপ্ট থাকে! ও বাস্তববাদী হও; আদর্শকে খাটে! ক'রে বিয়ে কর ও সুখের 
জীবন যাপন কর। হয় ‘ভোগ’ নয় ‘যোগ’_হয় এই জীবনটাকে উপভোগ 
কর, অথব| সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যোগী হও ; ছুটি একসঙ্গে লাভ করার 
সাধ্য কারও নেই। এইবেলা না হ’লে কোনকাঁলেই হবে না, ঝটপট 
একটাঁকে বেছে নাও। কথায় বলে, “যে খুব বাঁছবিচার করে, তাঁর বরাতে 
কিছুই জোটে না"। তাই আন্তরিকভাবে, খাঁটিভাবে আমরণ সংকল্প নিয়ে 
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‘লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হও’; দর্শন বা! বিজ্ঞান, ধর্ম বা সাহিত্য-যে-কৌন 
একটিকে অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট জীবনে সেইটিই তোমার উপাশ্য দেবত। 
হোঁক। হয় সুখী হও, নয়তো মহৎ হও। তোমার ও ইসাঁবেলের প্রতি 
আমার এতটুকু সহীন্ছভূতি নেই; তোমর! না এটায়, ন! ওটায়। তোমরাও 
হ্যারিয়েটের মতো ঠিক পথটি বেছে নিয়ে স্থখী হও, কিংবা মহীয়সী হও--এই 
আমি দেখতে চাই। পান ভোজন সজ্জা ও যত বাজে সামাজিক চালচলনের 
ছেলেমান্তুযির জন্য একট! জীবন দেওয়া চলে না__বিশেষতঃ মেরী, তোমার । 
অদ্ভুত মস্তিষ্ক ও কর্মকুশলতাঁকে তুমি মরচে পড়তে দিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলছ, 
যার কোন অজুহাত নেই। বড় হবার উচ্চাশা তোমাকে রাখতেই হবে। 
আমি জানি, আমার এই রঢ় মন্তব্য গুলো! তুমি ঠিকভাবে নেবে, কাঁরণ তুমি 
জানো, আমি তোমাদের যে “বোন” বলে ডাকি__তার চেয়েও বেশীই আমি 
তোমাদের মনে করি। আমার অনেকদিন থেকেই এই কথাটি তোমাকে 
বলার ইচ্ছ। ছিল, এবং অভিজ্ঞত। জমছে, তাই বলার আবেগে বলে ফেললাম। 
হ্যারিয়েটের আনন্দসংবাঁদ আমাকে একথা বলতে প্ররোচিত করেছে। 
আমি শুনতে পেলে খুবই আনন্দিত হবো! যে, তুমিও বিয়ে করেছ এবং সংসারে 
যতটা! সুখী হওয়৷ যায় ততটা স্থখী হয়েছ, অথবা একথা শুনতে চাই যে তুমি 
বড় বড় কাঁজ ক'রছ। 

জার্মানিতে অধ্যাপক ডয়সনের কাছে গিয়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি । তুমি 
নিশ্চয়ই এই. শ্রেষ্ট জার্মান দার্শনিকের নাম শুনেছ। তিনি ও আমি একসন্দে 
ইংলণ্ড ভ্রমণ করেছি ও আজ উভয়ে এখানে আমার এক বন্ধুর সাথে 
দেখা করতে এসেছি_-আঁমার ইংলগুবাঁমের অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁর কাছেই 
কাটাব। ডয়সন সংস্কৃত বলতে খুব ভালবাসেন এবং পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত 
পণ্ডিতদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পাঁরেন। তিনি 
সেটা অভ্যান করতে চান ব'লে আমার সঙ্গে সংস্কৃত ছাঁড়া অন্য কোন ভাষায় 
কথা বলেন না। 

আমি এখানে বন্ধুদের মধ্যে এসে জুটেছি, কয়েক সপ্তাহ এখানে কাজ 
ক'রব এবং তারপর শীতকালে ভারতবর্ষে ফিরে যাব । 

সতত তোমার স্মেহশীল ভ্রাতা, 
বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ২৮৫ 


২৯৫ 
C/o Miss Muller 
Airlie Lodge, Ridgeway Gardens* 
উইন্থল্ভন, ইংলণ্ড 
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ 
প্রিয় আলাসিঙ্ধা, 
ম্যাকসমূলারের লিখিত প্রীরামরুষ্-সনবদ্ধীয় যে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম, 
তা তুমি পাওনি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি ওঁ প্রবন্ধে আমার নাম উল্লেখ 
না করায় তুমি দুঃখিত হয়ে| না) কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার ছ-মাঁস 
আগে তিনি এ প্রবন্ধটি লিখেছেন। তা ছাড়! মূল বিষয়ে যদি তিনি ঠিক 
থাকেন, তবে কার নাম করলেন বা না করলেন, এ নিয়ে কে মাথা 
ঘামায় ! 
জার্মানিতে প্রফেসর ভয়সনের সঙ্গে আমার কিছুদিন খুব সুন্দর কেটেছে। 
তারপর দুজনে লগ্নে আপি। ইতিমধ্যেই আমাদের দুজনের মধ্যে খুব 
সৌহার্দ্য জন্মেছে । আমি শীদ্রই তোমাকে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠাচ্ছি। দয়| ক'রে এইটুকু শুধু মনে রেখো-_আমার প্রবন্ধের প্রারস্তে 
পুরানো ঢং-এর “প্রিয় মহাশয়’ যেন ছাপা না হয়।  রাজযোগের বইখানি 
কি তোমার দেখা হয়েছে? আগামী বৎসরের জন্য তোমায় একটি 
নক্সা পাঠাব। (রাশিয়ার জারের লেখ! ). একটি ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকের 
উপর “ডেলি নিউজে" যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তা তোমায় পাঁঠালাম। যে 
প্যারাগ্রাফে তিনি ভারতবর্ধকে ধর্মভূমি ও জ্ঞানভূমি বলেছেন, সেটা তোমার 
কাগজে উদ্ধত কর! উচিত; তাঁর পর ওটি ‘ইণ্ডিয়ান মিররে পাঠিয়ে দিও । 
জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পারো, আর ডাক্তার 
নঞ্জুণ্ড রাও সহজ বক্তৃতাগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারতে’ ছাঁপতে পাঁরেন। তবে ওগুলো! 
খুব ভাল ক'রে দেখে নিয়ে ছাপাব ॥---আমার বিশ্বাস, পরে আমি আরও 
বেশী লিখবাঁর সময় পাঁব। উৎসাঁহ নিয়ে কাজে লেগে যাঁও। সকলে 
আমার ভালবাঁস। জানবে । ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
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পুঃ_যে অংশট| ছাপাতে হবে, ত! দাগ দিয়ে দিয়েছি__বাঁকিটা অবশ 
পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়। 

যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাঁগজখাঁনিকে বড় করতে পারবে__-এমন ভরসা যদি 
না থাকে, তবে এখনই ওটিকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার 
ভাল মনে হচ্ছে না। এ পর্যন্ত তো৷ পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি 
আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমর! 
গ্রবেশও করিনি; যথা__তুলসীদাঁস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ ভারতীয় 
সাঁধুদের জীবন ও বাণী। এ সব অনাঁবধানে ও য| তা ভাবে না৷ লিখে 
সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকার আদর্শ 
বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, ত! ছাড়। এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের 
মুখপত্র হবে--অবশ্ঠ এ গবেষণাঁদি হবে ধর্ম সম্বন্ধে । তোমার উচিত কলকাত। 
ও বোষ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আপ! ও তাদের কাছ থেকে সযত্রে 
রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা । ইতি 

বি 


২৯৬ 

১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্স্* 

ওয়েস্টমিনস্টাঁর, লণ্ডন 

১৮৯৩৬ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হ’ল স্থইজরলণ্ড থেকে ফিরেছি; কিন্তু তোমাকে 
এ পর্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখতে পারিনি । আমি গত 70811] ( ডাকে )-এ 
কিয়েলনিবাঁসী পল ডয়সন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঁঠিয়েছি। স্টাঁডির কাগজ বের 
করবার মতলব এখনও কাঁজে পরিণত হয়নি। তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি 
সেন্ট জর্জেন্‌ রোডের বাঁসা ছেড়ে এসেছি । আমাদের একটি বক্তৃত| দেবার 
হল হয়েছে । ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, 0/০ E. T. 9£8:ণ৮-_-এই ঠিকানায় এক 
বৎসর পর্যন্ত পত্রাদি এলে আমার কাছে পৌছবে। গ্রেকোট গার্ডেনে যে 
ঘরগুলি আছে, ত| আমার ও অপর স্বামী (সন্যাসী )র থাকবার উদ্দেশ্যে মাত্র 
' তিন মাসের জন্য ভাঁড়! নেওয়। হয়েছে । লগ্ুনের কাঁজ দিন দিন বেড়ে চলেছে। 
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যতই দিন যাঁচ্ছে, ততই ক্লাসে বেশী ক'রে লোকসমাঁগম হচ্ছে। শ্রোতৃ- 
খ্যা যে এ হারে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ 
নেই। আর ইংরেজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকুতি ও নিষ্ঠাবান্‌। অবশ্য আমি 
চলে গেলে যতট! গাঁথনি হয়েছে, তার অধিকাংশই পড়ে যাবে। কিন্তু 
তার পর হয়তো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে, হয়তো৷ কোন দৃঢচেতা 
ব্যক্তি এসে এই কাধের ভার গ্রহণ করবে-_প্রভূই জানেন, কিসে ভাল হবে। 
আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দেবার জন্য বিশ জন প্রচারকের 
স্থান হ'তে পারে; কিন্ত কোথ| থেকেই বা৷ প্রচারক পাওয়া যাবে, আর 
তাদের আনবাঁর জন্য টাকাই ব| কোথায় ? যদি কয়েকজন দৃটচেতা খাঁটি 
লোক পাঁওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক জয় ক'রে 
ফেলা যেতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা সবাই যে আহাম্মকের 
দল_ স্বার্থপর, কাপুরুষ; মুখে ন্বদেশপ্রেমের কতকগুলি বাজে বুলি 
আওড়াই, আঁর “আমরা খুব ধামিক’ এই অভিমানে ফুলে আছি ! মান্দাজীরা 
অপেক্ষাকৃত চটপটে ও একনিষ্ঠ ; কিন্তু হতভাগাগুলে৷ সকলেই বিবাহিত! 
বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ ! পাষণ্ডেরা যেন এ একটি কর্মেন্দিয় নিয়েই জন্মেছে 1" 
এ আমি বড় শক্ত কথ! বললাম ; কিন্ত বংস, আমি চাই এমন লোঁক-__- 
যাদের পেশীলমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইন্পাতনিমিত, আর তার মধ্যে 
থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্ঘ, মন্য়ত্ব_ 
কষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি__যাঁদের উপর সব আশ! 
করা যায়; তাঁদের সব গুণ, সব শক্তি আছে__কেবল যদি এই রকম লাখ লাখ 
ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের যুপকাষ্ঠে হত্যা না করা হ'ত! 
হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দাজ তখনই জাগবে, 
যখন তাঁর হৃদয়ের শোঁণিতত্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার থেকে 
একেবার স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে 
প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের 
ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়। য| হোক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবেই 
হবে। 
আমি তোমাদের যে টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম, মিস মূলার সেই 
টাকা দেবেন বলেছিলেন । আমি তাকে তোমার নৃতন প্রস্তাবের বিষয় 
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বলেছি, তিনি তা ভেবে দেখছেন। ইতিমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁকে 
কিছু কাজ দেওয়৷ ভাল । তিনি '্ৰহ্মবাদিন্‌’ ও “প্ৰবুদ্ধ ভারতের’ এজেণ্ট 
হ'তে স্বীকৃত হয়েছেন। তুমি তাঁকে এ সম্বন্ধে লিখো যেন। তীর ঠিকানা 
—Airlie Lodge, Ridgeway Gardens, Wimbledon, England. 
গত কয়েক সপ্তাহ তাঁরই বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু আমি লণ্ডনে ন! থাকলে 
লগুনের কাজ চলতে পারে ন; স্থতরাং বাস! বদলেছি। মিস মূলার এতে 
একটু ক্ষুগন হয়েছেন, আমিও দুঃখিত । কিন্তু কি করব ! এ'র পুরা নাম 
মিস হেনরিয়েটা মূলার। ম্যান্সমূলার দিন দিন আরও বেশী ক'রে বন্ধু- 
ভাবাপন্ন হচ্ছেন। শীঘ্বই আমাকে অক্মফোর্ডে দুটি বক্তৃতা দিতে হবে । 

বেদান্তদর্শন সন্ধে বড় রকমের একট! কিছু লিখতে ব্যস্ত আছি। 
বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদে যেসকল বচন আছে, সেগুলি 
সংগ্রহ করছি। তুমি যদি এমন একটি লোক যোগাড় করতে পারো, যে 
সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, উপনিষদ্‌ ও পুরাণগুলি থেকে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে 
বিশিষ্টাদৈত এবং শেষে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদাত্মক যত অধিক শ্লোক সংগ্রহ ক'রে 
দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে 
পৃথকৃভাবে সন্পিবেশিত করতে হবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটি কোন্‌ গ্রন্থের কোন্‌ 
অধ্যায় থেকে গৃহীত, ত| লিখতে হবে। লেখাগুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয় । 
বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাঁকাঁরে লিপিবদ্ধ ক'রে না রেখে 
পাশ্চাত্যদেশ থেকে চলে যাঁওয়! ভাল বোধ হচ্ছে ন!। 

মহীশূরে তামিল লিপিতে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্‌-দমন্থিত একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক ডয়সনের পুস্তকাগাঁরে সেটি দেখলাম। 
ও বইয়ের কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে?. যদি থাকে তো আমায় 
একখানি পাঠাবে । যদি না থাকে তো! তামিল সংস্করণাটই পাঠাবে 
এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষরসহ ) পাশে পাশে 
নাগরীতে লিখে পাঠাবে__যাতে আমি তামিল অক্ষর শিখে নিতে পারি । 

সেদিন আমার সঙ্গে সত্যনাথন মহাশয়ের সাক্ষাৎ হ'ল লগ্ুনে। তিনি 
আমাকে তার বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা এবং তাঁর মৃত! সহ্ধর্সিবীুত 
একখানি উপন্তাম উপহার দিলেন। তিনি বললেন, মান্দাজের প্রধান 
আযাংলো-ইত্ডিয়ান পত্র মান্দ্রাজ মেলে’ রাঁজযোগ-পুস্তকখানির একটি অনুকূল 
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সমালোচনা বেরিয়েছে । আরও শুনলাম, আমেরিকার প্রধান শরীরতত্ববিৎ 
উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও ধারণাসমূহ পাঠ ক'রে মুগ্ধ হয়েছেন। 
একই সময়ে আবার ইংলগ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি নিয়ে উপহাস 
করেছেন । ভাল কথা! আমার আলোচন! অতি নিভীক,আর এগুলির বেশীর 
ভাগই লোকের নিকট চিরকাল অর্থহীন থেকে যাবে । কিন্তু ওতে এমন সব 
বিষয়ের আভাস দেওয়। হয়েছে, যা শরীরতত্ববিদ্রা! আরও আগেই গ্রহণ করলে 
ভাল করতেন। যা হোক, যেটুকু ফল হয়েছে, তাতেই আমি সন্তষ্ট। আমার 
ভাব এই-লোকে আমার বিরুদ্ধে বলুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছু 
বলুক। 
অবশ্য ইংলণ্ডের সমাঁলোঁচকগণ ভদ্র, আমেরিকার সমালোচকদের ম্বতে| 
বাজে বকে না। তারপর ইংলণ্ডের যে-সব মিশনরী ওদেশে দেখতে পাও, 
তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 159676675 (প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিরোধী )। 
এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যারা ধামিক, তাঁরা সকলেই “চার্চ অব 
ইংলণ্ডে'র। ইংলণ্ডে di55en০।-দের অতি অল্পই প্রতিপত্তি, আর তাদের 
শিক্ষাও নেই। তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যাদের বিষয়ে সাবধান ক'রে 
দাও, তাঁদের কথ| আঁমি এখানে শুনতেই পাই না। তারা এখানে অজ্ঞাত 
ও অপরিচিত এবং তাঁরা এখানে বাজে বকতে সাহসও পায় না। আঁশ! 
করি, রামরু্ণ নাইডু এতদিনে মান্দ্রাজে পৌঁছেছেন এবং তোমাদের সর্বাঙ্গীণ 
কুশল । 
হে বীরহৃদয় বাল কগণ, অধ্যবসায় কর। আমাদের কার্য সবেমাত্র আরম্ভ 
হয়েছে। কখনও নিরাশ হয়ো না, কখনও বলে] না, “আর না, যথেষ্ট হয়েছে |” 
আমি একটু সময় পেলেই প্ৰবুদ্ধ ভাঁরতে'র জন্য কয়েকটি গল্প লিখব। 
অভেদাঁনন্দ মারফত মাননীয় কুত্রঙ্গণ্য আয়ার দয়া ক'রে যে সমাচার 
পাঠিয়েছেন, সেজন্য তাকে আমার হৃদয়ের'কুতজ্ঞত| জানাবে । 
তোমার চিরপ্রেমাবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
পুঃ_ পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেউ আমে এবং বিভিন্ন জাতিদের দেখে, 
তখনই তার চোখ খুলে যাঁয়। কেবল অনর্থক ব'কে নয়, পরন্ত ভারতে 
আমাদের কি আছে আর কি নেই, তা তাদের স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে--এভাবেই 


৭-১৯ 
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আমি দৃঢ়চেত| কর্মবীরদের যোগাড় ক'রে থাকি। আমার ইচ্ছ| হয়, অস্ততঃ 

দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক। ইতি বি 
পুঃ_তোমার ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জন্য লোহার ব্লক সমেত .নক্‌মা 

পাঠাব। ইতি বি 


২৯৭ 
C/o Miss Muller 
উইন্বল্ডন, ইংলগু* 
৭ই অক্টোবর, ১৮৯৬ 

প্রিয় জো, 

আবার সেই লগ্নে! আর ক্লাসগুলিও যথারীতি শুরু হয়েছে। 
সংস্কীরবশেই আমার মন চারদিকে সেই চেন! মুখখানি খুঁজে ফিরছিল, যে 
মুখে কখনও নিরুৎসাহের রেখ। প’ড়ত না, যা কখন পরিবত্তিত হ'ত না আর 
যা সর্বদা আমাকে সহায়তা ক’রত এবং শক্তি ও উৎসাহ দ্রিত। আজ 
লণ্ডনে এসে কয়েক সহজ মাইলের ব্যবধান সত্বেও সেই মুখখানিই আমার 
চোখের সামনে ভেসে উঠল ; অতীন্দ্িয় রাজ্যে দূরত্ব আবার কি? যাঁক্‌, 
তুমি তে| তোমার বিশ্রাম-ও শান্তিপূর্ণ ঘরে ফিরে গেছ--আর আমার ভাগ্যে 
আছে নিত্যবর্ধমান কর্মের তাঁগব! তবু তোমার শুভেচ্ছা সর্বদাই আমার 
সঙ্গে ফিরছে_নয় কি? 

কোন নির্জন পর্বতগুহায় গিয়ে চুপ ক'রে থাকাই হচ্ছে আমার স্বাভাবিক 
প্রবণতা ; কিন্তু পিছন থেকে নিয়তি আমাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে, আর 
আমি এগিয়ে চলেছি! অদৃষ্টের গতি কে রোধ করবে? 

যীপ্তৃষ্ট তাঁর Sermon on the Mount (শৈলোপদেশ )-এ এরূপ 
কোন উক্তি কেন করেননি--যারা সদা আনন্দময় ও সদা আশাবাদী তাঁরাই 
ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যলাভ তে তাঁদের হয়েই আছে’? আমার বিশ্বাস তিনি 
নিশ্চয়ই এরূপ বলেছিলেন, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ হয়নি ; তিনি বিশাল বিশ্বের 
অনন্ত দুঃখ অন্তরে বহন ক'রে বলেছিলেন, সাধুর হৃদয় শিশুর মতে|। তার 
সহজ বাণীর মধ্যে হয়তো একটি বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে, অর্থাৎ মনে ক'রে 
রাখা হয়েছে। 


পত্রাবলী ২৪১ 


বর্তমানে ফল বাদাম প্রভৃতিই আমার প্রধান আহার ; এবং ওতেই যেন 
আমি ভাল আছি। যদি কখন সেই “উচু দেশে’'র পুরাতন চিকিৎসকটির 
সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তবে এই রহস্তটি তাকে ব'লো। আমার চবি 
অনেকটা কমে গেছে; তবে যেদিন বক্তৃতা থাকে, সেদিন কিছু পেটভর! 
খাবাঁর খেতে হয় । হলিস্টার কেমন আছে? তাঁর চেয়ে মধুরপ্রকৃতির 
বালক আমি দেখিনি। তাঁর সারাটি জীবন সর্বপ্রকার মঙ্গলে পূর্ণ হোক! 

তোমার বন্ধু কোলা নাকি জরথৃষ্টীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন? অদৃষ্ট 
নিশ্চয়ই তার খুব অন্গকুল নয়। তোমাদের মিস__ এবং আমাদের _-এর 
খবর কি?...আর আমাদের মিস ( নাম ভুলে গেছি!) কেমন? শুনলাম, 
সম্প্রতি আধজাহাজ বোঝাই হিন্দু, বৌদ্ধ, মুমলমান এবং অন্যান্ত আরও 
কত কি সম্প্রদায়ের লোক আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে; আর একদল 
লোক গিয়ে ভারতবর্ষে জুটেছে, যার! মহাত্মা খুঁজে বেড়ায়, ধর্মগ্রচার করে 
ইত্যাদি। চমৎকার! ভারতবর্ষ এবং আমেরিক1--এই দুটি দেশই যেন 
ধর্মবিষয়ক উৎসাঁহ-উদ্দীপনার লীলাভূমি ব’লে মনে হয় । কিন্ত জো, সাবধান, 
এই বিধর্মীদের পাপ অতি ভীষণ! আজ পথে মাদাম _-এর সহিত সাক্ষাৎ 
হ'ল। তিনি আর আজকাল আমার বক্তৃতায় আসেন না। সেট! তাঁর 
পক্ষে ভালই ; অত্যধিক দাৰ্শনিক চিন্ত। ভাল নয়। 

সেই মহিলাঁটির কথ| কি তোমার মনে আছে-_যিনি আমার প্রত্যেক 
বক্তৃতার শেষে এমন সময় এসে উপস্থিত হতেন, যখন কিছুই শুনতে পেতেন 
না, কিন্তু বক্তৃত| শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে আমাকে ধ'রে রাখতেন 
এবং বকাঁতেন যে, ক্ষুধার জালায় আমার পাকস্থলীতে ওয়াঁটারলুর মহাসমর 
উপস্থিত হ'ত? তিনি এসেছিলেন, অপর সকলেও আসছে এবং আরও আঁদবে। 
এ সবই আনন্দের বিষয় । আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই এসেছিলেন 
এবং গল্মওয়াদি পরিবারের রিবাঁহিতা কন্তাদেরও একজন এমেছিলেন। 
মিসেস গল্সওয়ার্দি আজ আসতে পারেননি, কারণ যথেষ্ট আগে খবর পাঁলনি। 
এখন আমর| একটি 'হল্‌৮_বেশ বড় হল্‌’ পেয়েছি; তাতে দু-শ বা তার 
চেয়েও বেশী লোকের স্থান হ'তে পারে। একটা বড় কোণ আছে, যেখানে 
লাইব্রেরি বসাঁনো যাবে। সম্প্রতি আমাকে সাহায্য করবার জন্য ভারতবর্ষ 
থেকে আঁর একজন এসেছেন । 


২৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বইজরলণ্ড এবং জার্মানি ছুটি জায়গাই আমার খুব ভাল লেগেছিল। 
অধ্যাপক ভয়সন খুব সদয় ব্যবহার করেছিলেন । আমর উভয়ে একসঙ্দে 
লণ্ডনে এসে খুব আনন্দ করেছিলাম । অধ্যাপক ম্যাক্সমূলীরও বেশ বন্ধু- 
ভাঁবাঁপন্ন। মোটের উপর ইংলণ্ডের কাজ বেশ পাক হচ্ছে, এবং 
খ্যাতনাম। পশ্ডিতগণের আন্গকুল্য দেখে মনে হয় যে, আমাদের কাঁজ শরদ্ধাও 
অর্জন করেছে। সম্ভবতঃ এই শীতে কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু সহ আমি 
ভারতবর্ষে যাব। আমার নিজের সম্বন্ধে আজ এই পর্যন্ত। 

সেই নৈষ্ঠিক পরিবাঁরটির সংবাদ কি? সব বেশ চমৎকার ভাবেই চলছে 
বালে আমার স্থির বিশ্বাপ। এতদিনে ফক্সের সংবাদ তুমি পেয়ে থাকবে । 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে শুরু ন! করলে সে ম্যাবেলকে বিয়ে করতে পাবে 
না, একথা তাকে যাত্রার আগের দিনে ব'লে ফেলে আমি হয়তে। তাঁকে খুব 
মন-মর। ক'রে দিয়েছি । ম্যাবেল কি এখন তোমার ওখানে আছে? তাঁকে 
আমার স্সেহ জানিও; আমাকে তোমার বর্তমান ঠিকানাও দিও। মা 
কেমন আছেন? ফ্র্যান্সিস্‌ বরাবরের মতো ঠিক সেই খাটি অমূল্য সোনাটিই 
আছে নিশ্যয়। ভাল কথা, এলবার্ট। বোধ হয় ঠিক তার নিয়মমত গান- 
বাজনা, ভাষাশিক্ষা, হাসিঠাটট নিয়ে আছে এবং খুব ক'রে আগের মতো 
আপেল খাচ্ছে? 

রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে; সুতরাং জো, আজকের মতো বিদায় 
(নিউইয়র্কেও কি আদবকাঁয়দা ঠিক ঠিক পালন করা দরকাঁর?)। প্রভু 
নিরন্তর তোমার কল্যাণ করুন।-**আমার চিরন্সেহ ও আশীর্বাদ জানবে । 
ইতি তোমাদের 

বিবেকানন্দ 

পু$_ সেভিয়ার দম্পতি তোমাকে তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তাঁদের 

ঘর ( ফ্ল্যাট ) থেকেই এই চিঠি লিখছি । ইতি বি 


পত্রাবলী ২৯৩ 


২৯৮ 
(মিস ওয়ান্ডোকে লিখিত) 
উইস্বল্ডন, ইংলণ্ড 

নে ৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬ 
প্রিয়_ঃ 

-ম্থইজরলগ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছি এবং অধ্যাপক পল 
ডয়সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে। বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানের 
চেয়ে ইওরোপে আমার কাজ বেশী সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে এর 
একটা! খুব প্রতিধ্বনি উঠছে। লগ্ুনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে--আজ 
তার প্রথম বক্ৃতা। এখন আমার নিজের একট “হল্‌” হয়েছে_তাতে দুই 
শত বা ততোধিক লোক ধরে ।-..তুমি অবশ্য জানো, ইংরেজর| একটা জিনিস 
কেমন কামড়ে ধরে থাকতে পারে, এবং সকল জাতির মধ্যে তাঁর! পরস্পরের 
প্রতি সবচেয়ে কম ঈর্ধাপরাঁয়ণ_-এই কারণেই তার| জগতের উপর প্রভুত্ব 
করছে। দাঁস্ৃলভ খোশামুদির ভাব একদম না৷ রেখে কীভাবে আজ্ঞান্ব্তী 
হওয়া! যাঁয়__অপরিষীম স্বাধীনতার সঙ্গে কেমন ক'রে কঠোর নিয়ম মেনে চল! 
যাঁয়__এ রহস্য তার! বুঝেছে। 

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এখন আমার বন্ধু। আমি লণ্ডনে ছাপমার! হয়ে 
গেছি। র--নামক যুবকটির বঙবন্ধে আমি খুব কমই জানি। সে বাঙালী এবং 
অল্পঙ্প্প সংস্কৃত পড়াতে পারবে । তুমি আমার দৃঢ় ধারণা তে! জানো-_কাঁম- 
কাঞ্চন যে জয় করতে পারেনি, তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। তুমি তাকে 
তত্বমূলক (07০০:5081) বিষয় শেখাতে দিয়ে দেখতে পারে৷; কিন্ত সে যেন 
রাজযোগ শেখাতে না যায়_যার! রীতিমত শিক্ষা না করেছে, তাদের ওটা 
নিয়ে খেল কর| মহা বিপজ্জনক। মারদানন্দের সন্ধে কৌন ভয় নেই_- 
বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন?-..এই র-- বালকটির চেয়ে তোমার হাঁজার- 
গুণ বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাসের নোটিস বার কর এবং নিয়মিতভাবে 
বর্মবিষয়ক আলোচন! কর ও বক্তৃতা দিতে থাঁকো। এক-শ হিন্দু, এমন-কি, 
আমার একজন গুরুভাই আমেরিকায় খুব সাফল্য লাভ করছে শুনলে যে 
আনন্দ হয়, তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখলে আমি তার 


২৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সহত্রগুণ আনন্দলাভ ক'রব। মানুষ দুনিয়া জয় করতে চায় ; কিন্তু নিজ 
সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জাঁলাঁও, জালাঁও-_চাঁরিদিকে 
জ্ঞানাগি জালাও। 

আমার আন্তরিক ভালবাস! ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 


২৯৯ 
উইম্বল্ডন, ইংলণ্ড* 
৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬ 
প্রিয়, 
জার্মানিতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্দে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 
কিয়েল-এ (Kiel!) তার অতিথি হয়েছিলাম। দু-জনে একসঙ্গে লণ্ডনে 
এসেছি এবং এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়েছে, খুব আনন্দলাভ 
করেছি।.-'ধর্ম ও সমাজ-সন্বন্ধীয় বিভিন্ন কাজের প্রতি যদিও আমার 
সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তবু দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাজের 
বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাক খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কাঁজ__ 
বেদান্তপ্রচার। অন্যান্য কাজে সাহায্যও এই এক আদর্শের অনুকূল হওয়া 
চাই । আঁশ করি, আপনি এইটি সারদানন্দের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেবেন । 
আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের শ্রীরামকু্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন 
কি ?'-'এখানে ইংলণ্ডে সবই যেন আমাদের অনুকুল হয়ে উঠছে। কাজ 
যে শুধু জনপ্রিয় হচ্ছে ত| নয়, পরন্ত তাঁর সমাদরও বাঁড়ছে। 
আপনাদের স্সেহাঁধীন 


বিবেকানন্দ 
৩০০ 


(‘ইণ্ডিয়ান মিরর? পত্রিকার জন্য লিখিত? ) 
লগ্ডন* 
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬ 
চিকাগো মহামেলার অঙ্স্বরূপ ধর্মমহাঁসভাঁর স্বীয় বিরাট কল্পনা 
সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য মিঃ সি. বনি ডাঃ ব্যারোৌজকে সহকারী 


১ ১৮৪৬ খৃঃ ডাঃ ব্যারোজ ভারতে বক্তৃতা দিতে আসিলে তাহাকে অভিনন্দিত করিবার 
জন্য দেশবানীর নিকট অনুরোধ করিয়া স্বামীজী যে পত্র দেন, ইহা তাহারই কিয়দংশ ৷ 


পত্রাবলী ২৯৫ 


নিযুক্ত করায় দক্ষতম ব্যক্তির হস্তেই কার্ধভার অপিত হয়েছিল; আর 
ডাঃ ব্যারৌজের নেতৃত্বে এ মহাঁসভাগুলির অন্যতম ধর্মমহাঁভা কিরূপ 
বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল, তা আজ ইতিহাসের বিষয় । 

ভাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহস, অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিচল সহনশীলত। 
ও একাত্তিক তদ্রতাই এই মহাঁসভাঁকে অপূর্ব সাঁফল্যে মণ্ডিত করেছিল । 

বিস্ময়কর চিকাগে! মহাসভাকে অবলম্বন করেই ভারত, ভাঁরতবাঁসী 
ও ভারতীয় চিন্তা জগৎসমক্ষে আগের চেয়ে অনেক উজ্জল ভাবে প্রকটিত 
হয়েছে এবং আমাদের জাতীয় যা কিছু কল্যাণ হয়েছে, তার জন্য সেই সভার 
অন্যান্য সকলের তুলনায় ডাঃ ব্যারোজের কাছেই আমরা বেশী খণী। 

ত ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধর্মের পবিত্র নাম, মানবজাতির 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্ষের নাম নিয়ে আসছেন এবং আমার বিশ্বাস 
ন্যাজারেথের মহাঁপুরুষের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তীর ব্যাখ্যা অতিশয় উদার 
হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত করবে। ঈশার শক্তির যে. পরিচয় 
ইনি ভারতকে দিতে চান, তা পরমত-অসহিষ্ু প্রভুভাবাঁপন্ন ও অপরের 
প্রতি দ্বণাপূর্ণ মনোবৃত্তিপ্রস্থত নয়। পরন্ধ ভ্রাতৃরূপে__ভারতের উন্নতি- 
কামী বিভিন্ন দলের সহকর্মী ভ্রাতৃবর্গের অন্যতমরূপে গণ্য হবার আকাঙজ্জ। 
নিয়ে তিনি যাচ্ছেন। সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 
কৃতজ্ঞত| ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য; তাই আমার 
দেশবাসীর কাছে এই বিনীত অন্থরোঁধ__পৃথিবীর অপর দিক থেকে আগত 
এই বিদেশী ভদ্রলোকের প্রতি তাঁরা এমন আচরণ করুন, যেন তিনি 
দেখতে পান যে, এই দুঃখ দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতরও আমাদের হৃদয় 
সেই অতীতেরই ন্যায় বন্ধুত্বপূর্ণ আছে, যখন ভারত আর্ধভূমি বালে পরিচিত 
ছিল এবং যখন তাঁর এশ্বর্যের কথা জগতের সব জাতের মুখে মুখে ফিরত। 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রূচন! 


৩০১ 
C/o E. T. Sturdyx* 
৩৯, ভিক্টোরিয়া! স্ত্রীট, লণ্ডন 
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলাপিঙ্গা, 

আমি তোমার ‘ভক্তিযোগ’ ও.সর্বজনীন ধর্ম’ পেয়েছি। আমেরিকায় 
‘ভক্তিযোগে’র নিশ্চয়ই খুব কাটতি হবে। কিন্তু ইংলণ্ডে ষ্টা্ডির সংস্করণ 
আগেই বেরিয়ে যাওয়ায় তোমার বিক্রির রাস্তা! বন্ধ হয়ে গেছে বলে ভয় হয়। 

আমি '্রহ্মবাদিন’ ও প্রবুদ্ধ ভারত’ সমন্ধে তোমায় পূর্বেই সবিশেষ 
লিখেছি। ‘প্ৰবুদ্ধ ভারতে'র জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি; শেষ হলেই 
তোমায় পাঠিয়ে দেবো। 

কোন্‌ মাসে ভারতে পৌছব, তার এখনও ঠিক নেই। পরে এ সম্বন্ধে 
লিখব। গতকাল এক বন্ধুভাবাপন্ন সমিতির সভায় নৃতন স্বামী” তার প্রথম 
বক্তৃত| দিলেন। বেশ হয়েছিল এবং আমার ভাল লেগেছিল। তার ভেতর 
ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েছে_এ বিষয়ে আমি স্থনিশন্চিত। 

‘ভক্তিযোগ’ট! পর্বজনীন ধর্ম-এর মতো তেমন সুন্দরভাবে ছাপানো 
হয়নি । মলাটে বোর্ড দিলে বইখানি দেখতে মোটা হ'ত) আর ক্রেতাদের 
খুশী করবার জন্য অক্ষরগুলি মোটা কর! যেত। 

ভাল কথা, আমার “কর্মষোগণথানি যে প্রকাশ করনি, এট| একটা 
লজ্জার কথা_-অথচ আমার পরামর্শ না নিয়ে বইখানির এক অধ্যায় ছেপে 
নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলেছ। আরও দেখ, ভারতে বেশী কাটতির 
জন্য বইগুলি সস্তা হওয়া দরকার। ইচ্ছা করলে তুমি রাজযোগ’খানি 
ছাপতে পারো, আমি ইচ্ছা করেই ওখানার কপিরাইট নিইনি। যখনই 
ইচ্ছা হবে, তখনই ওর একটা সস্তা সংস্করণ বের করতে পারো। কিন্তু 
আমরা হিন্দুরা এত টিমে-তেতাল! যে, আমাদের কাজ শেষ হতে না হতেই 
হুযোগ চলে যায়, আর তাতে আমাদের লোকসানই হয়। ছাপার কাজ 
ইত্যাদিতে তোমাকে চটপটে হ'তে হবে। তোমার ভিক্তিযোগ” বেরুল 


১ স্বামী অভেদানন্দ 


পত্রাবলী ২৯৭ 
বছরখানেক কথা চালানোর পরে। তুমি কি বলতে চাঁও যে, পাশ্চাত্যবাসীরা 
মহাপ্রলয় পর্যন্ত ওটার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবে? এই গড়িমসির ফলে 
তোমার ওঁ বই-এর কাটতি আমেরিকা ও ইংলগ্ডে তিন-চতুর্থাংশ কমে 
গেছে। তা হ’লে তে! তুমি ‘কর্মযোগ’ ছাঁপছ না দেখছি; অথচ তোমার 
ঘাড়ে কি ভূত চেপেছিল যে, তুমি একটি বক্তৃতা ছেপে বসে আছ? এ 
হরমোহন একটা মূর্খ; বই-ছাপানো! বিষয়ে সে তোমাদের মান্দরাজীদের 
চেয়েও ঢিলে, আর তাঁর ছাঁপা একেবারে বীভৎ্স। বইগুলো এভাবে 
প্রকাশ করার মানে কি? দুঃখের বিষয়, সে গরীব । আমার টাক! থাকলে 
তাঁকে দিতাম; কিন্তু ওভাবে ছাঁপাঁনে৷ তো লোক ঠকাঁনেো--এ রকম কর! 
উচিত নয়। 

খুব সম্ভব মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আর মিস মূলার ও মিঃ গুডউইনকে 
সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে ফিরব । মিস মূলারকে তে তুমি জানই ; সম্ভবতঃ 
ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার অন্ততঃ কিছুদিন আলমৌড়াঁয় বাস করবার 
জন্য যাচ্ছেন; আঁর গুডউইন সন্যাসী হবে। সে অবশ্য আমার সঙ্গেই 
ভ্রমণ করবে । আমাদের সব বই-এর জন্য আমর! তার কাছে খণী। আমার 
বক্তৃতাগুলি সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই 
হয়েছে। কিছুমাত্র প্রস্তুতি ছাড়াই মুহূর্তের প্রেরণায় এসকল বক্তৃতা দেওয়া 
হয়েছিল। অপরের! হোটেলে বাম করতে চলে যাবে; কিন্তু গুডউইন 
আমার সঙ্গে থাঁকবে। তোমার কি মনে হয় যে, দেশের লোকেরা এ 
বিষয়ে বড় বেশী আপত্তি করবে ? সে খাঁটি নিরামিষাশী। 
তুমি ইচ্ছা করলে আমার 'জ্ঞানযোগে'র বন্তৃতাগুলি ছাপাতে পারো । 
তবে একটু ভাল ক'রে দেখে দিও। ভাল ক'রে দেখে ছাপানো! উচিত। ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
পুনঃ_এখাঁনকাঁর সকলে ভালবাঁদ! জানাচ্ছে ডাক্তার ব্যারোজ সম্বন্ধে 
ও তাঁকে কি ভাবে অভ্যর্থনা কর! উচিত-_এই বিষয়ে একটি ছোট লেখ! 
আমি আজ ‘ইণ্ডিয়ান্‌ মিররে’ পাঁঠিয়েছি। তুমিও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে 
‘ব্ৰহ্মবাদিনে’ দু-চারটি মিষ্টি কথা লিখো। ইতি বি 
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৩০২ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত) 
১৪, গ্রেকোট গার্ডেন্দ্‌* 
ওয়েস্টমিনস্টাঁর, লগ্ন 
১ল! নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় মেরী, 

“মোনা, রূপা__এ সব কিছুই আমার নেই ; তবে যা আমার আছে, তা 
মুক্তহস্তে তোঁমায় দিচ্ছি_সেটি এই জ্ঞান যে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের 
রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব_এক কথায়, প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ 
স্বরূপ_ ব্রদ্ধ। এই ব্রক্ষকেই আমর! অনাদিকাল থেকে বহির্জগতে উপলব্ধি 
করতে চেষ্টা! করছি; আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন থেকে এই সকল 
অদ্ভুত স্যষ্টি বের হয়ে আসছে, যথা-_পুরুষ, নারী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, 
সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভাঁলবাঁদা, দ্বণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, 
গন্ধৰ্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি । 

আমল কথা_এই ব্ৰহ্ম আমাদের ভেতরেই রয়েছেন এবং আমরাই তিনি 
(সোহহং ), সেই শাশ্বত দ্ৰষ্টা, সেই যথাৰ্থ ‘অহম্‌’, যিনি কখনই ইন্দিয়গ্াহ 
নন এবং যাকে অন্যান্য জিনিসের মতে! ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা--সময় ও 
ধীশক্তির অপব্যবহার মাত্র। 

যখন জীবাত্ম। এ-কথা বুঝতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-কল্পন। 
থেকে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশী ক'রে নিজের অন্তরাত্মার উপর 
প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাঁশ_-এতে যেমন শারীর 
বিবর্তন ক্রমশ কমে আসতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে 
উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ। 
নত” কথাটি সংস্কৃত ‘মন্‌’ ধাতু থেকে সিদ্ধ_স্থতরাং ওর অর্থ মননশীল 
অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী-_কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণশীল প্রাণী নয়। 
ধর্মতত্বে এই ক্রমবিকাঁশকেই ‘ত্যাগ’ বলা হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাঁহ-প্রথার 
প্রবর্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি__এগুলি 
ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রতেক সমাজে জীবন বলতে বুঝায় ইচ্ছা 
তৃষ্ণা বা বাসনাসমৃহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক 
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প্রথা দেখা যায়, সে-সব একটি ব্যাঁপারেরই বিভিন্ন ধার! ও স্তরমাত্র ; 
সেটি এই-ইচ্ছার বা কল্পিত “আমির বিসর্জন, 'এই যে নিজের ভিতর 
থেকে যেন. বাইরে লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, জ্ঞাত ( Subject )কে 
যে জ্ঞেয় (0৮19০ )রূপে পরিণত করবার একটা চেষ্টা রয়েছে, সেটিরও 
বিসর্জন । প্রেম এই আত্মসমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তি-রোধের সর্বাপেক্ষা, সহজ এবং 
অনায়াস-সাধ্য পথ; ঘ্বণা তার বিপরীত । 

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক ও আকাশের উর্ধলৌক-নিবাসী 
শাঁসনকর্তার গল্প বা কুসংস্কার ছারা ভুলিয়ে এই একমাত্র লক্ষ্য আত্ম- 
সমর্পণের পথে পরিচালিত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীর! কুসংস্কারের 
বশবর্তী ন! হয়ে বাসনা-বর্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অন্থবর্তন করেন। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, বাস্তব (০1০০৮%০ ) স্বর্গ বা “খের সহস্র বর্ষে'র 
( millennium ) অস্তিত্ব কেবল কল্পনাতেই রয়েছে ; কিন্তু অধ্যাত্ম-স্বর্গ 
আমাদের হৃদয়ে এখনই বিদ্যমান। কস্তরীমৃগ (নাভিস্থ) কন্তরীর গন্ধের 
কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক বুথ! ছুটাঁছুটির পর অবশেষে আপন শরীরেই 
তার অস্তিত্ব জানতে পারবে । 

বাস্তব জগৎ_সর্বদাঁই ভাঁলমন্দের মিশ্রণরূপে বিগ্যমান থাকবে; আর 
মৃত্যুূপ ছায়াও চিরদিন এই পাধিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন 
যতই দীর্ঘ হবে, এই ছাঁয়াও ততই দীর্ঘ হবে। কুর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার 
উপর থাকে, কেবল তখনই আমাদের ছাঁয়৷ পড়ে না__তেমনি যখন ঈশ্বর এবং 
শুভ ও অন্যান্য সব কিছু আমাতেই রয়েছে__এই বোধ হয়, তখন আর অমঙ্গল 
থাকে না বস্তজগতে প্রত্যেক টিলটির সঙ্গে পাটকেলটি খেতে হয়__ প্রত্যেক 
ভাঁলটির সঙ্গে মন্দটিও ছাঁয়ার মতো আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক 
সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে । তাঁর কারণ এই যে, ভাল-মন্দ 
ছুটি পৃথক্‌ বস্তু নয়, আঁসলে এক ; পরস্পরের মধ্যে গ্রকারগত কোন প্রভেদ 
নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাঁণগত। 

আমাদের জীবন নির্ভর করে অপর উত্ভিদ্‌ প্রাণী বা জীবাণুর মৃত্যুর উপর। 
আর একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই ক'রে থাঁকি_তা এই যে, ভাল 
জিনিসটাকে আমর! ক্রমবর্ধমান বলে মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ 
নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমর! এই দিদ্ধাস্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু 
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মন্দের ক্ষয় হয়ে এমন এক সময় আসবে, যখন কেবল ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে । 
কিন্তু এই অপদিদ্ধান্তটি একটি মিথ্য| যুক্তির উপর প্রতিঠিত । 

জগতে যদি ভালটি বেড়েই চলেছে, তা হ’লে মন্দটিও বাঁড়ছে। আমার 
স্বজাতীয় জনসাধারণের বাসনার চেয়ে আমার নিজের বাসনা অনেক বেড়ে 
গেছে। তাদের চেয়ে আমার আনন্দ অনেক বেশী- কিন্ত আমার দুঃখও 
লক্ষগুণ তীত্র হয়ে গেছে। যে শরীরের সাহায্যে তুমি ভালোর সামান্যমাত্র 
সংস্পর্শ অনুভব করতে পারছ, তাই আবার তোমাকে মনের অতি সামান্য 
অংশটুকু পর্যন্ত অনুভব করাচ্ছে। একই স্বাযুমণ্ডলী সুখছুঃখ দু-রকম অন্কভূতিই 
বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলতে 
যেমন বেশী স্থথভোগ বুঝায়, তেমনি বেশী ছুঃখভোগও বুঝায়। এই যে 
জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, এই-ই মায়! বা গ্রক্ৃতি। 
অনন্তকাল ধ'রে তুমি এই জগজ্জালের ভেতর স্থখের অন্বেষণ ক'রে বেড়াতে 
পারে!--তাঁতে হুখ পাবে অনেক, ছুঃখও পাবে অনেক। শুধু ভালটি পাব, 
মন্দটি পাব না-_এ আশা! বাঁলনথলভ মৃঢ়তা মাত্র। 

ছুটি পথ খোলা রয়েছে। একটি-_-( জগতের উন্নতির ) সমস্ত আশাভরস। 
ত্যাগ ক'রে এ জগৎ যেমন চলছে সে ভাবেই একে গ্রহণ করা, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে 
একটু আধটু সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ ক'রে যাওয়| ; অপরটি 
_-স্থকে দুঃখেরই অপর মতি জ্ঞানে একেবারে তাঁর অন্বেষণ পরিহার ক'রে 
সত্যের অঙন্ন্ধীন কর1। যাঁরা এ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে সাহসী, 
তারা সেই সত্যকে সদা! বিদ্যমান এবং নিজের ভেতরই অবস্থিত ব'লে দেখতে 
সমর্থ হয়। তখনই আমরা এও বুঝতে পারি যে, সেই একই সত্য কিভাবে 
আমাদের বিগ্য! ও অবিদ্যা্ূপ--এই ছুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভেতর দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা এও বুঝি যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং 
তা ভালমন্দ ছুইরূপে জগতে প্রকাশিত; আর তার সঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও 
জানি, যা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে। 

এইভাবে আমরা অন্থভব ক'রব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনাঁপরস্পর! একটি 
অদ্বিতীয় সৎ-চিৎ-আনন্দ সত্তার ছুই বা বহুভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র 
সেটি আমার এবং অন্ঠান্ত যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ । কেবল তখনই মাত্র, 
মন্দ না করেও ভাল কর! সম্ভবপর ; কারণ, এইরূপ আত্মা জানতে পেরেছেন, 
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ভালমন্দ_কি উপাদানে গঠিত; সুতরাং ও-দুটি তখন তীর আঁয়ভাঁধীন। 
এই মুক্ত আত্মা তখন ভালমন্দ যা খুশী তাই বিকাশ করতে পারেন; তবে 
আসর! জানি যে ইনি তখন কেবল ভালই করেন। এর নাম ‘জীবন্মুক্তি’ 
অর্থাৎ শরীর রয়েছে, অথচ মুক্ত_-এটিই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের 
একমাত্র লক্ষ্য। ইতি_ 


মাঁনবসমাঁজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়__পুরোহিত (ত্রাঙ্মণ ), 
সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য ) এবং মজুর (শৃদ্র )। প্রত্যেকটির 
শাদনকালে রাষ্ট্রে ( 5৭0০ ) দৌযগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে 
বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে-_তীদের ও তাদের 
বংশধরগণের অধিকার রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাঁকে”_ 
তাঁরা ছাড়| বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাঁদীনেরও অধিকার 
কারও নেই । এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়_কাঁরণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ 
মনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে থাকেন। 

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাঁচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের৷ এত অন্নদাঁর 
নন। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির ( culture ) চরম উৎকর্ষ সাধিত 
হয়ে থাকে । 

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ । এর ভেতরে শরীর-নি্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী 
ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব__বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই 
যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পৃুঞ্জীভূত 
ভাঁবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। কষত্রিয়ধুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও 
উদ্ধার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আস্ত হয়। 

সর্বশেষে শৃত্রশাসন-যুগের আবিভাব হবে_-এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, 
এ সময়ে শারীরিক সুথস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্ত অসুবিধা এই যে, হয়তো! 
অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে 
অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে। 

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, 
ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্ঠের সম্প্রদারণ-শক্তি এবং শূত্রের সাম্যের আদর্শ_এই 


৩০২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, ত 
হ’লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু একি সম্ভব? 

প্রত্যুত প্রথম তিনটির পাল! শেষ হয়েছে_এবার শেষটির সময়। শূত্রযুগ 
আসবেই আঁসবে_-এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। সোন! অথব! 
রূপো-_কোন্টির ভিত্তিতে দেশের মুদ্র| প্রচলিত হ'লে কি কি অস্থৃবিধা ঘটে, 
তা আমি বিশেষ জানি না_-( আর বড় একট! কেউ জানেন ব'লে মনে হয় 
না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল 
মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবর! আরও গরীব এবং ধনীর! আরও ধনী হচ্ছে। 
ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, “আমর! এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হ'তে নারাজ ৷ 
রূপার দরে সব দর ধার্য হ'লে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে 
অনেকট। সুবিধা পাবে । আমি যে একজন সমীজতন্ত্রী (5০০181150)১, তাঁর 
কারণ এ নয় যে, আমি এ মত সম্পূর্ণ নিভূল ব'লে মনে করি, কেবল “নেই 
মামার চেয়ে কান! মামা ভাল'"_-এই হিনাবে। 

অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ক্রটি ধর! পড়েছে । 
অন্ততঃ আঁর কিছুর জন্য ন! হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটির একবার 
পরীক্ষ। করা যাক । একই লোক চিরকাল সুখ বা! দুঃখ ভোগ করবে, তার 
চেয়ে সুখদুঃখট! যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হ'তে পারে, সেইটাই 
ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন 
নৃতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি (০1০ ) এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক 
কাধে স্থাপিত হবে, এই পর্যন্ত। 

এই ছুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক-একদিন আরাম ক'রে নিতে 
দাও_-তবেই তারা, কালে এই তথাকথিত স্থখভোগটুকুর পর এই অসার 
জগত্-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয়মকল পরিহার ক'রে 
বরহ্স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে । তোমরা! সকলে আমার ভালবাসা 
জানবে। ইতি তোমাদের চিরবিশ্বস্ত ভাত 

| বিবেকানন্দ 

১ 5০০i৭ali56_ সোশ্যালিজ্ম্‌-মতবাদী। এই মতাঁবলম্বীরা রাষ্ট্রের হস্তে ভূমি ও বৃহৎ 


শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ব অর্পণ ক'রে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্য মিনির আছে, তা 
যথাসম্ভব দুর ক'রে সমাজের আমুল পুনগঠনের পক্ষপাতী | 


পত্রাবলী ৩০৩ 


৩০৩ 
১৪, গ্রেকোট গার্ডেনস্‌ ওয়েস্টমিনস্টার* 
১১ই নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলাদিঙ্গা, 
খুব সম্ভব আমি ১৬ই ডিসেম্বর রওনা হবে৷; দু-এক দিন দেরিও হ'তে 
পাঁরে। এখান থেকে ইটালি যাব এবং সেখানে কয়েকটি জায়গ| দেখে 
নেপল্সে জাহাজ ধ’রব। মিস মূলার, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং গুডউইন 
নামে একজন যুবক আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। সেভিয়ার দম্পতি আঁলমোড়াতে 
বসবাঁম করতে যাচ্ছেন, মিস মুলারও তাই। মিঃ সেভিয়ার ভারতীয় 
সৈন্তবাঁহিনীতে পাচ বৎসর অফিসার ছিলেন; স্থতরাং তিনি ভারত সম্বন্ধে 
অনেকটা পরিচিপ্/ মিম মূলার থিওসফিন্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং 
অক্ষয়কে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। গুডউইন একজন ইংরেজ যুবক; 
এরই সাঙ্কেতিক লেখ! থেকে আমার পুস্তিকাগুলি বের করা সম্ভব হয়েছে। 
কলম্বো থেকে আমি প্রথমে মান্দ্রাজে পৌছব। অন্য সকলে স্বতত্্রভাবে 
আলমোড়া চলে যাঁবেন। মান্দাজ থেকে আমি মোজা! কলকাতা! যাঁব। 
যাত্রারন্তে আমি তোমাকে সঠিক সংবাদ দেবো । ইতি 
তোমাদের স্সেহাঁবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ_'রাঁজযোগে’র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় 
সংস্করণ ছাপ! হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকাঁতেই সব চেয়ে বেশী কাঁটতি। 


৩০৪ 
গ্রেকোট গার্ডেন্স্‌, ওয়েন্ট মিনন্টার* 
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয়, 
..আমি অতি শীদ্রই, খুব সম্ভব ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষ খারা 
করছি। পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখবার 
বিশেষ ইচ্ছা' আছে, এবং আমি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি; তাই একান্ত ইচ্ছা সত্বেও 
আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব । 

ডাক্তার জেন্স্‌ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাঁজ করছেন। তিনি 
আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বাঁর যেরূপ সহৃদয়ত| দেখিয়েছেন ও 
সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, ত! বাক্যে প্রকাশ করতে 
অক্ষম ।*"এখানে প্রচারকার্ধ বেশ সুন্দরভাবেই চলছে। তুমি শুনে খুশী 
হবে যে, ‘রাজযোগে'র প্রথম-সংস্করণ সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং আরও কয়েক 
শত অর্ডার এসে পড়ে রয়েছে। ইতি 

তোমাদের বিবেকানন্দ 


৩৯ ভিক্টোরিয়া ্ীট নণ্ডন* 
২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় আলাদিঙ্গ।, 
আগামী ১৬ই ডিসেম্বর আমি ইংলণ্ড থেকে যাঁত্র। করছি। ইটালিতে 
কয়েকটি জায়গা দেখে নেপল্দে জার্মান লয়েড লাইনের ‘5. 5. Prinz 
Regent Leopold’ নামক জাহাজ ধরব । আগামী ১৪ই জাঁঙ্ছআরি প্টামার 
কলম্বো! গিয়ে লাগবাঁর কথা। সিংহলে অল্পম্বল্প দেখবার ইচ্ছা আছে; 
তারপর মান্দ্রাজ যাঁব। 
আমার সঙ্গে যাচ্ছেন আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। 
মিঃ সেভিয়ার ও তার সহধমিণী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে আশ্রম স্থাপন 
করতে যাচ্ছেন। এ হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্য শিষ্যোর! 
সেখানে এসে ব্রহ্মচারী ও সন্্যাসিরূপে বাদ করতে পাঁরবে। গুডউইন একজন 
অবিবাহিত যুবক, মে আমার সঙ্গে থাকবে ও ভ্রমণ করবে। সে ঠিক 
সন্ন্যানীরই মতো । 
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের সময় আমার কলকাতায় থাকার ভারি ইচ্ছা । 
স্থতরাং খবর নিয়ে উৎসবের তারিখটি জেনে রেখে, যাতে আমায় মান্দাজে 
বলতে পারে|। কলকাতা আর মান্দ্রাজে ছুটি কেন্দ্র খুলব--এই হচ্ছে আমার 
বর্তমান পরিকল্পনা; সেখানে যুবক প্রচারক তৈরী কর! হবে। কলকাতায় 


পত্রাবলী ৩০৫ 


কেন্দ্র খোঁলবাঁর মতে! অর্থ আমার হাতে আঁছে। শ্রীরামরুষ্চ সেখানেই 
আজীবন কাজ ক'রে গেছেন, স্থতরাং কলকাতার ওপরেই আমাকে প্রথম 
নজর দিতে হবে। মান্দাজে কেন্দ্র খোলবাঁর মত টাঁকাঁপয়সা, আশা করি, 
ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে । 

এই তিনটি কেন্দ্র নিয়েই এখন আমর! কাজ আরম্ভ ক’রব ; পরে বোম্বাই 
ও এলাহাঁবাঁদে যাঁব। প্রভুর ইচ্ছা হ'লে 'এ-সকল কেন্দ্র হ'তে আমরা যে 
শুধু ভাঁরতকেই আক্রমণ ক'রব তা নয়, আমর] পৃথিবীর সমস্ত দেশেই 
দলে দলে প্রচারক পাঠাঁব। প্রাণ দিয়ে কাঁজ ক'রে যাঁও।. মনে রেখো, 
আমাদিগকে এক সময়ে একটি মাত্র কাঁজ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। 
কিছুদিনের জন্য ৩৯, ভিক্টোরিয়! স্্রীট আমার প্রধান ঠিকানা, কারণ 
ওখান থেকেই কাজ চালানে। হবে। স্টাডি প্রকাণ্ড এক বাক্স 'ত্রহ্মবাদিন্, 
পত্রিকা পেয়েছে। আমি আগে জানতাম না, সে এখন এজন গ্রাহক সংগ্রহ 
করছে। 

এখন তো আমাদের ইংরেজী পত্রিকাখানি দীড়িয়ে গেছে; অতঃপর 
ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েকথানা আরম্ভ করতে পারি। উইন্বল্ডনের 
মিস নোবল একজন ভাল কর্মী। তিনিও মীন্দরীজের দুইটি পত্রিকার জন্য 
গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এই সব 
কাজ ধীরে ধীরে, কিন্তু স্থনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে । অল্পসংখ্যক অগ্গগামীরাই 
এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই-_-এরূপ আশ! করা 
চলে ন! যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলগ্ের কাজের 
জন্য তাঁদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার 
জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এরং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাদ! দিতে 
হবে! এতটা কর! চলে না। এরূপ করলে ত! ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং 
ব্যবসার মতোই দেখাবে । সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা! করতে হবে। তবে 
আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাঁওয়। যাঁবে। ভারতের লোকেরাই 
ভারতের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে 
গ্রহণীয় কোন কাগজ প্রকাশ করতে হ’লে সব জাঁতিরই লেখক সংগ্রহ করতে 
হবে; আঁর তাঁর মানে হচ্ছে_-বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাক! খরচ করতে হবে। 
তা ছাড়। আমার অন্ুপস্থিতিতেও এখানকার লোকদের কাঁজ থাকা চাই ; ত! 


৭-২০ 


৩০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ন! হ'লে সব ভেঙেচুরে যাঁবে। অতএব এখানে একখানি পত্রিকা চাই ; ক্রমে 
আমেরিকাঁতেও চাই। 

এ কথা ভূলে যেও ন! যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান 
রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়। আমার শরীর ভাল আছে, অভেদানন্দেরও 
তাই। তোমর! সকলে আমার আন্তরিক ভালবাস! ও আশীর্বাদ জানবে। 
ইতি , 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


৩০৬ 
(শ্রীযুক্ত লাল বন্্রী শাহকে লিখিত ) 
৩৯, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লগ্ডন* 
২১শে নভেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় লালাজী, 
এই জানুআরি নাগাঁদ আমি মান্দ্রাজ পৌছব ; কয়েক দিন সমতলে থেকে 
আমার আঁলমোড়া যাবার ইচ্ছা । 
আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন ; তাদের মধ্যে ছুজন-_সেভিয়ার- 
দম্পতি-_আঁলমোড়ায় বসবাস করবেন। আপনি হয়তে| জানেন, তাঁর! 
আমার শিষ্য এবং আমার জন্য হিমালয়ে আশ্রম তৈরী করবেন । এই কাঁরণেই 
একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করতে আপনাকে বলেছিলাম। একটি সমগ্র 
পাহাড় আমাদের নিজেদের জন্য চাই, যেখান থেকে হিমালয়ের তুষারশ্রেণী 
দেখতে পাওয়! যায় । অবশ্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ক'রে আশ্রম প্রস্তুত করতে 
সময় লাগবে। ইতিমধ্যে অন্ুগ্রহপূর্বক আমার বন্ধুদের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া 
করবেন। বাংলোটিতে তিন জনের স্থান-শঙ্কলান হওয়া চাই। বড় বাড়ির 
কোন প্রয়োজন নেই, আপাততঃ একটি ছোট বাড়ি হলেই চলবে । আমার 
বন্ধুগণ সেই বাঁড়িতে থেকে আশ্রমের জন্য উপযুক্ত স্থান ও বাড়ির অন্বেষণ 
করবেন। 
এই চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ উত্তর আমার হাতে 


-পত্রাবলী ৩০৭ 


আধার পূর্বেই আমি ভারতবর্ষের পথে যাত্রা ক'রব। মীন্রাঁজ পৌছেই 
আপনাকে তার ক'রে জানাব । 
আপনার! সকলে আমার ভালবাস! ও শুভেচ্ছা জানবেন । ইতি 
আপনাদের 
বিবেকানন্দ 


৩০৭ 
(মিস মেরী ও মিস হারিয়েট হেলকে লিখিত ) 
৩৯, ভিক্টোরিয়। স্বীট, লগ্তন* 
২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬ 

প্রিয় ভগিনীগণ, 
আমার মনে হয়, যে-কোন কারণেই হোক, তোমাদের চারজনকেই আমি 
সবচেয়ে বেশী ভালবাধি এবং আমি সগর্বে বিশ্বা করি যে, তোমর। চারজন'ও 
আমাকে নেই রকম ভালবাঁস। এই জন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে স্বতঃ- 
প্রণোদিত হয়েই তোমাদের কয়েক ছত্র লিখছি। লগুনের প্রচারকণর্ষে খুব 
সাফল্য হয়েছে। ইংরেজরা আমেরিকানদের মতে! অত বুদ্ধিমান নয়; কিন্তু 
একবার যদি কেউ তাঁদের হৃদয় অধিকার করতে পারে, তা হ’লে তাঁর! 
চিরকালের জন্য তাঁর গোলাম হয়ে যাঁবে। ধীরে ধীরে আমি তাদের হৃদয় 
অধিকার করেছি। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছ-মাঁসের কাঁজেই জনসভায় বক্তৃতা 
কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসে বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে । ইংরেজ 
কাজের লোঁক, সুতরাং এখানকার প্রত্যেকেই কাজে কিছু করতে চায়। 
ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন কাজ করবার জন্য আমার সঙ্গে 
ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় করবেন। এখানে 
আরও বহুলোক এরূপ করতে প্রস্তত। সন্রান্ত বংশের স্্রীপুরুষদের মাথায় 
একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পারলে, মেট! কার্ধে পরিণত করবার 
জন্য তীর! যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতেও বদ্ধপরিকর । আঁননের সংবাদ এই ( আর 
এটা বড় কম কথ। নয় ) যে, ভারতের কাজ আরম্ভ করবার জন্য অর্থ-সাহাষ্য 
পাওয়! গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে । ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে আমার 
যে ধারণ! ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে । এখন আমি বুঝতে পারছি, 
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অন্য সব জাতের চেয়ে প্রভু কেন তাঁদের অধিক রুপ|। করেছেন। তাঁর! 
অটল, অকপটতা! তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর গভীর অনুভূতিতে 
পূর্ণ__কেবল বাইরে একট! কঠোরতাঁর আবরণ মাত্র রয়েছে। এঁটে ভেঙে 
দিতে পারলেই হ'ল__বস্‌, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে। 

সম্প্রতি আমি কলকাতায় একটি ও হিমালয়ে আর একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করতে যাঁচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতার একট! গোট! পাহাড়ের উপর 
এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে। ওঁ পাহাড়টি গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল থাকবে, 
আঁবাঁর শীতকালে খুব ঠাণ্ডা হবে। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এখানে 
থাকবেন এবং এটি ইওরোপীয় কমিগণের কেন্দ্র হবে। আমি তাঁদের জোর 
ক'রে ভারতীয় জীবন-প্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের উত্তপ্ত 
সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেলতে চাই না। আমার কার্ধপ্রণাঁলী হচ্ছে 
এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে [বেদান্ত ] প্রচার 
করুক, আর সে-সব দেশ থেকে নরনারী পাঠাক ভারতবর্ষে কাজ করতে। 
এতে পরস্পরের মধ্যে বেশ একট! আদানপ্রদান হবে। কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠা 
ক'রে আমি 'জবের গ্রন্থে” বণিত ভদ্রলোৌকটির মতো১ উপরে নীচে চারদিক 
ঘুরে বেড়াব। 

ডাক ধরতে হবে, আজ এখানেই শেষ। সব দিকেই আমার কাজের 
সুবিধা হয়ে আসছে_-এতে আমি খুশী এবং জানি তোমরাও আমার মতো 
খুশী হবে। তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি 

তোমাদের চিরন্সেহবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 

পুঃ_ধর্মপাঁলের খবর কি? তিনি কি করছেন? তীর সঙ্গে দেখ! হ'লে 

আমার ভালবাস! জানিও। 
বি 


2 ‘Book of Job'—0OId Testament শয়তান একবার ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইলে ঈশ্বর জিজ্ঞানা করেন, ‘কো হইতে আমিতেছ ?' শয়তান বলিয়াছিল, ‘এই পৃথিবীর 
এধার ওধার ঘুরিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি ৷" 


১৪, গ্রেকোট গার্ডেনস্* 
ওয়েন্টমিনস্টার, লগ্ডন 
৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় এলবাটা, 

“জো জো’কে লেখা ম্যাবেল (১1৪১৩])-এর একটি চিঠি এইসঙ্গে তোমাকে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি । আমি এর মধ্যেকার সংবাদটি খুব উপভোগ করেছি এবং 
তুমিও নিশ্চয়ই করবে। 

এখান থেকে ১৬ই খাত্র। ক'রে নেপল্স্-এ গিয়ে আমাকে ্টামার ধরতে 
হবে। দিনকয়েক আমি ইটাঁলিতে থাকব-_চাঁর পাঁচ দিন রোমে । বিদায় 
নেবার আগে তোমার সন্দে একবার দেখ হ’লে খুব খুশী হবো! । 

ইংলণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার আমীর সঙ্গে ভীরতে যাচ্ছেন, 
তারা- অবশ্য আমার সঙ্গে ইটালিতেও থাকবেন। গত গ্রীষ্মে তুমি তাঁদের 
দেখেছ । বছরখাঁমেকের মধ্যে আমেরিকা, তাঁর পর ইওরোপে ফিরে আসব, 
ইচ্ছ| করি। 


প্রীতি ও আশীর্বাদ সহ 
বিবেকানন্দ 
৩০৯ 
( মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত ) 
দি গ্রেকোট গার্ডেনস্* 


ওয়েন্টমিনস্টার, লণ্ডন 
ওরা ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় জো, 
তোমার সহৃদয় আমন্ত্রণের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাঁদ, প্রিয় জো জো, 
কিন্ত বিধি বাঁম। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইনের সঙ্গে 
১৬ তারিখে ভারতের দিকে যাত্রা করছি। সেভিয়্ার-দম্পতি ও আমি 
নেপল্সএ জাহাজ ধ’রব। রোমে চারদিন সময় পাওয়া যাবে, তাঁর মধ্যে 
এলবাটার সঙ্গে দেখ! ক'রে বিদায় নেবে] । 


৩১০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই মুহূর্তে ব্যাপার খুব জমজয়াটি ; ৩৯নং ভিক্টোরিয়া গ্রীটে বড় হলঘরটি 
লোকে পরিপূর্ণ এবং এখনও আরও লোক আসছে।: 
হ্যা, আমার সেই পুরাতন প্রিয় দেশটি এখন আমায় ডাকছে; যেতেই 
হবে আমাকে । স্থতরাং এই এপ্রিলে রাশিয়ায় যাবার সকল পরিকল্পন। 
বিদায়। ভারতে কাজকর্ম কিছুটা! গোছগাঁছ ক'রে দিয়েই আমি চিরস্থন্দর 
আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে আবার ফিরে আঁসছি। 
ম্যাবেলের চিঠিখান! পাঠিয়েছ, তোমার সহদয়তা,__বাস্তবিকই স্থসংবাদ। 
বেচারী ফক্পের জন্য শুধু আমার একটু দুঃখ হয়। যা হোক ম্যাবেল যে 
তাঁর কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে_-এট| ভালই হয়েছে। 
নিউইয়র্কে কাঁজকর্শ কি রকম চলছে_-কিছু লেখনি। আঁশ! করি 
সেখানকার খবর সব ভাঁলই। বেচারী কোলা! সে কি এখন কিছু 
রোজগারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে? 
গুডউইনের আসাটা একট! সৌভাগ্য, কারণ তাঁর ফলে এখানকার 
বন্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই খবচা 
পোষাবার মতে যথেষ্ট গ্রাহক জুটে গিয়েছে। 
আগামী সপ্তাহে তিনটি বক্তৃতা, বস্‌, তারপর এই মরস্থমের মতে। আমার 
লণ্ডনের কাঁজ শেষ । অবশ্য এখানকার সকলেই ভাবছেন, এই সাফল্যের 
" মুখে কাজটা ছেড়ে যাওয়া বোকামি, কিন্তু আঁমার প্রিয় প্রভু বলছেন, ‘প্রাচীন 
ভারতের অভিমুখে যাত্রা কর; । আমি তাঁর আদেশ পালন ক'রব। 
জ্যা্ষিন্সেন্স, মা, হলিস্টার এবং প্রত্যেককে আমার চিরন্তন ভালবাস! ও 
আশীর্বাদ জানাবে এবং তোমার জন্যও তাই। 
চির আন্তরিকভাঁবে তোমার 
বিবেকানন্দ 
৩১০ 
৩৯, ভিক্টোরিয়া! স্্ীট, লগ্ডুন* 


নই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় মিসেদ বুল, 


আপনার অতি উদার দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কর! 
নিশ্রয়োজন। কার্ধারস্তেই অনেক অর্থ হাতে নিয়ে আমি নিজেকে বিব্রত করতে 


ত্রাব ৩১১ 


চাই না; তবে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ অর্থকে খাটাতে পারলেই 
আমি স্থুখী হবো । খুব সামান্যভাবে কাঁজ আরম্ভ করাই আমার ইচ্ছা । 
এখনও আমার কোন সঠিক পরিকল্পন। নেই। ভারতবর্ষে কা্ধক্ষেত্রে পৌছে 
আমার পবিত্র দায়িত্বের স্বরূপ জানতে পাঁরব। ভারত থেকে আমার 
পরিকল্পনা এবং উহ। কার্যে পরিণত করার উপায় আপনাকে আরও 
বিশদভাবে জানাব । 

আমি ১৬ই রওনা হবো এবং ইটালিতে কয়েকদিন কাটিয়ে নেপল্সে 
জাহাজ ধ’রব। ণ 

অনুগ্রহ ক'রে মিসেস __, সারদানন্দ এবং ওখানকার অন্তান্য বন্ধুবান্ধবকে 
আমার ভীলবাঁসা জানাবেন । আপনার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, 
আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে ক'রে এসেছি এবং 
আজীবন তাই ক'রব। আমার আন্তরিক গ্রীতি ও শুভেচ্ছাদি জাঁনবেন। 
ইতি ভবদীয় 

বিবেকানন্দ 


৩১১ 
(জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত) 
লগুন* 
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় মহাশয়, 

নীতির ব্যাপারেও ক্রমোন্নতির মাত্রা আছে, এই ভাঁবটি ধরতে পারলেই 
আঁর সব স্পষ্ট হয়ে যাঁবে। একটু কম সংসারিত্ব, একটু কম প্রতিকার, 
একটু কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, 
অহিংস! প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হ'তে হবে। এই আদর্শকে সর্বদা চোখের 
সামনে রেখে তাঁর দিকে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যান। প্রতিকার 
ছাঁড়া, হিংশ! ছাড়া, বাসনা ছাঁড়া কেউ সংসারে বাস করতে পারে না। 
জগৎ এখনও সে অবস্থায় আসেনি, যখন এ আদর্শকে সমাজে রূপাঁয়িত 
করতে পারা যাঁয়। জগৎ যে সকল অশুভের মধ্য দিয়ে অগ্রমর হচ্ছে, 
এবং ধীরে ধীরে কিন্ত নিশ্চিতভাবে আদর্শের উপযুক্ত হয়ে উঠছে। 


৩১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অধিকাঁংশ লৌককেই এই মন্থর উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে হবে। বিশেষ 
শক্তিমান্‌ পুরুষদের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেই আদর্শ লাভ করতে হ'লে 
এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আমতে হবে। সময়োপযোগী কর্তব্যসাঁধনই 
শ্রেষ্ট পন্থ। এবং শুধু কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত হ'লে ওতে বন্ধন আসে না। 
সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত কল! এবং ধারা বোঝেন, তাঁদের কাছে ওটি 
সবচেয়ে বড় উপাসনা। 
অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্ট৷ করতে 
হবে। আমাদের শুধু শিখতে হবে যে, শুভ বুদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়। 
আপনার বিশ্বস্ত 
বিবেকানন্দ 


১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬৯ 

প্রিয় ফ্র্যাহ্কিনসেন্স, 

তা হ’লে গোপাল? মেয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে! এটা হওয়| সঙ্গতই 
হয়েছে-স্থান-কাল-বিবেচনায়। তার জীবন সকল আশীর্বাদে বিধৃত হোক । 
সে.গভীর আকাজ্ধ! ও প্রার্থনার ধন, আপনার ও আপনার গৃহিণীর 
সমগ্র জীবনের আশীর্বাদরূপে সে আপনাদের কাছে এসেছে,_এতে আমার 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 

প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী পুরুষের! পাশ্চাত্য শিশুর জন্য প্রীতি-উপহাঁর নিয়ে 
আঁসছেন',_সেই প্রচলিত প্রথাটি পালন করবার জন্য যদি এখন আমি 
আমেরিকায় যেতে পারতাম! তবে আমার অন্তরাত্ব|। সকল প্রার্থন। ও 
আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বিরাজ করছে; দেহের চাইতে মনের শক্তি 
ঢের বেশী। 

আমি এ-মাসের ১৬ তারিখে রওনা হবে| এবং নেপল্ম্‌-এ গিয়ে জাহাজ 
খ’রব। রোমে এলবার্টার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা ক'রব। পবিত্র পরিবারটির 
জন্য সর্ববিধ ভালবাসা । বিবেকানন্দ 


৯. প্রত্যাশিত পুত্রের পরিবর্তে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাই স্বামীজী এ কথা উল্লেখ করছেন 


পত্রাবলী ৩১৩ 


৩১৩ 
হোটেল মিনা্ভা, ফ্লৌরেন্স* 
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 
প্রিয় এলবাটা, 

আগামীকাল আমরা রোমে পৌছব। খুব সম্ভব আমি আগামী পরশু 
তোমার সঙ্গে দেখ! করতে যাব, কারণ রোমে যখন পৌছব, তখন রাত 

হয়ে যাবে। আমরা হোটেল কটিনেণ্টাল-এ উঠছি। 
সর্ববিধ ভালবাস! ও আশীর্বাদ মহ 

বিবেকানন্দ 


৩১৪ 
হোটেল মিনাৰ্ভা, ফ্লোরেন্স* 
২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 

প্রিয় রাখাল, 

এই পত্র দেখেই বুঝতে পারছ যে, আমি এখনও রাস্তায়। লণ্ডন 
ছাঁড়বার আগেই আমি তোমার পত্র ও পুস্তিকাখানি পেয়েছিলাম । 
মজুমদারের পাগলামির দিকে দৃক্পাত ক'রে! না। ঈর্যাবশতঃ তাঁর নিশ্চয় 
মাঁথা খারাপ হয়েছে । তিনি যেরূপ ভাষ| ব্যবহার করেছেন, ত! শুনলে 
সভ্য দেশের লোকে তাঁকে বিদ্রপ করবে। এরূপ অশিষ্ট ভাষ! প্রয়োগ 
ক'রে তিনি নিজের উদ্দেশ্য নিজেই বিফল করেছেন। 

সে যাই হোক, আমর! কখনও আমাদের নাম ক'রে হরমোহন বা 
অপর কাঁকেও ব্রা্গদের সঙ্গে লড়াই করতে দিতে পারি না। জনসাধারণ 
জানুক যে, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই। যদি কেউ 
কলহ সৃষ্টি করে, তাঁর জন্য সে নিজেই দাঁয়ী।. পরস্পরের সহিত বিবাদ 
ও পরম্পরকে নিন্দা কর! আমাদের জাতীয় বৈশিষ্য। অলপ, অকর্ণণ্য, 
মন্দভাষী, ঈর্ধাপরায়ণ, ভীরু এবং কলহপ্রিয়_এই তো আমরা বাঙালী 
জাতি! আমার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিতে গেলে এগুলি ত্যাগ করতে হবে। 
ত ছাড়া হরমোহনকে আমার বই ছাপতে দিও না। সে যেভাবে ছাপে 
তাঁতে লোক ঠকানে। হয়। 


৩১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


_ কলকাতায় কমলানেবু থাকলে আলাসিঙ্গার ঠিকানায় মান্দাজে এক-শ 
পাঠিয়ে দিও, যাতে আমি মান্দাজে পৌছে পেতে পারি। 
মজুমদার নাকি লিখেছেন যে, ব্রহ্মবাদিন্‌' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামরুঘ- 
উপদেশ খাটি নয়, মিথ্যা। তা যদি হয় তো সুরেশ দত্ত ও রামবাবুকে 
হিণ্ডিয়ান মিররে' এর প্রতিবাদ করতে বলবে। এ উপদেশ কিভাবে 
গৃহীত: হয়েছে, তা তো! আমি জানি না) সে-জন্য এ বিষয়ে কিছু বলতে 
পারি না। ইতি 
তোমার প্রেমাবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
পু$ ৮ বেকুবদের কথ! মোটেই ভেবো না; কথায় বলে, 'বুড়ে। 
বেকুবের মতে! আর বেকুব নেই? ওর! একটু টেচাঁক ন11-. 


৩১৫ 
ড্যাম্পিয়ার, “প্রিপ্র-রিজেণ্ট লিওপোল্ড'* 


ৰ ওরা জাচুআরি, ১৮৯৭ 
প্রিয় মেরী, 


তোমার চিঠি লণ্ডন থেকে ঠিকানা বদল হয়ে রোমে আমার কাছে 
পৌছেছে। তোমার অশেষ সৌজন্য যে, অমন হুন্দর একখানি চিঠি লিখেছ, 
তার প্রতিটি ছত্র আমি উপভোগ করছি। ইওরোপে অর্কেষ্টার ক্রমবিকাশ 
সন্ধদ্ধে আমি কিছু জানি না। নেপল্স্‌ থেকে চারদিন ভয়াবহ সমূদ্রযাত্রীর 
পর পোর্ট সৈয়দের কাছে এনে পড়েছি। জাহাজ খুব ছুলছে__অতএব এই 
অবস্থায় লেখ! আমার এই হিজিবিজি তুমি ক্ষম। ক’রো। 

স্থয়েজ থেকে এশিয়া ।. আবার এশিয়ায়! আমি কি এশিয়াবাসী, 
ইওরোপীয় না আমেরিকান? আমার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের একটা 
অদ্ভূত সংমিশ্রণ অনুভব করছি। ধর্মপাঁলের গতিবিধি বা কার্যকলাপ 
সন্বন্ধে কিছ লেখনি। গান্ধীর চেয়ে তার স্বন্ধেই আমার অনেক বেশী 
আগ্রহ। 


পত্রাবলী ৩১৫ 


কয়েকদিন পরেই কলম্বোতে নামছি, এবং মিংহলে কিছু একটা ক'রব 
ভাবছি। এক সময় পিংহলে দু-কোটি অধিবাসী ছিল,_তাঁদের বিরাট 
রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় এক-শ বর্গমাইল জুড়ে পড়ে রয়েছে। 

সিংহলীর! ভ্রাবিড়জাতি নয়-_খাটি আর্ঘ। প্রায় ৮০০ খৃঃ পূর্বান্ধে 

ংল! দেশ থেকে ঘিংহুলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে 

তার! তাদের পরিষ্কার ইতিহান বেখেছে। এইখানেই ছিল প্রাচীন 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসাকেন্্র, আঁর অন্ুরাধাঁপুর ছিল সেকালের 
লগুন। 

পাশ্চাত্যের সব কিছুর মধ্যে আমি রোমকেই সবচেয়ে বেশী উপভোগ 
করেছি, পম্পিয়াই দেখার পর তথাকথিত ‘আধুনিক সভ্যতার ওপর্‌ আমি 
একেবারে শ্রদ্ধা হাঁরিয়েছি। বাষ্প আর বিছুাৎ বাদ দিলে ওদের আঁর সব 
কিছু ছিল__এবং আধুনিকদের চেয়ে ওদের চারুকলার ধারণ! এবং রূপায়ণের 
শক্তিও অনন্তগুণে বেশী ছিল। মিস লককে ব'লো, আমি যে তাঁকে 
বলেছিলাম 'মাঁনবমূতির ভাব্বর্য গ্রীসে যতট! উন্নত হয়েছিল, ভারতে ততট। 
হয়নি'_এ মত আমার ভুল । 

ফাঁগুপন প্রভৃতির প্রামাণিক গ্রন্থে পড়েছি উড়িষ্যায় অথবা জগনাথে__ 
যেখানে আমার যাঁওয়! হয়নি, সে-সব জায়গায় ধ্বংসন্ভুপের মধ্যে যে-সব 
মানব-মুতি রয়েছে সেগুলি সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের চাতুর্ষে গ্রীসের যে- 
কোন শিল্পস্থষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে মৃত্যুর একটি বিশাল যৃতি আঁছে_ 
প্রকাণ্ড একটি লোলচর্ম নীরীকন্কাল__তাঁর প্রতিটি অবয়বের নিখুত সংস্থান 
ভয়ঙ্কর ও বীতৎস। গ্রন্থকার বলছেন--অলিনে স্থিত একটি নারীমৃতি ঠিক 
মেডিচির ভেনীসের মতো ! এমন আরও কত কি! 

মনে রেখো মুতিবিদ্বেষী মুসলমানরা! প্রায় সবই ধ্বংস করেছে, তবু যা আছে 
_তা সমগ্র ইওরোপীয় ধ্বংসম্ত,পের চেয়ে বেশী! আট বছর ঘুরেছি, তবু 
শ্রেষ্ঠ ভাক্কর্ষের অনেকগুলিই দেখা হয়নি। 

ভগিনী লককেও ব*লো-_ভাঁরতের অরণ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির রয়েছে; 
ফাগুপন মনে করেন, সেটি আর গ্রীসের পাঁধিনন স্থাপত্যশিল্প, যে যার 
নিজ আদর্শের শিখরসীম! একটি হ’ল ভাবের, আর একটি হ'ল ভাব ও 
খুঁটিনাটির। পরবর্তী মোগল সৌধাবলী প্রভৃতি ইন্দো-সারাসেন স্থাপত্য শিল্প 


৩১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
গ্রাচীনকালের উৎকৃষ্ট নিদর্শন গুলির সামনে তুলনায় একদম দাঁড়াতে পারে ন|। 


**স্ষেহ ভালবাসা জেনো । ইতি বিবেকানন্দ 
পুনঃ ফ্লোরেন্সে হঠাৎ মাদার চার্চ ও ফাদার পোপের সঙ্গে দেখ! । নে 
তো! তুমি জেনেছ। বি 
৩১৬ 


(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
রামনাদ* 

শনিবার, ৩০শে জান্ছআরি, ১৮৯৭ 

প্রিয় মেরী, 
চারদিকের অবস্থা অতি আশ্র্ষরূপে সামার অনুকুল হয়ে আঁমছে। 
সিংহলে__কলম্বৌয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় 
শেষ দক্ষিণপ্রাস্ত রামনাদে সেখানকার রাজার অতিথিরপে রয়েছি। এই 
কলম্বে। থেকে রামনাঁদ পর্যন্ত আমার পর্যটন যেন একট! বিরাট শোভাযাত্রা 
_হাজার হাজার লোকের ভিড়, আলোকসজ্জা, অভিনন্দন ইত্যাদি ! ভাঁরত- 
ভূমির যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি, সেই স্থানে ৪০ ফুট উচ্চ একটি 
স্থৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজ! একটি সুন্দৰ কাঁরুকার্ধখচিত খাটি 
'মোনায় তৈরী বৃহৎ পেটিকাঁয় তার অভিনন্দনপত্র আমাকে দিয়েছেন; 
তাতে আমাকে 1715 Most Holiness ( “মহাপবিত্রস্বরূপণ ) ব'লে সম্বোধন 
কর! হয়েছে। মান্দরাজ ও কলকাতা আমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, যেন 
সমগ্র দেশটা আমাকে অভিনন্দিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে । স্থতরাং 
তুমি দেখতে পাচ্ছি, মেরী, আমি আমার সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে উঠেছি। 
তৰু আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তর, প্রশান্ত দিনগুলির দিকেই ছুটছে__ 
কি বিশ্াম-শাস্তি-ও প্রেমপূর্ণ দিনগুলি! তাই এখনি তোমাকে চিঠি লিখতে 
বসেছি। আশ| করি, তোমরা সকলে বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। 
ডাক্তার ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার 
স্বদেশবাসীদের নিকট চিঠি লিখেছিলাম। তাঁর! তাকে বিপুল সংবর্ধন। 
করেছিল। কিন্তু তিনি লোকের মনের উপর কোন রেখাঁপাত করতে 
পারেননি, তার জন্য আমি দোষী নই। কলকাতার লোকের ভিতর নৃতন 


পত্রাবলী ৩১৭ 


কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারৌজ আমার সম্বন্ধে অনেক 
কিছু ভাবছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি; এই তে! সংসার ! মা, বাব! ও তোমর] 
সকলে আমার ভালবাস! জানবে । ইতি 


তোমার স্সেহবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
৩১৭ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
মান্দ্রাজ* 


১২ই ফেব্রআরি, ১৮৪% 
প্রিয় রাখাল, 
আগামী রবিবার ‘মোস্বাস!’ জাহাজে আমার রওন! হবার কথ|। স্বাস্থ্য 
খারাপ হওয়ায় পুনার এবং আরও অনেক স্থানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে 
হয়েছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও গরমে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ 
হয়েছে। - 
থিওসফিন্টর| ও অন্তান্ত সকলে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল; স্থতরাং 
আমাকেও দু-চারটি কথা__খোলাখুলিভাঁবে তাদের শোনাতে হয়েছিল। 
তুমি জানো, তাদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাকে 
আমেরিকায় বরাবর নির্যাতিত করেছে। এখানেও তার! তাই শুরু করতে 
চেয়েছিল। কাজেই আমার মত পরিষ্কার ক'রে বলতে হয়েছিল। এতে 
আমার কলকাতার বন্ধুদের কেউ যদি অসন্ধষ্ট হয়ে থাকেন তে! ভগবান 
তাদের রুপা করুন। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই; আমি নিঃসঙ্গ নই__ 
প্রভু সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। অন্য কীইবা করতে পারতুম। ইতি 
তোমাদের বিবেকানন্দ 
পু:--উপযুক্ত আসবাব থাকলে বাঁড়িখানি নিও। 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


৩১৮ . 
আলমবাঁজাঁর মঠ, (কলিকাতা )+ 
২৫শে ফেব্রআরি, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
নারদানন্দ ভারতের দু্ভিক্ষ-মোচনের জন্য ২* পাউণ্ড পাঁঠিয়েছে। কিন্ত 
কথায় বলে, ‘আগে নিজের ঘর সামলাও”, সুতরাং প্রথমে সেই দুভিক্ষ 
" দূর করাই আমি শ্রেষ্ট কর্তব্য ব'লে মনে করলাম। অতএব এ অর্থ যথাযথ 
কাজেই লাগানো হয়েছে। 
লোকে যেমন বলে, ‘আমার মরবারও সময় নেই’, সমগ্র দেশময় শোভা- 
যাত্রা, বাগ্ভভাঁঙ ও সংবর্ধনীর রকমারি আয়োজনে আমি এখন মৃতপ্রায় । 
জন্মোৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাহাড়ে পালিয়ে যাব। আমি 
‘কেম্বিজ সম্মেলন” থেকে একটি এবং ক্রকলিন এখিক্যাল এসোসিয়েশন’ 
থেকে আর একটি মানপত্র পেয়েছি। “নিউইয়র্ক বেদান্ত এসোসিয়েশনের 
যে মাঁনপত্রের কথ! ডাঃ জেন্স্‌ লিখেছেন, ত! এখনও পৌছয়নি। 
ডাঃ জেন্সের আর একখানি চিঠিও এসেছে, তাঁতে ভারতবর্ষে আপনাদের 
সম্মেলনের অনুরূপ কাজ করার পরামর্শ দেওয়। হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে 
মনোযোগ দেওয়। আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব । আমি ক্লান্ত_এতই ক্লান্ত 
যে, যদি বিআাম ন! পাই, তবে আর ছ-মাঁদও বাঁচব কি ন! সন্দেহ ! 
বর্তমানে আমাকে ছুটি কেন্দ্র খুলতে হবে__একটি কলকাতায়, আর একটি 
মীজ্জাজে। মান্্রাজীদের গান্তীর্য বেশী, আর তার! অনেক বেশী অকপট এবং 
আমার বিশ্বাঘ তার! মান্দ্রাজ থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। 
কলকাতার লোক, বিশেষতঃ কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায় দেশপ্রেমের হুজুগের 
বেলাই উৎসাহী ; কিন্তু তাদের সহানুভূতি কখনও বাস্তবে পরিণত হবে ন|। 
প্রত্যুত, এদেশে হিংস্থক ও নির্দয় প্রকৃতির লোকের সংখ্য। বড় বেশী__তার! 
আমার সব কাজকে লণ্ডভণ্ড ক'রে নষ্ট করতে কোন চেষ্টার ক্রটি করবে না। 
তবে আপনি তে! বেশ জানেন, বাঁধা যত বাড়ে, আমার "ভেতরের 
দৈত্যটাও তত বেশী জেগে ওঠে। সন্ন্যামীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের 
জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হ'লে আমার জীবনত্রত 
অমপ্পূৰ্ণই থেকে যাবে। 
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আমি ইংলণ্ড থেকে ৫০০ পাউণ্ড এবং মিঃ স্টার্ডির কাছ থেকে ৫০০ 
পাউণ্ড পূর্বেই পেয়েছি। এ সঙ্গে আঁপনার দেওয়া অর্থ যোগ করলে ছুটে! 
কেন্দ্ৰই আরম্ভ করতে পাঁরব নিশ্চয় । স্থতরাঁং যথীসম্ভব সত্বর আপনার 
টাকা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় মনে হচ্ছে. 
আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে আপনার ও আমার দুজনের নামে টাকাট! জম! 
দেওয়া, যাতে আমাদের যে-কেউ টাকাটা তুলতে পারে। যদি টাকা 
তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনি এ টাকার সবটা তুলে 
আমার অভিপ্রায় অনুলারে খরচ করতে পাঁরবেন। তা! হ'লে আমার মৃত্যুর 
পর আমার বদ্ধুবান্ধবদের কেউ আর এ টাকা নিয়ে গোলমাল করতে পারবে 
না। ইংলণ্ডের টাকাও এ ভাবে আমার ও মিঃ স্টাডির নামে ব্যাক্কে রাখা 
হয়েছে। 

সারদানন্দকে আমার ভালবাঁস। জানাবেন এবং আপনিও আমার অমীম 
প্রীতি ও চিরকুতজ্ঞত। জানবেন। ইতি 


আপনাদের 
বিবেকানন্দ 
৩১৯ 
(শ্রীণরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত ) 
দাজিলিং 
১৯শে মার্চ, ১৮৯৭ 


ও নমে| ভগবতে রাঁমকৃষণায় 

শুভমন্ত। আশীরবাদপ্রেমালিঙগনপূর্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চ- 
ভৌতিকং মে পিগ্ররমধুনা কিঞ্চিৎ জুস্থতরম্। অচলগুরোহিমনিমণ্ডিত- 
শিখরাণি পুনরুজ্জীবয়স্তি ম্ৃতপ্রায়ানপি জনান্‌ ইতি মন্যে। অম্বাধাপি 
কথঞ্চিৎ দুরীভূতেত্য্গভবামি । যতে হৃদয়োদেগকরং মুমুক্ৃতবং লিপিভদ্ব্যা 
ব্যঞ্জিতং, তনয়! অনুভূতং পূর্বম্‌। তদেব শাশ্বতে ত্রদ্ধণি মনঃ সমাধাতুং 
প্রদরতি।  “নান্যঃ পন্থা, বি্যতেহ্যনায় । জলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং 
যাবন্নাধিগতানামেকান্তক্ষযঃ কৃতারুতানাম্‌। তদন্থ সহসৈব ব্ৰহ্মপ্রকাশঃ সহ 
সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনী সা জীবমুক্তিস্তব হিতায় তবাহরাগদার্টেনৈ- 
বাহুমেয়।॥ যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য-এ১৮রামক্ফং আঁবি- 


৩২০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভরবিতুৎ তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকতার্থন্ম আবিষ্কৃতমহাশৌরবঃ লোকান্‌ 
সমুদ্র্তং মহামোহসাগরাঁৎ, সম্যগ, যতিয্যসে। ভব চিরাধিষিত ওজসি। 
বীরাণামেব করতলগত। মুক্তির্ন কাপুরুষাণীম্‌। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত ; 
সম্মুখে শত্রবং মহামোহরপাঁঃ। শেয়াংশি বহুবিস্ানি' ইতি নিশ্চিতেহপি 
সমধিকতরং কুরুত যত্রমূ। পশ্যত ইমান্‌ লোকান্‌ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত 
অহে| তেষাং হ্ৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণৎ শোকনাদম্‌। অগ্রগাঃ ভবত, অগ্রগাঃ 
হে বীরাঃ, মোচরিতুং পাঁশং বদ্ধানাং, শ্রথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং 
হৃদয়ান্ধকূপম্‌ অজ্ঞানাম্‌। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ 
স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি_ 

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ 


( বঙ্গান্থবাদ ) 

শুভ হউক। আশীর্বাদ ও প্রেমালিগনপৃণ পত্রথানি তোমাকে সুখী করুক । 
অধুনা আমার পাঞ্চতৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্বাপেক্ষ। কিছু স্বস্থ আছে। আমার 
মনে হয়, পর্বতরাঁজ হিমালয়ের হিমানীমপ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানব- 
দিগকেও সজীব করিয়। তোলে। পথশ্রমেরও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে 
বলিয়। বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষত্ব গ্রকটিত 
হইয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই অঙ্গভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্ই ক্রমশঃ 
নিত্যন্বরূপ ব্রদ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়। দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য 
পন্থ নাই। সেই ভাবন। তোমার উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক, যতদিন না! সমুদয় 
ক্ৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। তখন তোমার হৃদয়ে সহা ব্রহ্ষের 
প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসন| নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার 
অনুরাগের দৃঢ়ত! দ্বারা জান! যাইতেছে, পরমকল্যাণকর সেই জীবনুক্তি- 
অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্খ 
শ্রী১০৮রামরুঞ্ণদেরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবিভূ্ত 
হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌরশালী হইয়া।মহাঁমৌহসাঁগর হইতে 
লোকদিগেরও উদ্ধারের জন্য সম্যক্‌ যত্র করিতে পারো! । চিরতেজস্বী হও । 
মুক্তি বীরদিগেরই করতলগতা, কাঁপুরুষদিগের নহে । হে বীরগণ ! বদ্ধপরিকর 
হও, মহাঁমোহরূপ শক্রগণ সম্মুখে । শ্রেয়োলাভে বহু বিস্ ঘটে ; ইহা নিশ্চিত 
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হইলেও তাহা লাভ করিতে সমধিক যত্ব কর। দেখ, জীবগণ মোহরূপ 
কুভীরের কবলৈ পড়িয়া কি কষ্ট পাইতেছে! আহ৷! তাহাদের হৃদয়বিদারক 
করুণ আর্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, 
দরিদ্রের ক্লেশভার লঘু করিতে ও অজ্ঞ জনগণের হদয়ান্ধকীর দূর করিতে 
অগ্রসর হও-_অগ্রপর হও । এ শুন, বেদান্তদুন্দুভি ঘোঁধণ| করিতেছে--“ভয় 
নাই, ভয় নাই৷৷ সেই ছুন্দুভিধ্বনি নিখিল জগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ 
করিতে সমর্থ হউক । 
তোমার পরমশুভাকাজ্জী 
বিবেকানন্দ 
৩২০ 
Clo M. N. Banerjee, দাজিলিং 
২*শে মার্চ (এপ্রিল? ), ১৮৯৭ 
প্রিয় শশী, 
তোঁমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দরাজ পহুছিয়াছ। বিলিগিরি অবশ্াই“অতি 
যত্ব করিতেছে ও সদানন্দ তোমার দেব! করিতেছে। পুজা-অর্চ। পূর্ণ সাত্বিক- 
ভাবে মান্দ্াজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে । 
আলাসিঙ্গ। বোধ হয় এতদিনে মান্দ্রীজ পহ্ছিয়াছে । কাহারও সহিত বাদ-বিবাঁদ 
করিবে না__সদ। শান্তিভাব আশ্রয় করিবে । আপাততঃ বিলিগিরির বাঁটাতেই 
ঠাকুর স্থাপনা করিয়! পূজাদি হউক, তবে পুজার ঘট! একটু কমাইয়৷ সে 
সময়টা, পাঁঠাদি ও লেক্চাঁর প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান ফুকতে 
যত পারে, ততই মঙ্গল জানিবে। কাগজ ছুটার তত্বাবধান করিবে ও যাঁহ। 
পারে! সহায়তা করিবে। বিলিগিরির দুটি বিধবা! কন্যা! আছেন। তাদের 
শিক্ষ! দিবে ও তাঁদের দ্বারা এ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে স্বধর্মে 
থাকিয়। সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ব সবিশেষ করিবে । কিন্তু 
এ সব কার্য তফাত হইতে । যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান । একবার 
পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা! নাই। 
গুপ্তকে কুকুরে কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্ত 
শুনিতেছি যে, ওঁ কুকুর হন্ত! নহে-তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা 
হউক, গন্দাধরের প্রেরিত ওষধ সেবন করানো যেন হয়। প্রাতঃকালে পুজাদি 


৭-২১ / 
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অল্পে সারা করিয়৷ সপরিবাঁর বিলিগিরিকে ডাকা ইয়। কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ 
করিবে। রাধারুফ্-প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম 
ও হরপার্বতীতে ভক্তি শিখাইবে। এ বিষয়ে কোন ভুল না৷ হয়। যুবক- 
যুবতীদের [ পক্ষে ] রাধাকৃষ্ণলীল। একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ 
বিলিগিরি প্রভৃতি রামান্ুজীর! রামোপাঁক, তীদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাঁচ 
বিনষ্ট না হয়। 

বৈকালে ওঁ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই 
প্রকার ধীরে ধীরে পর্বতমপি লঙ্ঘয়েখ | 

পরমশ্তদ্ধ ভাব যেন পর্বদ| রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বাঁমাচাঁর না 
আঁমে। বাকি প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলিগিরিকে আমার 
বিশেষ দগুবং ও আলিঙ্গনাদি দিবে। এ প্রকার সকল ভক্তদের আমার 
প্রণামাদি দ্িও। আমার রোগ অনেকট। এক্ষণে শান্ত হইয়াছে_-একেবারে 
সারিয়। গেলেও যাইতে পারে- প্রভুর ইচ্ছ!। আমার ভালবাসা, নমস্কার, 
আশীর্বাদাঁদি জানিবে। কিমধিকমিতি বিবেকানন্দ 

পুনঃ ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্বাদ 
দিবে ও তাহাকে যতদুর পারে! সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর 
জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চা হয়, তাহ! করিবে। ইতি 


বি 
৩২১ 
(‘ভারতী’-সম্পাদিকা কে লিখিত ) 
ও ততৎমৎ 
রোজ ব্যাঙ্ক 
বর্ধমান রাজবাটী, দাঁজিলিং 
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ 


মান্যবরাহ্থ, 
মহাঁশয়াঁর প্রেরিত ‘ভারতী’ পাইয়! বিশেষ অমুগৃহীত বোধ করিতেছি 
এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় 


১. শ্রীমতী সরলা ঘোষাল 
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মহাঙ্গুভবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে 
ধন্য মনে করিতেছি। 

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদগাঁতার সমর্থক: অতি বিরল, 
উত্সাহয়িত্রীর কথা তো! দূরে থাকুক ; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে । 
এজন্য বঙ্গ-বিদুধী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকঠ ধন্য- 
বাদাপেক্ষাও অধিক শ্রাঘ্য। 

প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন 
ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ 'করেন। 

আপনার লিখিত ‘ভারতী’ পত্রিকায় মতসন্বন্বী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার 
কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা! এই £ 

পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই কর! হইয়াছে এবং 
হইবে। পাশ্চাত্যর! সহায়তা না করিলে যে আমর! উঠিতে পাঁরিব না, 
ইহ| চির ধাঁরণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং 
সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্মতা৷ (1১:5০61081165 ) আদৌ নাই। 

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, 
হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্ষে পরিণত করিবার ক্ষমতা! 
নাই। আমাদের পুস্তকে মহাঁসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাঁভেদবুদ্ধি। 
মহা নিঃস্বার্থ নিষাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা! 
অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিগু-শরীর ছাড়া অন্য কিছুই 
ভাবিতে পারি ন|। 

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্ধে অগ্রসর হইতে পার! 
যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু 
তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাঁদ-ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ 
ন। হইয়া, একহস্তে অশ্রবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের 
পথ প্রদর্শন করেন! এক দিকে গতানুগতিক জড়পিওবৎ সমাজ, অন্য 
দিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্রিবর্ষণকারী সংস্কারক ; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের 
মধ্যবর্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাঁদিগের বিশ্বাস এই 
যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। 
জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না। হে মহাভাগে, আমারও 


৩২৪ স্বামীজীর বাণী ও র্চন! 


বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতঞ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদবিদলিত চির- 
বুভৃক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভাঁরতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবামে, 
তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল 
বিলাপতোগন্থখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূ্খতার 
ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনানীর 
কল্যাণ কামন| করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুত্রজীবনে ৪ 
ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্ব অকপটতা! ও অনন্তপ্রেম বিশ্ব বিজয় 
করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠরের 
দুবুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম। 

আমার পুনর্বার পাশ্চাত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাঁও 
জানিবেন ভারতের জন্য । এদেশে লোকবল কোথায়, অর্থবল কোথায়? 
অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় 
ধর্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আঁছেন। 
দেশে কয়জন? আর অর্থবল ! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের 
জন্য কলিকাঁতাবাসীর| টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং 
তাহাতেও সঙ্কূলান না৷ হওয়ায় ৩০০২ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ 
করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি ন! ব! কুসমালোচনাও করিতেছি 
না, কিন্ত পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল ন! হইলে যে আমাদের কল্যাণ 
অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি 

চিররুতজ্ঞ ও সদ! প্রভূন্গিধানে 
ভবৎ্-কল্যাঁণ-কাঁমনাকারী 
বিবেকানন্দ 
৩২২ 
(“ভারতী”সম্পা্দিকাকে লিখিত ) 
C/o M. N. Banerjee, দাঁজিলিং 
২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭ 

মহাশয়াস্থ, 

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, 
কিন্তু নানা কাঁরণবশতঃ এ সম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচন! যুক্তিযুক্ত 
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মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে-টাক! আমার নিকট চাওয়া 
হয়, তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধুদিগের আহ্বানের 
নিমিত্তই অধিকাংশ খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথ প্রকাশ করিলে 
যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে । দ্বিতীয়তঃ তীহার!__-আমি 
উক্ত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায়__আপন1-আপনির মধ্যে উহা! সারিয়া 
লইয়াছেন, শুনিতেছি। 
আপনি কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধে যাহ! জিজ্ঞাস! করিয়াছেন__তছিষয়ে প্রথমে 
বক্তব্য এই যে, “লান্ুমেয়াঃ প্রারস্তাঃই হওয়া উচিত; তবে আমার অতি 
_প্রিয়বন্ধু মিস মূলারের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদ্বেশবাৎসল্য ও দৃঢ় 
অধ্যবগায়ের অনেক কথ। শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ । 
অতএব আপনি যে আমার ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা৷ জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়| অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথামস্তব 
নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অন্চভবসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত ভবৎসন্নিধানে - উপস্থিত করিতেছি £ আমরা চিরকাল পরাধীন, 
অর্থাৎ এ ভাঁরতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত ঈগইতে 
দেওয়। হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে 
স্বাধীনতার দিকে অগ্রর হইতেছে । এ ভারতে কোৌলীন্তপ্রথ হইতে 
ভোজ্যাভোজ্য পর্যন্ত সকল বিষয় রাজাই নির্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে 
সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন। 
এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় 
জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনও অণুমাত্ৰ হয় 
নাই। যে আসত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহ! এখনও ব্যাবহারিক অবস্থায় 
কিছুমাত্র পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ 
উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্যসাধন, এ দেশে এখনও 
ফলদায়ক হয় নাঃ এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক 
স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ! হইলে সাঁধারণে 
আন্দোলনের ছার কোনও মহৎকার্ধ সাধন করার চেষ্ট| বৃথা, ‘মাথ নেই তাঁর 
মাথ। ব্যথা৮ সাধারণ কোঁথ1? তাহার উপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, 
কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাঁতেই আমাদের বল নিঃশেষিত 
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হয়, কার্ধের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না; এজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই 
বন্দভূমে বিহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া’ সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার 
পূর্বেই লিখিয়াছি__ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশ] করি না। 
যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক-সম্প্রদায়__ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহা- 
দিগের মধ্যে কার্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য ঃ ‘আধুনিক সভ্যতা” পাশ্চাত্য- 
দেশের ও প্রাচীন সভ্যতা” ভারত, মিসর, রোৌমকাদি দেশের মধ্যে সেইদিন 
হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যেদিন হইতে শিক্ষা, সভ্যত! প্রভৃতি উচ্চজ।তি 
হইতে ক্রমশঃ নিয়জাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে 
প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, 
তাহার মূল কারণ এঁটি__বাঁজশীপন ও দস্তবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক 
মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ কর1। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, 
তাহা৷ হইলে ওঁ পথ ধরিয়! অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার 
করিয়।। আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়। সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ 
বৎসর যাবৎ ভারতের নান! স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাঁজসংস্কারসভাঁয় 
দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা ‘ভদ্রলোক’ নামে প্রথিত 
ব্যক্তির! ‘ভদ্রলোক?’ হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভ1ও 
দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন 
আছে? ছ-টাকাঁর জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন 
লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়! কোথায় পাওয়| যায়? সাত-শ বৎমর মুসলমান 
রাজত্বে ছ-কোটি মুমলমান, এক-শ বৎসর ক্রিশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রিশ্টান-__ 
কেন এমন হয়? 0518175165 ( মৌলিকত! ) একেবারে দেশকে কেন 
ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সম- 
কক্ষতা করিতে ন! পারিয়! দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা 
জার্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দীপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান 
করিয়া তুলিয়াছে? 

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া 
তাহাদের দরিদ্রেরও স্থখস্বাচ্ছন্্য ও বিদ্যা দেখিয়৷ আমাদের গরিবদের কথা 
মনে পড়িয়! অশ্রজল বিমর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা 


পত্রাবলী ৩২৭ 


জবাব পাইলাম । শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তনিহিত ব্রহ্ম 
জাগিয়। উঠিতেছেন; আর আমাদের_ ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। 
নিউইয়র্কে দেখিতাম, 1715) ০0107150 (আইরিশ উপনিবেশিকগণ ) 
আপিতেছে__ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগত, হৃতপর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহা মূর্খ-_ 
সম্বল একটি লাঠি ও তাঁর অগ্রবিলম্িত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুটুলি। তার 
চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাঁস পরে আর এক দৃগ্_সে সোজ! 
হয়ে চলছে, তাঁর বেশভূষা৷ বদলে গেছে; তাঁর চাঁউনিতে, তার চলনে আর 
সে “ভয় ভয়’ ভাব নাই । কেন এমন হ'ল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, এ 
Irishmanকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে দ্বণার মধ্যে রাখ! হয়েছিল__সমস্ত 
প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল, 'প্যাট (৪৮১), তোর আর আশা নাই, তুই 
জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোঁলাম। আজন্ম শুনিতে শুনিতে প্যাট-এর 
তাই বিশ্বাস হ'ল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ (সম্মোহিত ) করলে যে, 
সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র 
চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল-_প্যাট, তুইও মান্য, আমরাও মান্য, মামুষেই 
তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহম 
বাঁধ! প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে 
উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত’ ইত্যাঁদি। 

ওঁ প্রকার আমাদের বাঁলকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত 
negative ( নেতিভাবপূর্ণ )_্থুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব 
ভেঙে চুরে যায়,_ফল 'অদ্ধাহীনত্ব। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র 
যে শ্রদ্ধা নচিকেতাঁকে যমের মুখে যাইয়| প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, 
যে শরদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'অদ্ধা'র লোপ । '‘অজ্ঞশ্চাশরদ্দধানশ্চ 
মংশয়াত্ম। বিনশ্ঠতি__গীতা। তাই আমর! বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে 
উপায়_শিক্ষার প্রচার । প্রথম আত্মবিদ্যা__এঁ কথ! বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, 
কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? 
যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়! যায়, তাতে আর সামান্য 
বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ_-এ সকল 


১ Patrick, প্যাটিক__-আইরিশম্যান (চলিত ভাষায় ) 
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তো মহাশ্রে্ঠ আদর্শ; কিন্তু ব্বল্লমপাস্য ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতে| ভয়াৎ ৷? 
দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈ, অদ্বৈত, শৈবপিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি বৌদ্ধ ও 
জৈন প্রভৃতি যে-কোন সম্প্রদায় ' এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে 
একবাক্য যে, এই ‘জীবাত্মা’তেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিগীলিকা 
হ'তে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই “আত্মা”, তফাত কেবল 
প্রকাশের তারতম্যে, ‘বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবং__( পাতগ্লযোগন্থত্রমূ )। 
অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্ত 
বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান-_আত্ৰহ্মস্তম্ব 
"পর্যন্ত । এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়!। দ্বিতীয়, 
এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষ! দিতে হবে। কথা তো হ’ল সোজা, কিন্তু কার্যে 
পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহজ নিঃস্বার্থ, 
দয়াবান্‌, ত্যাগী পুরুষ আছেন; ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ( এক) অর্ধেক 
ভাগকে-_যেমন তাঁহার! বিন! বেতনে পর্যটন ক'রে ধর্মশিক্ষ। দিচ্ছেন ও 
প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করানে। যেতে পাঁরে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক 
এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের 
সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুটি কেন্দ্ৰ হইয়াছে; 
আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তাঁরপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই 
শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ 
ওঁ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানে| যাবে এবং শিল্পাদিরও 
যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তছুপায়ে কর্মশাঁল। খোল! যাঁবে। ওঁ কর্মশালার 
মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্ত উক্ত দেশলমূহেও 
সভা স্থাপন। হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের 
জন্য হইবে, ঠিক এ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই; কিন্তু এদেশে 
তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কারের জন্য 
যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায়, সে নিজের 
বিষ উঠাইয়! লইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্ঞন্ত আমাদের ধর্ম ইউরোপ 
ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই! আধুনিক বিজ্ঞান খরীষ্টাদি ধর্মের 
ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বিলাস-__ ধর্মবৃতিই 
প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশীপূর্ণনেত্রে ভারতের 
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দিকে তাঁকাইতেছে_-এই সময় পরোপকাঁরের, এই সময় শক্রর দুর্গ অধিকার 
করিবার । 

পাশ্চাত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভূত্ব। যদি 
আপনার প্যায় তেজস্ষিনী বিদুষী বেদীন্তজ্ঞ। কেউ এই সময়ে ইংলগ্ডে যান, 
আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাঁজার নরনারী 
ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে । এক রমাবাঈ অম্মদ্দেশ হইতে 
গিয়াছিলেন। তাহার ইংরেজী ভাষ| বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদিবোধ অল্পই 
ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় 
কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়| যাইতে পারে, আমেরিকার ক! কথ|। 
দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের খধিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি 
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্‌ তরঙ্গ উঠিবে, যাহ! সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি 
প্লাবিত করিয়া! ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাঁবতী, সাবিত্রী ও উভয়- 
ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু 
জানেন । ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলগু-_আমরা ধর্মবলে অধিকার করিব, জয় করিব, 
_ নাঃ পন্থ। বিদ্যতেহয়নায়’। এ দুৰ্দান্ত অন্থুরের হস্ত হইতে কি সভানমিতি 
দ্বার উদ্ধার হয়? অস্থরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক 
পরিব্রাজক কি করিতে পারি? আমি একা, অসহায় ! আপনাদের ধন-বল, 
বদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল__আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন 
মহামন্_ইংলণ্ড-বিজয়, ইউরোপ-বিজয়, আমেরিকা-বিজয় ! তাহাতেই দেশের 
কল্যাণ | Expansion is the sign of life and we must spread 
the world over with our spiritual ideals. হায় হায়! শরীর 
ক্ষুদ্র জিনিন, তায় বাঙালীর শরীর; এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর 
ব্যাধি আক্রমণ করিল! কিন্তু আশা এই_-উৎপতস্ততেহস্তি মম কোঁহপি 
সমানধর্মা, কালে হয়ং নিরবধিবিপুল! চ পৃথ্বী ।'১ 


১ বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ লইয়! আমাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র 
ছড়াইয়! পড়িতে হইবে। 

২ আমার সমানধর্মা অন্ত কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন; কারণ কালের অন্ত নাই 
এবং পৃথিবীও বিপুল ৷--'মালতী-মাধব', ভবভুতি 


৩৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


নিরামিষ ভোজন সনদ্বন্ধে আমার বক্তব্য এই-_প্রথমতঃ আমার গুন 
নিরামিষাশী ছিলেন ; তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে 
স্পর্শ করিতেন। জীবহত্য। পাপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তবে যতদিন 
রামায়নিক উন্নতির দ্বার| উদ্ভিজ্ঞা্দি মন্থয্যশরীরের উপযোগী খাদ্য ন! হয়, 
ততদিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুম্বাকে আধুনিক অবস্থার 
মধ্যে থাকিয়! রজোগুণের ক্রিয়৷ করিতে হইবে, ততদিন মাংসাঁদন বিন। উপায় 
নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ 
বাচাইলেন বটে, কিন্তু হাজার বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষ! আরও ভয়ানক 
নহে? দু-দশট| ছাগলের প্রাণনাশ বা আমার [অর্থাৎ নিজের ] স্তব্রী-কন্যার 
মর্ধাদ। রাখিতে অক্ষমত| ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমত|, এ কয়েকটির মধ্যে কোন্টি অধিকতর পাপ? 
যাহার! উচ্চশ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, 
তাহার বরং [মাংসাদি] না খান; যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া 
অন্নবস্ত্ের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী কর! 
আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা-বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য 
কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার 
হৃদয়ে অবতীর্ণ। হউন ৷ ইতি 
বিবেকানন্দ 
৩২৩ 
(মিম মেরী হেলকে লিখিত) 
( দাঁঞজিলিং )১% 
২৮শে এপ্রিল, ১৮৯৭ 
প্রিয় মেরী, 


কয়েকদিন পূর্বে তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। গতকাল হারিয়েটের 
বিবাহের সংবাদ বহন ক'বে চিঠি এপেছে। প্রভু নবদম্পতিকে সুখে 
রাখুন। 

এখানে সমস্ত দেশবাসী আমাকে অভ্যর্থন| করবার জন্য যেন একপ্রাণ হয়ে 
মমবেত হয়েছিল। শত সহন্ব লোৌক-_যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহস্থচক 


১. মুল পত্র স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে “মঠ, আলমবাজার' লিখিত আছে। 
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আনন্দধ্বনি করছিল, রাঁজা-রাঁজড়ার! আমার গাড়ী টাঁনছিলেন, বড় বড় শহরের 
সদর রাস্তার উপর তোরণ নির্মাণ কর! হয়েছিল, এবং তাতে নান! রকম 
মঙ্গলবাক্য (70০০০ ) জল জল করছিল। সমন্ত ব্যাপারটিই শীঘ্র পুন্তকাকারে 
বেরুবে এবং তুমিও একখান! পাবে । কিন্ত দুর্তাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্বেই 
ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছি, আবার এখানে দাক্ষিণীত্যের ভীষণ 
গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি । কাজেই 
আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করবার পরিকল্পনা ছেড়ে নিকটতম 
শৈলনিবাঁস দাঁজিলিংএ চৌচা দৌড় দিতে হু'ল। সম্প্রতি আমি অনেকট! ভাল 
আছি এবং আবার মাসখানেক আলমোড়ায় থাকলেই সম্পূর্ণ সেরে যাঁব। 
ভাল কথ। সম্প্রতি আমীর ইউরোপে যাবার একট! স্থবিধা চলে গেল। 
রাজ! অজিত সিং এবং আরও কয়েকজন রাজ! আগামী শনিবার ইংলণ্ড 
যাত্র৷ করছেন । তীরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারের! রাজী ন'ন। তীর! চান 
না আমি এখন কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, সুতরাং 
অত্যন্ত ক্ষুণহৃদয়ে আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছেঃ তবে যত শীতৰ 
পাঁরি যাবার চেষ্টা ক’রব। 

আশা করি ডাঃ ব্যারোজ এতদিনে আমেরিকায় পৌছেছেন। আহ৷ 
বেচারা! তিনি অত্যন্ত গৌড় ‘মনোভাব নিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে 
এনেছিলেন, সুতরাং য! সাধারণতঃ হয়ে থাকে_কেউ তার কথ! শুনল 
ন|। অবশ্ত লোকে তীকে খুব সাদর অভ্যর্থনা করেছিল; তাও আমি 
চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তে! আর তীর ভিতরে বুদ্ধি ঢোকাতে 
পারি না! অধিকন্ধ, তিনি যেন কি-এক অদ্ভুত ধরনের লোক ! শুনলাম, 
আমি দেশে ফিরে আসলে সমগ্র জাতিট। আনন্দে যে মেতে উঠেছিল, তাতে 
তিনি খেপে গিয়েছিলেন। যে করেই হোক, আরও বেশী মাথাওয়াল! 
একজনকে পাঠানে। উচিত ছিল, কারণ ডাঃ ব্যারৌজ য! বলে গেছেন, তাতে 
হিন্দুরা বুঝেছে ধর্মমহাসভ! ছিল একটা তামাশার ব্যাপার (farce) । দার্শনিক 
বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হ'তে পারবে না। 

একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যত লোক এদেশে 
এসেছে, তাঁদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের নির্বোধ যুক্তি £ 
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যেহেতু খুষ্টানরা শক্তিশালী ও ধনবান্‌ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই 
খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের চেয়ে ভাল । এরই উত্তরে হিন্দুর! ঠিক জবাব দেয় যে, 
সেই জন্যই তে। হিন্দুধর্মই হচ্ছে ধর্ম, আঁর খুষ্টান-ধর্ম ধর্মই নয়। কারণ, 
এই পশুভাবাপন্ন জগতে পাপেরই জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্বদ। নির্যাতন! 
এট! দেখ! যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চায় যতই উন্নত হোক 
না কেন, দার্শনিক ব| আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তার! শিশুমাত্র। জড়বিজ্ঞান শুধু 
এঁহিক উন্নতি বিধান করতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান থেকে আসে 
অনন্ত জীবন। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তা হলেও আদৰ্শ হিসাবে 
আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রন্থত আনন্দ অধিকতর তীব্র এবং এ-চিস্তা মানুষকে 
অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রস্থত নিৰুদ্ধিত থেকে আসে প্রতি- 
যোগিতা, অযথ। উচ্চা কাঙ্ঞ এবং পরিণামে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মৃত্যু । 

এই দাঁজিলিং অতি সুন্দর জায়গা । এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন 
মেঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজজ্ঘ| দেখা 
যায় এবং নিকটের একট! পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট 
উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যাঁয়। এখানকার অধিবাঁশীরা__ 
তিব্বতীরা, নেপালীর! এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপ মেয়েরী__যেন ছবিটির 
মতো। 

তুমি চিকাগোর কস্ট্টন টার্নবুল নামে কাউকে চেনো কি? আমি 
ভারতবর্ষে পৌছবার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ তিনি এখানে ছিলেন। তিনি 
দেখছি, আমাকে খুব পছন্দ করতেন, আঁর তাঁর ফলে হিন্দুরা সকলেই তাকে 
অত্যন্ত পছন্দ ক'রত! জো, মিসেস ত্যাডাম্স্‌, সিস্টার জোসেফিন এবং 
আমাদের আঁর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল্রা (11115) 
কোথায়? তাঁরা ধীরে ধীরে কিন্ত নিশ্চিত ভাবে ‘পিষে’ চলেছে১ বোধ 
হয়? আমি হ্যারিয়েটকে তার বিবাহে কয়েকটি গ্রীতি-উপহাঁর পাঠাব মনে 
করেছিলাম ; কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল_তাই উপস্থিত 
পাঠানো স্থগিত রাখতে হচ্ছে । হয়তো তাঁদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইউরোপে 
দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্তা চলছে লিখতে, 


১. স্বানীজী Mi]! কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'পেষা'র উপর কৌতুক কারে ইংরেজীতে এই 
কথা বলেছেন, অর্থাৎ তারা ধীরে স্থস্থে আপন কাজ সমাধা করছে। 
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তা হ'লে আমি অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের 
একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতাম ।--- 

আমার চুল গোছ। গোছ। পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের 
চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে_দেহের এই মাংস কমে যাওয়াতে আমার 
বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর 
রোগ! হয়ে যাচ্ছি, তাঁর কারণ আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে__ 
রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন-কি আমার কফিতে একটু চিনিও 
নেই! আমি এক ব্ৰাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বান করছি--তারা সকলেই 
নিকাঁর-বোঁকাঁর পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকের! নয়। আমিও নিকাঁর-বোঁকার পরে 
আছি। তুমি যদি আমাকে পাহাড়ী হরিণের মতে| পাহাড় থেকে পাহাড়ে 
লাফিয়ে বেড়াতে দেখতে অথবা উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়! ছুটিয়ে পাহাড়ে-রাস্তায় 
চড়াই উতরাই করতে দেখতে, তা হ’লে খুব আশ্চর্য হয়ে যেতে। 

আমি এখানে বেশ ভাল-আঁছি। কাঁরণ__সমতল-ভূমিতে বাস কর! 
আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাড়িয়েছে; সেখানে আমার রাস্তায় পাটি 
বাড়াবার জো নেই_-অমনি একদল লোক আমায় দেখবে ব’লে ভিড় 
করবে !! নামযশট! সব সময়েই বড় সুখের নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি 
রাখছি; আর তা পেকে সাঁদ। হ'তে আরম্ভ হয়েছে__এতে বেশ গণ্যমান্য 
দেখায় এবং লোককে আমেরিকান কুৎ্সা-রটনাঁকারীদের হাত থেকে রক্ষা 
করে! হে সাদা দাঁড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পারে! 
তোমারই জয়জয়কার । 

ডাঁক যাবার সময় হয়ে এল, তাই শেষ করলাম। তোমার স্বপ্ন সুখকর 
হোক, তোঁমার স্বাস্থ্য সুন্দর হোক এবং তোমার অশেষ কল্যাণ হোক। 
বাবা, ম। ও তোঁমর! সকলে আমার ভাঁলবাস| জানবে । ইতি 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
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৩২৪ 
আলমবাঁজার মঠ, ( কলিকাতা )* 
৫ই মে, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য একমাস দাজিলিং-এ ছিলাম। আমি 
এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাঁম দাঁজিলিং-এ একেবারেই 
পালিয়েছে। কাল আলমোড়া নামক আর একটি শৈলাবাঁসে যাচ্ছি, 
_্বাস্থ্যোন্নতি সম্পূর্ণ করবার জন্তু | 
আমি আগেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক 
ব'লে বোধ হচ্ছে না__যদিও সমস্ত জাঁতটা একযোগে আমাকে সম্মান করেছে 
এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মতে| হয়েছিল! কোন বিষয়ে 
কার্ধকারিতার দিকট। ভারতবর্ষে আদৌ দেখতে পাবে না। কলকাতার 
কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্তমান অভিপ্রায় 
হচ্ছে তিনটি রাজধানীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা । এগুলি আমার 
শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্রশ্বরূপ হবে--সেখান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করতে চাই। 
আমি আরও বছর-কয়েক বাঁচি আর নাই বীচি, ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই 
শ্রীরামকুষ্ের হয়ে গেছে। 
অধ্যাপক জেমসের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম; তাঁতে তিনি 
অবনত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। 
তুমিও লিখেছ যে, ধর্মপাল এতে খুব রেগে গেছেন। ধর্মপাল অতি সঙ্জন 
এবং আমি তাকে ভালবাসি। কিন্ত ভারতীয় কোন ব্যাপারে অগ্নিশর্ম। 
হয়ে ওঠ| তার পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তায় হবে। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেটাকে নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম 
বল! হয়, তা হচ্ছে অচল অবস্থায় পতিত বৌদ্ধধর্ম মাত্র। এটা৷ স্পষ্ট 
বুঝলে হিন্দুদের পক্ষে তা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। 
বৌদ্ধধর্মের যেটি প্রাচীনভাব-_য শ্রীবদ্ধ নিজে প্রচার ক'রে গেছেন, তার প্রতি 
এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা। আর তুমি ভালভাবেই 
জানো যে, আমরা হিন্দুরা তাকে অবতার বলে পূজা করি। সিংহলের 
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বৌদ্ধধর্মও তত স্থবিধার নয়। সিংহলে ভ্রমণকাঁলে আমার ভ্রান্ত ধারণা 
সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। সিংহলে যদি প্রাণবন্ত কেউ থাকে তো এক হিন্দুরাই । 
বৌদ্ধেরা অনেকটা! পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে__এমন-কি, ধর্মপাল ও তাঁর 
পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, এখন তার! সেট! বদলেছেন। আজকাল 
বৌদ্ধের৷ ‘অহিংস! পরমো! ধর্ম» এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির 
করেন যে, যেখানে-সেখানে কপাইয়ের দোকান খোলেন! এমন কি 
পুরোহিতর! পর্যন্ত ও কার্ধে উৎসাহ দেন। আমি এক সময়ে ভাবতাঁম, 
আদর্শ বৌদ্ধধর্ম বর্তমানকাঁলেও অনেক উপকার করবে। কিন্ত আমি আমার 
এ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কি কারণে 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল... 

থিওসফিস্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে 
থিওসফিস্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমীত্র__নেই বললেই হয়। তাঁরা ছুচারথান! 
কাগজ বের ক'রে খুব একটা! হুজুগ ক'রে ছুচারজন পাশ্চাত্য-দেশবাঁমীকে 
নিজেদের মত শ্বনাঁতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন 
ছু-জন বৌদ্ধ বা দশজন থিওসফিন্ট আমি তো দেখি না। 

আমি আমেরিকায় এক মানুষ ছিলাম, এখানে আর এক মানুষ হয়ে 
গেছি। এখানে সমস্ত (হিন্দু) জাতট! আমাকে যেন তাঁদের একজন 
প্রামাণিক ব্যক্তি (৪86)0015 ) ব'লে মনে করছে ; আর সেখানে ছিলাম 
একজন অতিনিন্দিত প্রচারক মাত্র। এখানে রাজার! আমার গাঁড়ি 
টানে__আর সেখানে আমাঁকে একটা ভাল হোটেলে পর্যন্ত ঢুকতে দিত 
না। সেইজন্য এখানে য| কিছু বলব, তাতে সমস্ত জাতটার__আমার 
সমস্ত স্বদেশবানীর--মঙ্গল হওয়া আবশ্যক, ত! সেগুলে! ছুচারজনের যতই 
অগ্রীতিকর হোক না কেন। কপটতাকে কখনই নয়, যা কিছু খাটি ও 
সৎ সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে, ভালবাসতে হবে, সেগুলির প্রতি 
উদ্রারভাঁব পোষণ করতে হবে । থিওসফিন্টরা৷ আমায় খাতির ও খোসামোদ 
করতে চেষ্টা করেছিল, কারণ এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণিক 
ব্যক্তি হয়ে দীড়িয়েছি। আর সেইজন্তই আমার কাজের দ্বারা যাতে তাদের 
আঁজগুবিগ্ুলে। সমধিত ন! হয়, এই উদ্দেশ্যে দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথা বলতে 
হয়েছিল, আর ওঁ কাজ হয়ে গেছে। এতে আমি খুব খুশী। আমি যতদুর 


৩৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


যা দেখেছি, তাতে ভারতে ইংলিশ চার্চের যে সব পাদ্রী আছে, তাদের উপর 
বরং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিওসফিন্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ 
নেই। আমি আবার তোমাকে বলছি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই শ্রীরামরুষ্টে 
হয়ে গেছে, এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের জন্য এখানকার কাজ একটু সংগঠিত 
কারে নিয়েছি। ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


৩২৫ 
আলমবাঁজার মঠ (কলিকাঁতা)* 
৫ই মে, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস নোবল, 
তোমার গ্রীতি- ও উৎসাহপূর্ণ পত্রখানি আমার হৃদয়ে কত যে বলসধার 
করেছে, তা তোমার কল্পনারও অতীত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনে 
এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন মন একেবারে নৈরাশ্যে ডুবে যায়__বিশেষতঃ 
কোন আদর্শকে রূপ দেবার জন্য জীবনব্যাপী উদ্ধমের পর যখন সাফল্যের 
ক্ষীণ আলোকরশ্ি দৃষ্টিগোচর হয়, ঠিক সেই সময়ে যদি আসে এক প্রচণ্ড 
সর্বনাশা আঘাত। দৈহিক অনুস্থতা আমি গ্ৰাহ করি না; দুঃখ হয় 
এইজন্য যে, আমার আদর্শগুলি কার্যে পরিণত হবার কিছুমাত্র স্থযোগ 
পেল না। আর তুমি তে! জানই, অন্তরায় হচ্ছে অর্থাভাব। 
হিন্দুরা শোভাযাত্রা এবং আরও কত কিছু করছে; কিন্তু তাঁর! টাক! 
দিতে পারে না। দুনিয়াতে আিক সাহায্য বলতে আমি পেয়েছি শুধু 
ইংলণ্ডে মিস__ এবং মিদ্টার_-র কাছে।.--ওখানে থাকতে আমার ধারণা 
"ছিল যে, এক হাজার পাউণ্ড পেলেই অন্ততঃ কলকাতার প্রধান কেন্দ্রটি 
স্থাপন করা৷ যাবে; কিন্তু আমি এই অনুমান করেছিলাম দশ বারো বছর 
আগেকার কলকাতার অভিজ্ঞত| থেকে । কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসের দাম 
তিন চার গুণ বেড়ে গেছে। 
যাই হোক, কাজ আরম্ত করা গেছে। একটি পুরানে। জরাজীর্ণ বাড়ী 
ছ-সাত শিলিং ভাড়ায় নেওয়া হয়েছে এবং তাতেই প্রায় ২৪ জন যুবক 


পত্রাবলী চন 


শিক্ষালাভ করছে। স্বাস্থ্যলীভের জন্য আমাকে এক মাঁস দার্জিলিং এ থাকতে : 
হয়েছিল। তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল 
আছি। আর তুমি বিশ্বাস করবে কি যে, কোন উষধ ব্যবহার না করেও 
শুধু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই এরূপ ফল পেয়েছি! আগামী কাল আবার আর 
একটি শৈলনিবাঁসে যাচ্ছি, কারণ নীচে এখন বেজায় গরম। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস, তোমাদের ‘সমিতি’ এখনও টিকে আছে। এখানকার কাজের 
বিবরণী তোমাকে মাসে অন্ততঃ একবার ক'রে পাঠাব। শুনতে পেলাম, 
লগুনের কাজ মোটেই ভাল চলছে ন1। প্রধানত: এই কারণেই আমি 
এখন লণ্ডনে যেতে চাই না, যদিও জুবিলী উৎমব উপলক্ষে ইংলগুযাত্রী 
আমাদের কয়েকজন রাজ! আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন ; ওখানে গেলেই বেদাস্ত-বিষয়ে লোকের আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত 
করার জন্য বেজায় খাটতে হ'ত, আর তাঁর ফলে শারীরিক কষ্ট আরও বেশী 
হ'ত। 

যাই হোক অদূর ভবিষ্যতে আমি মাঘখানেকের জন্য ( ওদেশে ) যাচ্ছি। 
শুধু যদি এখানকার কাজের গোড়াপত্তন দৃঢ় হয়ে যেত, তবে আমি কত 
আনন্দে ও স্বাধীনভাবেই ন! ঘুরে বেড়াতে পারতাম! 

এ পর্যন্ত তে। কেবল কাজের কথ। হ'ল। এখন তোমার নিজের কথ। 
পাঁড়ছি। প্রিয় মিস নোবল, তোমার যে অনুরাগ ভক্তি বিশ্বাস ও গুণ- 
গ্রাহিতা আছে, তা যদি কেউ পায়, তবে জীবনে সে যত পরিশ্রমই করুক 
ন! কেন, ওতেই তাঁর শতগুণ প্রতিদান হয়। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল 
হোক। আমার মাতৃভাষায় বলতে গেলে, তোমার কাজে সার! জীবন দিতে 
পারি। 

তোমার এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য বন্ধুদের চিঠিপত্র আমার কাছে সর্বদাই খুব 
আনন্দদায়ক ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা ছাড়া অন্যরূপ হবে না। মিঃ 
ও মিসেস হামও দুখানি অতি সুন্দর ও গ্রীতিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। অধিকন্ত 
মিঃ হাঁমণড ব্ৰহ্মবাদিন্’ পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিত| পাঠিয়েছেন_- 
যদিও আমি মোটেই এ প্রশস্তির যোগ্য নই। আবার তোমায় হিমালয় থেকে 


১ মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজদ্বকালের সুবর্ণ-জয়ন্তী__ পর্ণ বর্ষ-পূতি 


৭-২২ 


৩৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পত্র লিখব ; উত্তপ্ত সমভূমির চেয়ে সেখানে তুষারশ্রেণীর সামনে চিন্তা আরও 
স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং ন্নাযুগুলি আরও শান্ত হবে। মিস মূলার ইতিমধ্যেই 
আঁলমৌড়ায় পৌছেছেন। মিঃ ও মিসেস সে ভয়ার দিমল! যাঁচ্ছেন। তার! 
এতদিন দাঁজিলিং-এ ছিলেন । দেখে! বন্ধু, এইভাবেই জাগতিক ব্যাপারের 
পরিবর্তন ঘটছে-_-একমাত্র প্রভূই নির্বিকার, তিনিই প্রেমস্বরূপ । তিনি 
তোমার হৃদয়সিংহাঁসনে চির-অধিষিত হোঁন__ইহাই বিবেকানন্দের নিরন্তর 
প্রাথনা। 


৩২৬ 
আলমোড়া* 


২০শে মে, ১৮৯৭ 
প্রিয় সুধীর, 


তোমার চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দ হ'ল। একটা জিনিন বোধ হয় 
তোমাকে বলতে ভুলে গেছি__আমায় যে-সব চিঠি লিখবে, তার নকল 
রেখো। তা ছাড়া অন্যের! মঠে যে-মব দরকারী চিঠি লেখে বা মঠ থেকে 
বিভিন্ন লোকের কাছে যে-সব পত্রাদি যায়, তাও নকল ক'রে রাখ! উচিত। 

সব জিনিসট! স্থচারুভাবে চলছে, ওখানকার কাজের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে 
এবং কলকাতারও তাই--এই জেনে আমি বড়ই খুশী হয়েছি। 

আমি এখন বেশ ভাল আছি; শুধু পথশ্রমট|। আছে-_তাঁও দিনকয়েকের 
মধ্যেই যাবে। সকলে আমার ভালবাস ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 


তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৩২৭ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
আলমোড়। 
২০শে মে, ১৮৯৭ 


অভিন্নহৃদয়েযু, 

তোমার পত্রে বিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। স্ুধীরেরও এক পত্র 
পাইলাম এবং মাস্টার মহাশয়েরও এক পত্র পাই । নিত্যানন্দের ( যোগেন 
চাটুয্যের ) দুই পত্র ছুতিক্ষ-স্থল হইতে পাইয়াছি । 


পত্রাবলী ৩৩৯ 


টাঁকাকড়ি এখনও যেন জলে ভাঁপছে...যোগাঁড় নিশ্চিত হবে। হল, 
বিল্ডিং, জমি ও ফণ্ড_সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু না আঁচালে তো বিশ্বাস 
নেই_এবং দু-তিন মাস এক্ষণে আমি তো আর গরম দেশে যাচ্ছি না। 
তারপর একবার ₹০খ॥£ (ভ্রমণ) ক'রে টাক! যোগাড় ক’রব নিশ্চিত। এ 
বিধায় যদি তুমি বোধ কর যে, ও আট কাঠা £০৭৪০ (সামনে খোলা 
জমি) ন! হয়-**, তা হ’লে:--দাঁলালের বায়না জলে ফেলার মত দিলে ক্ষতি 
নাই। এ-সব বিষয় নিজে বুদ্ধি ক'রে করবে, আমি অধিক আর কি লিখব ? 
তাড়াতাড়িতে ভুল হওয়ার বিশেষ সম্ভব ।:-'মান্টার মহাশয়কে বলিবে, তিনি 
যে বিষয় বলিয়াছেন, তাহা আমার খুব অভিমত । 

গঙ্গাধরকে লিখিবে যে, যদি ভিক্ষাদি সেখানে ( দুভিক্ষস্থলে ) দুপ্রাপ্য হয় 
তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া খাইবে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে এক-একট! পত্র 
উপেনের কাগজে ( ‘বঙ্গমতী’তে ) প্রকাশ করিবে। তাহাতে অন্য লোকেও 
সহায়ত! করিতে পাঁরে। 

শশীর এক পত্রে জানিতেছি,'-‘সে নির্ভয়ানন্দকে চাঁয়। যদি উত্তম 
বিবেচনা কর, নির্ভয়ানন্দকে মান্দ্রাজ পাঁঠাইয়া গুধকে আনাইবে। মঠের 
Rules & Regulations-এর (নিয়মাবলীর) ইংরেজী অনুবাদ বা বাঙল! কপি 
শশীকে পাঠাইবে এবং সেখানে যেন ও প্রকার কার্য হয়, তাহ! লিখিবে। 

কলিকাতায় শভা বেশ চলিতেছে শুনিয়! সুখী হইলাম। এক দুই জন ন। 
আইসে কিছুই দরকার নাই (কিছু আদে যায় ন!) । ক্রমে সকলেই আমিবে। 
সকলের সঙ্গে সহৃদয়ত| প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দুর যায়, নৃতন 
লোক যাহাতে আসে, তাহার চেষ্ট! করাই বিশেষ প্রয়োজন। নৃতন নৃতন 
মেঙ্গর চাই। 

যোগেন আছে ভাল। আমি-_-আলমৌঁড়াঁয় অত্যন্ত গরম হওয়ায় 
২, মাইল দুরে এক উত্তম বাগানে আছি; অপেক্ষাৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। 
গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি ?--- 

জরভাবট! সব সেরে গেছে। আঁরও ঠাণ্ড! দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। 
গরমি বাঁ পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারে গোল দাড়ায়। এখানে হাওয়| এত 
শুদ্ধ যে, দিনরাত্র নাক জালা করছে ও জিব যেন কাঠের চৌকলা। তোমরা 
আর ০:15015০ (সমালোচন1 ) ক'রো৷ না $ নইলে এতদিনে আমি মজ। ক'রে 
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ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম।-."তুমি ও-মব মুখ্-ফুখুদের কথা কি শোন? 
যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না__5:87০1 ( শ্বেতসাঁর ) 
বলে!! আবার কি খবর-_না, ভাত আর রুটি ভেজে খেলে আর 56510; 
(শ্বেতদার ) থাকে ন! ! !1 অদ্ভুত বিদ্ধে বাঁব1 !! আসল কথ! আমার পুরানে| 
ধাত আসছেন ।...এইটি বেশ দেখতে পাচ্ছি। এ-দেশে এখন এ-দেশী রঙ চও 
ব্যামো সব । সে-দেশে সে-দেশী রঙ চঙ সব! রাত্রির খাওয়াট। মনে করছি খুব 
1151) (লঘু ) ক’রব ; সকালে আর ছুপুরবেল| খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল 
ইত্যাদ্দি। তাই তে ওৎ ক'রে ফলের বাগানে প'ড়ে আছি, হে কর্তা ৷ 
তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্‌ ক'রে কি দান! মরে? এই তো বাতি জ'লল, 
এখনও মার! রাত্রি গাওনা আছে। আজকাল মেজাজটা ও বড় খিটখিটে নাই, 
ও জরভাবগুলে! সব এ লিভার-_-আমি বেশ দেখছি। আচ্ছা, ওকেও দুরপ্ত 
বনাচ্ছি__-ভয় কি ?..*খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় 
করা যাক। কিমধিকমিতি। 
মঠের সকলকে আমার ভাঁলবাস। দিবে ও nex ॥e৫tin৪ ( আগামী 
সভা )কে আমার &£০০৮1& (সাদর সম্ভাষণ ) দিও ও কহিও যে, যদিও 
আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপি আমার আত্ম! সেথায়, যেথায় 
প্রভুর নামকীর্তন হয়। “যাবৎ তব কথ! রাম সঞ্চরিস্ততি মেদিনীম্‌, ইত্যাদি 
(হনুমান )হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয়, সেথায় আমি হাঁজির। 
আত্মা সর্বব্যাপী কিনা! ইতি 
বিবেকানন্দ 
৩২৮ 
আলমোড়া* 
২৯শে মে, ১৮৯৭ 
‘ প্রিয় শশী ডাক্তার, 
তোমার পত্র এবং ছু-বোতল ওষধ যথানময়ে পেয়েছি । কাল সন্ধ্যা হ'তে 
তোমার ওষধ পরীক্ষা ক'রে দেখছি। আশা করি, একটি উষধ অপেক্ষা ছুটির 
মিশ্রণে বেশী কল পাওয়া যাঁবে। 
আমি সকাঁল-বিকালে ঘোড়ায় চড়ে যথেষ্ট ব্যায়াম করতে শুরু কি এবং 
তার ফলে সত্যই অনেকটা! ভাল বোধ করছি। ব্যায়াম শুরু ক'রে প্রথম 


রত 7 ক এবার, 
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সপ্তাহে শরীর এতই ভাল বোধ করেছিলাম যে, ছেলেবেলা যখন কুস্তি করতাম, 
তারপর তেমনটি কখনও বোধ করিনি। আমার তখন সত্যই বোধ হ'ত 
যে, শরীর থাক! একট! আনন্দের বিষয় । তখন শরীরের প্রতি ক্রিয়াতে আমি 
শক্তির পরিচয় পেতাম এবং প্রত্যেক পেশীর নড়ীচড়াই আনন্দ দিত। সে 
উৎফুল্স ভাব এখন অনেকটা! কমে গেছে, তবু আঁমি নিজেকে বেশ শক্তিমান 
বোধ করি। শক্তি-পরীক্ষায় জি. জি. এবং নিরঞ্জন দু-জনকেই আমি মুহুর্তে 
ভূমিপাৎ করতে পারতাম । দাঁজিলিং-এ আমার সব সময় মনে হ'ত, আমি যেন 
কে আর একজন হয়ে গেছি। আর এখানে আমার মনে হয় যেন আমার 
কোন ব্যাধিই নেই। কেবল একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। 
জীবনে কখনও শোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমুতে পারি ন!; অন্তত ছু-ঘণ্ট। 
এপাশ-ওপাঁশ করতে হয়। কেবলমাত্র মান্দ্রা্জ থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত 
(দাজিলিং-এর প্রথম মাস পর্যন্ত ) বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম 
আমত। সেই স্থলভ নিদ্রার ভাব এখন একেবারে চলে গেছে । আঁর আমার 
মেই পুরানো! এপাশ-ওপাঁশ করার ধাত এবং রাত্রির আহারের পর গরম 
বোধ করার ভাব আবার ফিরে এসেছে । দিনের আহারের পর অবশ্য গরম 
বোধ করি ন|। 

এখানে একটি ফলের বাগান থাকায় এখানে এসেই আমি বরাবরের চেয়েও 
বেশী ফল খেতে শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখন খোঁবানি ছাড়া অন্য কোন 
ফল পাওয়া যায় না। নৈনীতাল থেকে অন্যান্য ফল আনাবার চেষ্টা করছি। 
এখানকার দিনগুলি যদিও তীব্র গরম, তবু তৃষ্ণ বোধ করি না। মোটের 
উপর, এখানে আমার শক্তি স্তি এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য আবার ফিরে আসছে 
ব'লে অনুভব করছি। তবে খুব বেশী ছুগ্ধপানের ফলে বোধ হয় অত্যন্ত চবি 
জমতে শুরু করেছে। যোগেন কি লিখছে, ত! ভ্রক্ষেপ করবে না। সে নিজেও 
যেমন ভয়-তরাঁসে, অন্যকেও তাই করতে চায়। আমি লখ্নৌ-এ একটি বরফির 
যোল ভাগের এক ভাগ খেয়েছিলাম; আর যোঁগেনের মতে এ হচ্ছে আমার 
আলমোড়ার অসুখের কারণ! যোগেন বোধ হয় ছু-চার দিনের মধ্যেই এখানে 
আবে । আমি তাঁর ভার নেবে|। ভাল কথা, আমি সহজেই ম্যালেরিয়া গ্রন্ত 
হয়ে পড়ি__-আলমৌড়ায় এসেই প্রথম সপ্তাহ যে অনুস্থ ছিলাম, তা হয় তো 
তরাই অঞ্চল দিয়ে আসার ফলেই হয়ে থাকবে! যা হোক, বর্তমানে আমি 
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নিজেকে খুবই বলবান বোধ করছি। ডাক্তার, আমি যখন আজকাল 
তুষারাবৃত পর্বতশৃন্দের সম্মুখে ধ্যানে বসে উপনিষদ্‌ থেকে আবৃত্তি করি-__'ন 
তশ্ত রোগে| ন জর! ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তন্ত হি যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌।”১__সেই সময় 
যদি তুমি আমায় একবার দেখতে ! 
রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতার সভাগুলি বেশ সাফল্য লাভ করছে জেনে 
খুব সুখী হয়েছি। এই মহৎ কার্ধের সহায়ক ধারা, তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ 
হোক।'-.অগীম ভালবাস! জানবে । ইতি 
প্রভূপদাখ্রিত তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


৩২৯ 
(শ্রীযুক্ত প্রমদাঁদান মিত্রকে লিখিত ) 
আলমোড়। 
৩০শে মে, ১৮৯৭ 

সুহ্্বরেযু, 

শুনিতেছি, অপরিহার্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি 
জ্ঞানবান্‌, দুঃখ কি করিতে পারে ? তথাপি ব্যাবহারিকে বন্ধু-জন-কর্তব্যবোধে 
এ কথার উল্লেখ । অপিচ, ওঁ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন 
করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাঁদল সরিয়! যায় ও সত্যন্থর্ষের প্রকাশ হয়। 
কাহারও বা অর্ধেক বন্ধন খুলিয়। যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন 
বড় দুঢ-লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক ; তাঁও যেন একটু শ্থ 
হইয়া পড়ে ; মন যেন অস্ততঃ মুহূর্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা 
মতামত অপেক্ষ। অন্তৰ্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাঁল। আবার মেঘ ঢাকে, এই 
তো মায়! যদিও বহু দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রাঁদি 
ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত 
হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ 
করেন। তাহার মলাটে একছত্র ভবৎ-হস্তলিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাঁহার 


১. যে ঘোগাগ্নিময় দেহ লাভ করেছে, তার রোগ জরা মৃত্যু কিছুই নেই।__ শ্বেতউপঃ (২1১২) 


এ ১০০ 


টিসি EEN 


পত্রাবলী ৩৪৩ 


উত্তরপত্রে অতি অল্প কথ! থাকায় মহাশয়ের মনে__আপনাঁর প্রতি আমার 
অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে । 

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, 
চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী-গীতাঁর মলাটে এ একছত্র মাত্র আপনার 
হস্তলিপি দেখিলাম । তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবাঁর 
অবকাশ নাই, তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে? 

দ্বিতীয়তঃ শুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, 
দেশী নচ্ছাঁর কাল! আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ 
আমি গ্রেচ্ছ শূদ্ৰ ইত্যাদি, য|-ত| খাই, যার-তার সঙ্গে খাই_-প্রকাশ্টে সেখানে 
এবং এখানে । তা ছাড়! মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত_-এক নিগুণ ব্রহ্ম 
বেশ বুঝিতে পারি, আর তারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে 
পাইতেছি--ও সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম “ঈশ্বর যদি হয় তো! বেশ বুঝিতে 
পারি_ত্তির কাল্পনিক জগৎকর্ত| ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় ন।। 

এ প্রকার ঈশ্বর’ জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। 
স্বৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মঙ্শ্যের রচন!--ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে 
পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও গ্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ, অপরাংশ ত্যাজ্য। 
উপনিষদ্‌ ও গীত৷ যথাৰ্থ শাস্ত_রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কৰীরাদিই 
যথার্থ অবতার ; কারণ, ইহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল_-সকলের 
উপর রামরু্চ; বাঁমাগজ-শঙ্করাঁদি সঙ্ধীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি 
নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কীদে নাই শুক পণ্ডিতাই,_আর আপনি 
তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব !! ত! কি হয়, মহাশয়? কখনও হয়েছে, ন| হবে? 
'আমি'র লেশমাত্র থাকতে কি কিছু হবে? 

অপর এক মহ! বিপ্রতিপত্তি-__-আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণ! [হইতেছে] এই 
যে, জাঁতি-বুদ্ধিই মহাভেদকারী ও মায়ার মূল__জন্মগত বা গুণগত সর্বপ্রকার 
জাতিই বন্ধন। কোন :কোন বন্ধু বলেন_-তা মনে মনে থাক-_বাহিরে, 
ব্যাবহারিকে, জাতি-আদি রাখিতে হইবে বৈকি। **'মনে মনে অভেদবুদ্ধি 
(‘পেটে পেটে” যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ-বৃত্য, অত্যাচার, 
উৎ্গীড়ন-_গরীবের যম ; আর চণ্ডালও যদি বড় মান্য হয়, তিনি ধর্মের 
রক্ষক!!! 


৩৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাতে আমি পড়ে-শুনে দেখছি যে, ধর্মকর্ম শৃত্রের জন্য নহে; সে যদি 
খাঁওয়া-দাওয়! বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে তো তাতে কোন ফল 
নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূত্র ও ফ্রেচ্ছ_আমার আর ও-সব হান্াযে 
কাজ কি? আমার ফ্রেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাঁড়ীর অন্নে বা কি ? আর 
জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা--যাজকদের লিখিত গ্রস্থেই পাওয়| যায়, ঈশ্বর-প্রণীত 
গ্রন্থে নাই । যাঁজকদের পূর্বপুরুষদের কীতি তাহারাই ভোগ করুম, ঈশ্বরের 
বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে। 
আর এক কথা বুঝেছি যে,পরোপকারই ধর্ম, বাঁকি যাগযজ্ঞ সবপাগলামো-_ 
নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়, আঁর 
যার| ‘আমার মুক্তি, আমার মুক্তি” ক'রে দিনরাত মাথা ভাবায়, তাহার! 
‘ইতে নষ্টস্ততে| ভর হয়ে বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই 
পাচ রকম ভেবে মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই । 
এ সব সত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের 
বিষয় বোধ করিব। ইতি 
দাস 
বিবেকানন্দ 
৩৩০ 
আলমোড়া* 
১ল! জুন, ১৮৯৭ 
প্রিয়_, 
তুমি বেদ মঙ্বন্ধে যে আপত্তিগ্ুলি প্রদর্শন করেছ, সেগুলি যথার্থ ব'লে স্বীকার 
করতে পারা যেত, যদি ‘বেদ’ শবে কেবল সংহিতা বোঝাত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ভারতের সর্ববাদিসম্মত মতানুমারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌ এই তিনটির 
সমষ্টিই বেদ! এদের মধ্যে প্রথম দুইটিকে কর্মকাণ্ড ব'লে এখন এক-রকম 
তুলে দেওয়া হয়েছে। কেবল উপনিষদ্‌কেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার! গ্রহণ করেছেন। 
কেবল সংহিতা-অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর স্বামী 
দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক ! প্রাচীন হিন্দুদমাজের ভেতর এই মতের 
প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয়নি। 


Tt eM teh ee cea So TL At HS An Sd hh Ld বস কা ই সী সা 


পত্রাবলী -..৩৪৫ 


স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করবার কারণ এই. যে, তিনি 
ভেবেছিলেন, সংহিতার নৃতন ধরনের ব্যাখ্যা ক'রে তিনি একটি পূর্বাপরসন্বত 
মতবাদের স্থষ্টি করবেন, কিন্তু তীর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল সমভাঁবেই থেকে 
গেল; শুধু এইটুকু হ’ল যে, তিনি সংহিতার ভেতর যে অপামগ্রস্য নিবারণের 
চেষ্টা করলেন, সেই অনামপ্রস্ত-_সেই গোলযোগ 'ত্রাঙ্গণে'র উপর গিয়ে 
পণ্ড়ল। আর তার প্রক্িপ্তবাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-প্রণালী সত্বেও এখনও 
এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি 
রয়েছে। 
যদি সংহিতাঁর উপর ভিত্তি ক'রে পূর্বাপর সামগ্স্তপূর্ণ একটি ধর্মপ্রণালী 
গঠন করা সম্ভব হয়, তবে উপনিষদ্কে ভিত্তি ক'রে যে আরও অনেক বেশী 
সামগ্তস্পূর্ণ ধর্ম স্থাপন কর! যেতে পারে, এ-কথা| সহনগ্ুণে বেশী নিশ্চিত। 
অধিকন্ত এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে হয় না। এ 
পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্ধই তোমার পক্ষে থাকবেন, আর নৃতন নূতন পথে 
অগ্রগতিরও যথেষ্ট অবকাশ থাকবে । 
গীতা নিশ্চয়ই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল-ন্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং 
উহা! সম্পূর্ণকূপেই ওঁ সম্মানের উপযুক্ত ; কিন্ত শ্রীরুষ্ণের মূল চরিত্র বর্তমানে 
এতট! কুয়াশায় ঢেকে আছে যে, ত! থেকে জীবনপ্রদ উদ্দীপন! লাঁভ করা 
বর্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে নৃতন নৃতন চিন্তাপ্রণালী 
ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহের প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আশা করি, 
আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় আমার প্রদশিত পথে চিন্তার সাহায্য করবে। 
আমার শুভাশীর্বাদ জানবে । ইতি 
তোমারই বিবেকানন্দ 
৩৩১ 


(স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত ) 
আলমোড়। 


১ল] জুন, ১৮৪৭ 


কল্যাণবরেষুঃ 
অবাঁগমং কুখলং তত্রত্যানাং বার্তাঞ্চ সবিশেষাং মঠন্য তব পত্রিকায়াম্‌। 


মমাঁপি বিশেষৌহস্তি শরীরস্য ; সবিশেষঃ জ্ঞাতব্য: ভিষক্প্রবরস্ত শশিভূষণস্ত 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সকাশাৎ। ব্ৰহ্মানন্দেন সংস্কৃতয়া এব রীত্যা! চলত্বধুন| শিক্ষা; যদি পশ্চাং 
পরিবর্তনমর্হে তদপি কারয়েৎ। সর্বেষাং সম্মতিং গৃহীত্বা তু করণীয়মিতি ন 
বিস্যতব্যমূ। 

অহমধুন। আলমোড়ানগরস্ত কিঞ্চছুত্তরং কস্তচিদ্‌ বণিজ উপবনোপদেখে 
নিবসামি। সম্মুখে হিমশিখরাণি হিমালয়স্ত প্রতিফলিতদিবাকরকটৈ: 
পিণ্ডীকৃত-রজতানীব ভান্ত গ্রীণয়ন্তি চ। অব্যাহতবাযুসেবনেন মিতেন 
ভোজনেন সমধিকব্যায়ামসেবয়া চ সুদৃঢং দৃশ্তং চ সঞ্জাতং মে শরীরম্‌। 
যোগানন্দঃ খলু সমধিকমন্বস্থ ইতি শুণোমি। আমন্ত্য়ামি তমাগস্তম্রৈব । 
বিভেত্যসৌ পুনঃ পার্বত্যাৎ জলাৎ বায়োশ্চ। ‘উষিত্ব। কতিপয়ানি দিবসানি 
অত্রোপবনে যদি ন তাবদ্‌ বিশেষঃ ব্যাধেঃ গচ্ছ ত্বং কলিকাতায়াম্‌* ইত্যহমগ্য 
তমলিখম্‌। যথাতিরুচি করিস্যাতি। অচ্যুতাননদ: প্রতিদিনং সায়াহ্ছ আলমোড়া- 
নগরধাং গীতাদিশান্্পাঠং জনানাহ্য় করোতি। বহ্নাং নগরবামিনীং স্বন্ধ]- 
বারস্থানাং দৈন্যানাঞ্চ সমাগমোইস্তি তত্র প্রত্যহমূ। সর্বানসৌ গ্রীণাতি 
চেতি শৃণোমি। 

'যাবানর্থঃ' ইত্যাদি শ্লোকস্ত যে! বঙ্গার্থ! ত্বয়া লিখিতঃ নাঁসৌ মন্পতে 
সমীচীন: । ‘সতি জলে প্লাবিতে উদপানে নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনম্‌” ইতি অস্তার্থঃ__ 
বিষমোহয়ম্‌ উপন্যাঁসঃ, কিং সংগ্রুতোঁদকে সতি জীবানাং তৃষ্ণা বিলুপ্তা ভবতি? 
যন্যেবং ভবেৎ প্রাক্ৃতিকো নিয়মঃ জলপ্লাবিতায়াং ভূমৌ জলপানং নিরর্থকং__ 
কচিদপি বাযুমার্গেণ অথবা অন্তেন কেনাপি গুঢ়েনোপায়েন জীবানাঁং তৃষ্ণ|- 
নিবারণ, স্যাৎ, তদাহসৌ অপূর্ব: অর্থ: সার্থক: ভবিতুমর্হেং। নাথ! শাঙ্কর 
এবাবলম্বনীয়ঃ। 

ইয়মপি [ ব্যাখ্য| ] ভবিতুমর্হতি_সর্বতঃ সংগুতোদকায়ামপি ভূমৌ 
যাবাহ্দপানে অর্থ; তৃষ্ণাতুরাপাম্‌ ( অল্লজলমলং ভবেদিত্যর্থ:) ‘আস্তাং তাঁবদ্‌ 
জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্পেহপি জলে সিধ্যতি’ এবং [বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্ত 
সর্বেষু বেদেযু অর্থঃ প্রয়োজনম্‌ । যথা সংগ্রতোদকে পানমাত্রং প্রয়োজনম্‌ 
তথ। সর্বেষু বেদেষু জ্ঞামমাত্রং প্রয়োজনম্‌। 

ইয়মপি ব্যাখ্যা অধিকতর! সন্নিধিমাপনা গ্রন্থকারাভিপ্রেতা চ। উপ- 
প্লাবিতায়ামপি ভূমৌ পানায় উপাদেয়ং পানায় হিতং জলমেব অধিখবান্ত 
লোকাঃ নান্তৎ। নানাবিধানি জলানি সন্তি ভিন্নগুণ-ধর্যাণি উপপ্রাবিতায়! 
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অপি ভূমেন্তার্তম্যাঁৎ। এবং বিজানন্‌ ত্রাহ্মণোহপি বিবিধজ্ঞানোৌপপ্লাবিতে 
বেদাখ্যে শব্দসমুদ্রে সংসারতৃষ্ণানিবারণার্থং তদেব গৃহীয়াৎ যদলং ভবতি 
নিঃশ্রেয়সায়। ব্ৰহ্মজ্ঞানং হি তৎ্। 

ইতি শং সাশীর্বাদং বিবেকানন্দস্ত 


[ বঙ্গাগবাদ ] 

কল্যাঁণবরেষুঃ 

তোমার চিঠিতে মঠের সবিশেষ বার্তা ও তত্রত্য সকলের কুশল অবগত 
হলাম। আমারও শরীরের কিছু উন্নতি হয়েছে। ভিষক্প্রবর শশিভৃষণের 
কাছে সবিশেষ জানবে । ব্ৰহ্মানন্দ এখন সংশোধিত প্রস্তাবমতই শিক্ষাকার্ষ 
চালিয়ে যাক, পরে পরিবর্তন প্রয়োজন হ'লে তাঁও যেন করে। কিন্ত 
একথ। ভূললে চলবে ন যে, সকলের সম্মতি নিয়েই ত! করতে হবে । 

আমি বর্তমানে আলমৌড়া থেকে কিঞ্চিৎ উত্তরে একজন ব্যবসাঁয়ীর একটি 
বাঁগানবাঁড়ীতে বাস করছি। আমার সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের চূড়াগুলি 
প্রতিফলিত স্ুর্ধালোকে রজতস্তুপের মত দেখাচ্ছে এবং আনন্দ প্রদান করছে। 
মুক্তবামু সেবন, মিতাহার এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ফলে আমার শরীর বিশেষ 
সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য হয়েছে। কিন্ত শুনতে পেলাম যে, যোগানন্দ খুব অসুস্থ 
তাঁকে এখানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ করছি। সে অবশ্য পাহাড়ে জলহাওয়াঁয় 
ভয় পাঁয়। আজ তাকে লিখলাম, ‘এই বাগানে কিছুদিন থেকে দেখো--যদি 
অন্থখের কোন উপশম বোধ না কর, তবে কলকাত| ফিরে যেও ।-এখন 
সে যেমন ভাল মনে করে, তাই করবে । আলমৌড়া শহরে অচ্যুতানন্দ প্রতি 
সন্ধ্যায় বহুলোক একত্র ক'রে তাদের সম্মুখে গীতা এবং অন্ঠান্য শান্গ্রস্থ পাঠ 
করে। শহরের অনেক অধিবাসী, এমন কি সৈন্যাবাস থেকে সৈন্ের| পর্যন্ত 
প্রতিদিন আসে; আর শুনছি, তাঁর! আলোচন! বিশেষ উপভোগ করে। 


খ্যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্ুতোদকে" (গীতা, ২৪৬) ইত্যাদি 
গ্লোকের তুমি যে বন্ধার্থ লিখেছ, তা আমার মতে সমীচীন নয়। তুমি এই 
অর্থ দিয়েছ__“্ঘখন দেশ জলগ্লাবিত হয়, তখন পানের জন্য পুফরিণী প্রভৃতির 
প্রয়োজন নাই”_এটা অদ্ভূত কল্পনা ॥ জলপ্লাবন হ'লে লোকের তৃষ্ণ| বিলুপ্ত 


৩৪৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হয়ে যায় নাকি? প্রাকৃতিক নিয়ম যদি এরূপ হয় যে, কোন স্থান জলপ্লাবিত 
হবার পর জলপান নিরর্থক হয়ে যায়, আর বায়ু অথবা! কোন অনৃশ্ত উপায়ে 
স্বতই তৃষ্ণ! দূরীভূত হয়ে যাঁয়__-তবেই এ অদ্ভুত ব্যাখ্যা সমীচীন হ'তে পাব, 
নতুবা! নয়। শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণীয় । 

অথবা! এ ভাবেও শ্লোকটির ব্যাখ্যা হ'তে পারে £ সমস্ত দেশ বন্তাপ্রাবিত 
_ হলে তৃষ্ণাতুরের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন ( অর্থাৎ সামা) 
পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার্তের পক্ষে যথেষ্ট )__সে যেমন বলে, “বিরাট 
জলরাশি থাকুক ব| না থাকুক, সামান্য একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদগ্রন্েও ততটুকুই প্রয়োজন । সর্বব্যাপী 
বন্যার প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণ মাত্র, তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন 
কেবল জ্ঞান। 

এই ব্যাখ্যাটিও অধিকতর স্পষ্ট ও গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ান্থর্ূপ-_সমস্ত স্থান 
জলপ্নাবিত হ’লে মানুষ কেবল পানের জন্য আঁহরণীয়, পানের যোগ্য জলেরই 
অনুসন্ধান করে, অন্য জলের নয়। (কারণ) জলপ্লাবন হলেও মৃত্তিকার 
তারতম্যানুমারে বিভিন্ন গুণের ও বিভিন্ন ধর্মের জল দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
কৌশলী ব্রাঙ্ষণও সেরূপ জ্ঞানের শতধারাপ্লাবিত ‘বেদ’ নামে খ্যাত বিরাট 
শবদসমূদ্র হ'তে সেই অংশটুকু আহরণ করবেন, যাতে সংসারের দারুণ তৃষ্ণ দূর 
হয় এবং য মুক্তি দান করবার শক্তি ধারণ করে। কেবল ব্র্মজ্ঞানই ত। করতে 
সঙ্ষম। আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি 

তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৩৩২ 
(মেরী হেলবয়েন্টারকে লিখিত) 
আলমোড়া 


২রা জুন, ১৮৯৭ 
হের মেরী, 


আমার প্রতিশ্রুত খোশগল্পভরা বড় চিঠিখানি শুরু করছি-__আঁকারে তা! 
সত্যি বড় হয়ে উঠুক, এই সদিচ্ছ। নিয়ে। তা যদি ন! হয়ে ওঠে, লে তোমার 
কর্মফল । তোমার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খুব ভাল ষাচ্ছে। আমার শরীর খুবই 


নিক. ™ 


টিসি রশ 


পত্রাবলী ৩৪৯ 


খারাপ; আজকাল কিছুটা উন্নতি বোধ করছি__আঁশ। করি খুব শীঘ্রই 
মেরে উঠব। 

লণ্ডনের কাজকর্ম কি রকম চলছে? আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি ব! সেট। 
একেবারে ভেঙেচুরে যায়। তুমি মাঝে মাঝে লণ্ডন যাও তে? স্টাডির 
একটি শিশুসন্তান হয়েছে, নয় কি? 

ভারতের সমতলভূমিতে এখন দাঁবদাহ। ত! সহ করতে না পেরে, 
এখানে এই পাহাড়ে এসেছি__জায়গাট। সমতলের চেয়ে কিছু ঠাণ্ডা । 

আলমোড়ার কোন ব্যবসায়ীর একটি চমৎকার বাগানে আছি-_এর 
চারদিকে বহু ক্রোশ পর্যন্ত পর্বত ও অরণ্য । পরশু রাত্রে একটি চিতাবাঘ 
এই বাগানে এসে পাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেছে। চাকরদের প্রাণপণ 
চেঁচামেচি ও পাহারাদার তিব্বতী কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ শব্দ মিলে ভয়ে 
প্রাণ ঠাণ্ডা হবার মতে অবস্থা ঘটেছিল। আমি এখানে আস! অবধি রোজ 
রাত্রে এই কুকুরগুলিকে বেশ কিছুটা দুরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে, 
যাতে তাদের টেচাঁমেচিতে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ন! ঘটে। চিতাবাঘটি 
তাই সুযোগ বুঝে একটি বেশ ভাল আহাৰ্য জুটিয়ে নিল, সম্ভবত অনেক 
সপ্তাহ এরকম জোটেনি । এতে তার প্রভূত কল্যাণ হোক! 

মিম মূলারকে তোমার মনে পড়ে কি? কয়েকদিন থাকবার জন্য 
তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু চিতাবাঁঘের বৃত্তান্তটি শুনে বেশ ঘাবড়ে 
গিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, লণ্ডনে পাঁক! চামড়ার চাহিদা খুব বেশী, আঁর। 
অন্য কিছুর চেয়ে এই চাহিদাই আমাদের চিত! ও বাঁঘগুলির মধ্যে ব্যাপক 
ধ্বংস নিয়ে এসেছে। 

তোমাকে লিখতে লিখতে আমার সামনে সারি মারি দিগন্তবিস্তুত বরফের 
চুড়াগুলির উপর অপরাকের রক্তিমাভ! উদ্ভানিত হয়ে উঠছে। সেগুলি 
এখান থেকে সোজাস্থজি কুড়ি মাইল,_আর আঁকাবীক! পার্বত্য পথে চল্লিশ 
মাইল। 

আশা করি কাউন্টেম-এর কাগজে তোমার তর্জমাগুলি সমাদরে গৃহীত 
হয়েছে। এই জুবিনী-উৎমবের মরস্থমে আমাদের দেশীয় কয়েকজন রাজার 
সঙ্গে আমার ইংলণ্ড যাবার খুব ইচ্ছা ছিল এবং সযোগও ঘটেছিল, কিন্ত 
আমার চিকিৎসকেরা এত শীঘ্র আমাকে কাজে নামতে দিতে নারাঁজ। 


৩৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কারণ ইওরোপে যাওয়া মানেই কাজে লাগ!। তাই নয় কি? সেখানে 
ছুটি নিলে রুটি মেলে না। এখানে গেরুয়া-কাপড়খানাই যথেষ্ট, অঢেল খাবার 
মিলবে। যা হোক, আমি এখন বহুপ্রত্যাশিত বিশ্রাম উপভোগ করছি, আশ! 
করি_-এতে আমার পক্ষে ভালই হবে। 

তোমার কাজ কি রকম চলছে? আনন্দে ন। দুঃখে ? তোমার কি ইচ্ছ। 
হয় না বেশ কয়েক বছর কোন কাজকর্ম না ক'রে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে? 
নিদ্রা আহার ব্যায়াম এবং ব্যায়াম আহার নিদ্রা-আরও কয়েক মাস শুধু 
এই ক'রে আমি কাটাতে যাচ্ছি। মিঃ গুডউইন আমার সঙ্গে আছেন। 
ভারতীয় পোশাকে তুমি যদি তাঁকে দেখতে! খুব শীঘ্রই মস্তক মুণ্ডন করিয়ে 
তাকে একটি পূর্ণ-বিকশিত সন্ধ্যামীতে পরিণত করতে যাচ্ছি। 

তুমি এখনও কিছু কিছু যোগাভ্যাস ক'রছ নাকি? তাতে কিছু উপকার 
পেয়েছ কি? খবর পেলাম মিঃ মার্টিন মার! গিয়েছেন । মিসেপ মার্টিন কেমন 
আছেন__তাকে মাঝে মাঝে দেখতে যাও তো? 

মিম নোবলকে তুমি চেনো কি? তাকে তুমি কখনও দেখেছ? এখানেই 
আমার চিঠি শেষ করতে হচ্ছে, কারণ বিরাট এক ধূলির ঝড় আমার উপর 
দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, লেখ আর সম্ভব হচ্ছে না। এ সবই তোমার কর্মফল, স্নেহের 
মেরী, কারণ আমার তে| ইচ্ছ। ছিল-_তোমাকে কত ন! অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা 
লিখব ও মজার মজার গল্প বলব; এখন সেগুলি আমাকে ভবিষ্যতের জন্য জম] 
রাখতে হবে, আর তোমাকেও অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। 

সতত প্রভুসমীপে তোমাদের 
বিবেকানন্দ 


৩৩৩ 
আলমোড়।* 
৩র| জুন, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস নোব্ল্‌, 
"আমি নিজে তে| বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আমার স্বদেশবাসীদের 
অনেককে জাগিয়েছি ; আর আমি চেয়েছিলামও তাই। জগৎ আপন ধারায় 
চলুক এবং কর্মের গতি অপ্রতিরুদ্ধ হোক। এ জগতে আমার আর কোন 


] 


পত্রাবলী ৩৫১ 


বন্ধন নেই। সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে, এর সবখানিই 
স্বার্ঘপ্রণোদিত- স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই 
স্বার্থের জন্য । অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখতে পাই, আমি এমন 
কোন কাঁজ করিনি য! স্বার্থের জন্,_এমনকি আমার কোন অপকর্মও 
স্বার্থপ্রণোদিত নয়, সুতরাং আমি সন্তষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু 
মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাঁজ করেছি; কিন্তু জগৎ্ট। 
বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি 
অবাক হই, মনে মনে হাঁসি যে, যুক্তিপ্রবণ হওয়| সত্বেও মান্য কেমন ক'রে 
এই স্বার্থের_এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পেছনে ছুটতে পারে! 

এই হ’ল খাঁটি কথা । আমর! একট! বেড়াজালে পড়ে গেছি এবং যত 
শীঘ্র কেউ বেরিয়ে যেতে পারে, ততই মঙ্গল। আমি সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি ; 
এখন দেহট। জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলুক__কে মাথ। ঘামায় ? 

আমি এখন যেখানে আছি, সেটি পাহাড়ের ওপর এক সুন্দর বাঁগান। 
উত্তরে প্রায় সমস্ত দিক্চক্রবাল জুড়ে স্তরে স্তরে দাড়িয়ে আছে হিমালয়ের 
তুষারশৃঙ্গাবলী আর নিবিড় বনরাঁজি। এখানে তেমন শীত নেই, গরমও বেশী 
নয়। সকাল ও সন্ধ্যাগুলি বড়ই মনোরম। সার! গ্রীষ্মট। আমার এথানে 
থাকা উচিত; বর্ষ শুরু হ'লে সমতলে নেমে গিয়ে কাজ করবার ইচ্ছা! । 

লোকালয় থেকে দূরে__নিভৃতে নীরবে পুঁখিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার 
সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্ত মায়ের ইচ্ছ। অন্তর্ূপ ; তবু সংস্কারের 
অন্ুবৃত্তি চলেছে । ইতি 


তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৩৩৪ 
(জনৈক আমেরিকান ভক্তকে লিখিত ) 
আলমোড়া* 
ওরা জুন, ১৮৯৭ 


আমার জন্য তোমাদের এত চিন্তিত হবার কিছুই নেই। আমার দেহ 
নানাপ্রকার রোগে বার বার আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই কাল্পনিক পক্ষিবিশেষের 
(0১০548) মতো আমি আবার বার বার আরোগ্য লাভও করছি। আমার 


৩৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শরীর দৃঢবদ্ধ ব'লে আমি যেমন শীগ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি 
আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ নিয়ে আসে । সব বিষয়েই আমি 
চরমপন্থী_এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই ; হয় আমি লৌহদৃঢ বৃষের 
মতো অদম্য বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ-, | 

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই এই রোগের স্থষ্টি হয়েছিল__বিআীম নেওয়ার 
ফলে সে রোগ প্রায় দূর হয়েছে। দাজিলিঙে থাকতে আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত 
হয়েছিলাম ; কিন্তু এখন আলমোড়াতে এসে আর সব বিষয়ে সুস্থবোধ করলেও 
অজীর্ঘরোগে মাঝে মাঝে ভূগছি, এবং ত! সাঁরাঁবার জন্য ‘Christian 
$01৩77০৩' (নিজের বিশ্বাসবলে রোগ সারানোর) মত অনুযায়ী বিশেষ চেষ্টাও 
করছি। দাজিলিঙে শুধু মানসিক চিকিৎসা-সহাঁয়েই আমি নীরোগ হয়েছিলাম। 
আর এখানে আমার নিত্যকর্ম হচ্ছে__যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড় 
চড়াই করা, বহুদূর পর্যন্ত ঘোড়ায় দৌড়ানে৷ এবং তারপর আহার ও বিআম। 
এখন আমি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছি এবং শক্তিও বেশ পাচ্ছি। 
এর পর যখন দেখা হবে, তখন দেখতে পাবে__আমার চেহারা! কুস্তিগিরের 
মতো। 

তুমি কেমন আছ এবং কি ক’রছ, মিসেস এর সময় কেমন কাটছে 
জানিও। ব্যাঙ্কের জম! কিছু কিছু বাঁড়াচ্ছ তো? আমার জন্য হলেও ত| 
তোমাকে করতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙেই পড়ে, তা হ'লে 
এখানে কাজ একদম বন্ধ ক'রে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন 
আমাকে আহার ও আশ্রয় দিতে হবে__কেমন পারবে তো! ? 


৩৩৫ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত) 
আলমোঁড়। 


১৪ই জুন, ১৮৯৭ 
অভিন্নহৃদয়েযু, 


চারুর যে পত্র তুমি পাঠাইয়াছ, তাহার বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহাঙ্গুভূতি 
আছে। মহারানীকে যে Addre55 ( মানপত্র ) দেওয়া হইবে তাহাতে এই 
কথাগুলি থাকা উচিত ঃ 


পত্রাবলী . ৩৫৩ 


১। অতিরঞ্জিত না হয় অর্থাৎ “তুমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি’ ইত্যাদি 
nonsense ( বাজে কথ! ), যাহা! আমাদের 781৮০ ( নেটিভ )-এর স্বভাঁব। 

২। তাহার রাজত্বকালে সকল ধর্মের প্রতিপালন হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ও 
ইংলণ্ডে আমরা নির্ভয়ে আমাদের বেদান্ত মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি। 

৩। তাহার দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতি দয়া, যথা__ছুতিক্ষে স্বয়ং দান দারা 
ইংরেজদিগকে অপূর্ব দানে উৎসাহিত কর! । 

৪। তাহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা ও তাহার রাজ্যে উত্তরোত্তর প্রজাদের 
স্ুখসমৃদ্ধি প্রার্থন৷। 

শুদ্ধ ইংরেজীতে লিখিয়া আমায় আলমোড়ার ঠিকানায় পাঠাইবে। 
আমি সই করিয়| সিমলায় পাঠাইব। কাহাঁকে পাঠাইতে হুইবে সিমলায়, 
-লিথিবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 
পুনশ্চ__মঠ হইতে শুদ্ধানন্দ আমায় সাপ্তাহিক পত্র লিখে, তাহার একটা। 


নকল যেন মঠে রাখে । ইতি 
বি 


৩৩৬ 
(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ) 
আলমোড়। 
রঃ ১৫ই জুন, ১৮৯৭ 
কল্যাণবরেযু, 
তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। 
এরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতানস্তরে আসে যায় 
কি? লাবান্_তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম 
কর্ম কর্ম, হাম আঁওর কুছ, নহি মাতে হে কর্ম কর্ম কর্ম even unto 
death (মৃত্যু পৰ্যন্ত )। ছুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হ'তে হবে__টাকার 
জন্য ভয় নাই, টাক! উড়ে আঁসবে। টাক! যাঁদের লইবে, তাঁর! নিজের নামে 
দিক, হানি কি? কার নাম__কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। 
ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্য- 
মহোভাগ্যম্‌ ।:--ভ্যাল|৷ মোর ভাইরে, আযাঁয়সাই চলো। [It is the heart, 
৭-২৩ 


৩৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


the heart that conquers, not the brain (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে 
থাকে_সস্তিষ্ক নয় )। পুথিপাতড়া বিদ্েসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞানপ্রেমের 
কাছে সব ধূলসমান-_প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, 
প্রেমেই মুক্তি । এই তে] পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজে, আর য। কিছু 
‘নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো! আরম্ভ, রূপে আমরা ভারতবর্ষ__পৃথিবী 
ছেয়ে ফেলবে! না? তবে কি প্রভুর মাহাত্মা! 

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না! 
এরই নাম জীবন্ুক্তি, যখন সমস্ত ‘আমি’ স্বার্থ চলে গেছে। 

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে ! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি 
পারে৷ তে| কলিকাতায় এসে আরও কতক গুলে! ছেলেপুলে নিয়ে একট! ফণ্ড 
তুলে তাদের দু-এক জনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক জায়গায়-:আবার এক 
জায়গায় যাও! এ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্বাবধান) 
ক'রে বেড়াও--ক্রয়ে দেখবে যে, এ কার্যটা চermanen€ (স্থায়ী ) হবে 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও বিগ্যাপ্রচার আপনা-আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে 
বিশেষ লিখেছি। এ রকম কাজ করলেই আমি মাথায় ক'রে নাচি__ওয়। 
বাহাদুর ! ক্রমে দেখবে এক-একট। ডিষ্রীক্ট (জেল! ) এক-একট| centre 
(কেন্দ্র) হবে_pৎer:manen₹ (স্থায়ী )। আমি শীঘ্রই চai৷-এ (সমতলে) 
নাবছি। বীর আমি, যুন্ক্ষেত্রে ম'রব, এখানে মেয়েমাহ্ুষের মতো বসে থাক! 


কি আমার সাজে? ইতি 2 
তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 
৩৩৭ 
আঁলমোড়া * 
২০০ ১ ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস নোবল্‌, সং 


"তোমাকে সরলভাবে জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার 
কাছে মূল্যবান, তোমার প্রত্যেকখানি চিঠি আমাকে খুবই আনন্দ দেয়। যখনই 
ইচ্ছা ও সুযোগ হবে, তখনই তুমি নিঃসঙ্কোচে লিখে| এবং জেনে| যে, তোমার 
একটি কথাও আমি ভুল বুঝব না, একটি কথাও উপেক্ষা ক’রব না। অনেক 


পত্রাবলী ৩৫৫ 


কাঁল কাঁজের কোন খবর পাইনি । তুমি আমায় কিছু জানাতে পারো কি? 
ভাঁরতে আমাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক না কেন, আমি এখানে কোন 
সাহায্যের আশা! রাখি না। এরা এত দরিদ্র! 

তবে আমি নিজেও যেভাবে শিক্ষালাভ করেছিলাম, ঠিক সেইভাঁবেই 
গাছের তল। আশ্রয় ক'রে এবং কোন রকমে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থ। ক'রে কাজ 
শুরু ক'রে দিয়েছি । কাজের ধারাঁও অনেকটা! বদলেছে । আমার কয়েকটি 
ছেলেকে দুভিক্ষ-গীড়িত অঞ্চলে পাঠিয়েছি । এতে যাদুমন্ত্রের মতে! কাঁজ 
হয়েছে ।. আমি দেখতে পাচ্ছি আর আঁমাঁর চিরকালের ধারণাও ছিল তাই 
খে, হৃদয়_শুধু হৃদয়েরই ভেতর দিয়ে সকলের মর্মস্থল স্পর্শ করতে পারা যাঁয়। 
সুতরাং বর্তমান পরিকল্পনা এই যে, বহু যুবককে গড়ে তুলতে হবে_-( উচ্চ- 
শ্রেণীকে নিয়েই আরম্ভ ক'রব, নিগ্নশেণীকে নিয়ে নয় ; ওদের জন্য আমায় একটু 
অপেক্ষা করতে হবে )-_এবং কোন একটি জেলায় তাঁদের জনকয়েককে পাঠিয়ে 
দিয়ে আমার প্রথম অভিযান শুরু করব । ধর্মরাঁজ্যের এই অগ্রগামী কমিগণ 
যখন পথ পরিষ্কার ক'রে ফেলবে, তখন তত্ব ও দর্শন বলার সময় আঁসবে। 

জনকয়েক ছেলে ইতিমধ্যেই শিক্ষা! পাচ্ছে ; কিন্তু কাজের জন্য যে জীর্ণ 
আঁশ্রয়টি১ আমরা পেয়েছিলাম, তা গত ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে; তবে 
বাচোয়| এইটুকু যে, এট! ভাড়া-বাঁড়ি ছিল। যাক, ভাববার কিছু নেই; 
বিপত্তি ও নিরাশ্রয়তার মধ্যেও কাঁজ চালিয়ে যেতে হবে 1-এ পর্যন্ত 
আমাদের সম্বল শুধু মুণ্ডিত মস্তক, ছেঁড়া .কাপড় ও অনিশ্চিত আহার। কিন্ত 
এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আবশ্যক এবং পরিবর্তন হবেও নিশ্চয় ; কারণ 
আমর। মনে-গ্রাণে এই কাজে লেগেছি।*** 

এক হিসাবে এটা সত্য যে, এদেশের লোকের ত্যাগ করবার কিছু নেই 
বললেই চলে, তবু ত্যাগ আমাদের মজ্জাগত। যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, 
তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (xe- 
cutive Engineer) ছিল। ভারতে এটি একটি উচ্চ পদ । সে খড়কুটোর 
মতো ও পদ ত্যাগ করেছে ।-*আমার অসীম ভালবাস! জানবে। ইতি 

তোঁমাঁদের সত্যাঁবদ্ধ 
বিবেকানন্দ 


১. আলমবাজার মঠ 


৩৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 
৩৩৮ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
আলমোড়। 
২০শে জুন, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েষ্‌, 

তোমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভান আছে শুনিয়া স্থখী হইলাম। যোগেন 
ভায়ার কথাবার্তা? তিনি সঠিকে কন না, এজন্য সে-সকল শুনে কোন 
চিন্তা করিও না। আমি সেরেস্্ররে গেছি। শরীরে জোরও খুব; তৃষা 
নাই, আর রাত্রে উঠিয়। প্রস্রাব বন্ধ ।...কোমরে বেদনা-ফেদন। নাই ; লিভারও 
ভাঁল। শশীর ওষধে কি ফল হ’ল বুঝতে পারলাম না-_কাঁজেই বন্ধ । 
আম খুব খাওয়। যাঁচ্ছে। ঘোড়াঁচড়াট। বেজায় রপ্ত হচ্ছে__কুড়ি-ত্রিশ মাইল 
এক নাগাড়ে দৌড়ে গিয়েও কিছু মাত্র বেদনা! ব| exhaustion (অবদাদ ) 
হয় না। দুধ একদম বন্ধ করেছি__পেট মোটার ভয়ে। কাল আলমোড়ায় 
এমেছি। আর বাগানে যাব ন1।-.-বাঁড়ি ভাড়া-টাড়া যা করতে হয় 
করবে; এতে আর অত জিজ্ঞাস-পড়া কি করবে! 

শুদ্ধানন্দ লিখছে_-কি Ruddock’s Practice of Medicine পাঠ 
হচ্ছে। ও-সব কি ॥০৷৪৫n৷৪€ ( বাজে জিনিস) ক্লাসে পড়ানো? এক- 
সেট Phy5i০5 ( পদাৰ্থবিদ্যা ) আর Chemistryর ( রসায়নের ) সাধারণ 
যন্ ও একটা সাধারণ telescope (দূরবীক্ষণ ) ও একট! microscope 
( অগুবীক্ষণ ) ১৫০/২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু সপ্তাহে একদিন 
এসে Chemistry Practical (ফলিত রসায়ন )-এর উপর লেকচার দিতে 
পারেন ও হরিপ্রসন্ন Phy5i০5 ইত্যাদির ওপর। আর বাঙলা ভাষায় যে- 
সকল উত্তম $০157016০ ( বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় ) পুস্তক আছে, তা সব কিনবে 
ও পাঠ করাবে। কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ৩৫৭. 
৩৩৯ 
(শ্রশরচ্ন্ত্র চক্রবর্তীকে লিখিত ) 
ও নমে। ভগবতে রামকুষ্ণায় 
আলমোড়া 
৩রা জুলাই, ১৮৯৭ 


যস্ত বীর্ধেণ কৃতিনে| বয়ং চ ভূবনানি চ। 
রামকৃষ্ণ সদ বন্দে শর্বং স্বতত্ীশ্বরম্‌ ॥ 


'প্রভবতি ভগবাঁন্‌ বিধি-রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ 
পৌরুষং বহুমন্তমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাঁপৌরুষেয়প্রতীকীরবলয়োঃ বিবেকাঁ- 
গ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্ব! যতম্বাযুম্মন্‌ শরচ্ন্দ্র আক্রমিতুম্‌ জ্ঞানগিরি- 
গুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্‌ । 

যদুক্তং ‘তত্বনিক্ষগ্রাব| বিপদিতি’ উচ্যেত তদপি শতশঃ ‘তৎ ত্বমসি” 
তত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কন্তাপি, জীবনং 
তল্লহ্ষণাক্রান্তস্ত । অরোচিঞ্ু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং_“কালঃ কশ্চিৎ 
প্রতীক্ষ্যতাম’ ইতি। সমারঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তনির্ভরঃ | 
পূর্বাহিতে। বেগঃ পাঁরং নেব্যুতি নাবম্‌ । তদেবোক্তং__'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ 
কালেনাত্মনি বিন্দতি। ‘ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাঁগেনৈকে অমৃতত্বমানশু» 
ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদৈরাগ্যং বন্থশূন্যং বস্তুভূতং বা। 
প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোহপি কীটভক্ষিতমস্তিষেন বিন! ; যগ্ধপরং 
তদেদম্‌ আপততি-ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্‌ অন্ন্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ 
ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্বেশ্বরস্ত ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নাহাতি, সমষ্টিরিত্যেব 
গ্রহণীয়ম্‌। আত্মেতি বৈরাগ্যবতে। জীবাত্ম। ইতি নাপত্ধতে, পরন্ত সর্বগঃ 
সবান্তর্ধামী সৰ্বস্তাত্মরপেণাবস্থিতঃ সর্বেশ্বর এব লক্ষ্যীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ 
সর্বেষাং প্রতাক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ 
সেবাপ্রেমরূপকর্মণৌরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ__জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেব৷ 
সমগিত৷ সা দয়া, ন প্রেম) যদাত্মবুদ্ধা। জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনা 
হি প্রেমাম্পদত্বং শ্রুতিস্থৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্‌ যুক্তমেব যদবাদীৎ্ ভগবান্‌ 
চৈতন্াঃ, ‘প্ৰেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে’ ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তে 


৩৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। : অস্মীকন্ত অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধি- 
বন্ধনায় ইতি। তদন্থীকং প্রেম এব শরণং, ন দয়।। জীবে প্রযুক্তঃ 
দয়াশব্দোহপি সাহসিকজল্লিত ইতি মন্তামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু 
সেবামহে ; নান্থকম্পান্ুভৃতিরস্মীকং অপি তু প্রেমান্থভবঃ স্বাস্ুভবঃ সর্বন্মিন্‌। 
সৈব সর্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধি-নীরুজকরী প্রপর্শাবশ্াস্তাব্যব্রিতাপ- 
হরণকরী সর্ববপ্তন্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধবান্তবিধ্বংসকরী আত্রহ্মন্ত্বপ্যন্ত- 
্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্মণে শর্মন্‌। 
ইত্যনুদিবমং এাথয়তি 
তুয়ি ধুতচিরপ্রেমবদ্ধঃ বিবেকানন্দঃ 


( বঙ্গান্থবাঁদ ) 
ও নমে| ভগবতে রামকুষ্ণার 

যাহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবন্বরূপ স্বাধীন 
ঈশ্বর শ্রীরামকুষ্কে আমি সদ] বন্দন! করি। 

হে আয়ুগ্মন্‌ শরচ্চন্্র, যে-সকল শাপ্্কার উদ্যোগশীল নহেন, তাহার! 
বলেন ভগবদ্‌-বিধিই প্রবল, তিনি যাহ! করেন তাহাই হয়ঃ আর ধাহার 
উদ্যোগী ও কর্মকুশল, তাহার! পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে 
কেহ পুরুষকাঁরকে ছু'খ-প্রতীকাঁরের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর 
নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ ব! দৈববলের উপর নির্ভর করেন, 
তাহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহ! জানিয়। তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের 
সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ব কর। 

“বিপদই তত্বজ্জানের কষ্টিপাথর-ম্বরূপ*__নীতিশাপ্ত্ে এই যে বাক্য কথিত 
হইয়াছে, 'তত্বমপি"জ্ঞান সন্বদ্ধেও সে কথ। শত শত বার বল! যাইতে পারে। 
ইহাই ( অর্থাৎ বিপদে অবিচলিত ভাবই ) বৈরাগ্যের লক্ষণ। 

ধন্য তিনি, যাহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার 
ভাল না লাগিলেও আমি নেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, “কিছু 
সময় অপেক্ষ! কর।” দাড় চালাইতে চালাইতে তোমার শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে 
দাড়ের উপর নির্ভর করিয়! কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্বের বেগই নৌকাঁকে 
পারে লইয়৷ যাইবে । এইজন্যই বল! হইয়াছে, ‘যোগে দিদ্ধ হইলে কালে 
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আত্মায় আপন1-আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়| থাকে ।' আর এই যে 
কথিত হইয়াছে, ‘ধন ব। সন্তান দ্বার! অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র 
ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়'; এখানে ‘ত্যাগ’ শব্দের দার! বৈরাগাকে 
লক্ষ্য কর| হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে-_হয় বগ্ধশুন্ত ব! 
অভাবাত্মক, নয় বস্তভৃত বা ভাঁবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে 
কীটভক্ষিতমন্তি ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহ! লাভ করিতে যত করিবে না। আর 
যদ্দি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে ত্যাগের অর্থ অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে 
সরাইয়া। আনিয়। ঈশ্বর ব| আত্মীয় সংলগ্ন কর1। সর্বেশ্বর যিনি, তিনি 
ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ । বৈরাগ্যবাঁন 
ব্যক্তির নিকট আত্ম! বলিতে জীবাদ্ম। বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্যাপী ধান্তর্ধামী 
__ সকলের আত্মার্ূপে অবস্থিত সর্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি মম্টিকূপে 
সকলের প্রত্যক্ষ । অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের 
দেব| ও ঈশ্বরে প্রেম ছুই একই । বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেব! 
কর। হয় তাহ! দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেব। কর! হয় 
তীহ! প্রেম । আত্ম! যে সকলেরই প্রেমাম্পদ তাহ অতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ 
সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে । এইজন্যই ভগবান শ্রীচৈতন্য যে 
ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়! করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত । 
হৈতবাদী ছিলেন বলিয়। তাহার এই সিদ্ধান্ত যাহ! জীব ও ঈশ্বরের 
ভেদ কুচন। করে_তাহ। সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিঠ আমাদের কিন্ত 
জীবনুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলঙ্থন প্রেম, দয়। নহে। 
জীবে প্রযুক্ত দয়া” শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়| বলা মাজ। 
আমর! দয়। করি না, সেব| করি। কাছাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব 
আমাদের নাই) তৎপরিবর্তে আমর সকলের মধ্যে প্রেমাগরস্কৃতি ও 
আও্মান্তুভব করিয। থাকি । 

হে শর্সন্‌ (ব্ৰাহ্মণ), সেই বৈরাগারূপ গ্রেমাুভব, যাহাতে সমন্ত বৈষম্যের 
সমত| সাধন করে, যাহ! ঘার। ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহ। ঘারা-_এই 
জগংপ্রপঞ্চে ( মানবদীবনে ) অবস্তন্ভাবী ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহ| ছার! 
সমুদয় বন্তর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহ! দ্বার! নায়ারূপ অন্ধকার 
একেবারে নাশ হইয়। যায়, যাহ! দ্বার! আত্রহ্ন্তদ সমুদয় জগংকেই আত্মদ্দরূপ 


৩৬০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


বলিয়া! বোধ হয়, তাহাই তোমার- কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত 
হউক । ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থন! 


করিতেছে। 


৩৪০ 
আলমোড়া* 
৪ঠ| জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস নোবল, 

আশ্চর্যের কথা, আজকাল ইংলণ্ড থেকে আঁমার উপর ভাল ও মন্দ দুই 
প্রকার প্রভাবেরই ক্রিয়া চলেছে; প্রত্যুত তোমার চিঠিগুলি উৎসাহ ও 
আশার আলোকে পূর্ণ এবং আমার হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার করে 
আর আমার এখন এগুলি বড়ই প্রয়োজন। প্রভুই জানেন। 

আমি যদিও এখনও হিমালয়ে আছি এবং আরও অন্ততঃ এক মাস 
থাকব, আমি আসার আগেই কলকাতায় কাঁজ শুরু ক'রে দিয়ে এসেছি 
এবং প্রতি সপ্তাহে কাজের বিবরণ পাচ্ছি। 

এখন আমি ছুতিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি, এবং জনকয়েক যুবককে ভাবী 
কাজের জন্য গড়ে তোল৷ ছাড়! শিক্ষাকার্ষে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে 
পারিনি। অন্নসংস্থানের ব্যাপারেই আমার সমস্ত শক্তি ও সম্বল নিঃশেষ 
হয়ে যাচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত অতি সামান্য ভাবেই কাজ করতে পেরেছি, 
তৰু অপ্রত্যাশিত ফল দেখ যাচ্ছে। বুদ্ধের পরে এই আবার প্রথম দেখ! 
যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণসন্তানের| অন্ত্যজ বিস্থচিকা-রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবায় 
নিরত। 

ভারতে বক্তৃতা ও অধ্যাপনায় বেশী কাজ হবে ন|। প্রয়োজন সক্রিয় 
ধর্মের। আর মুসলমানদের কথায় বলতে গেলে ‘খোদার মজি হ'লে 
আমি তাই দেখাতে বদ্ধপরিকর ।--.তোমাঁদের সমিতির কার্ষ-প্রণালীর 
সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ; এবং ভবিষ্যতে তুমি যাই কর ন! কেন, তুমি 
ধরে নিতে পারো, তাতে আমার সম্মতি থাকবে । তোমার ক্ষমতা: ও 
সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এর মধ্যেই আমি তোমার কাছে 
প্রভূত ঝণে খণী এবং প্রতিদিন আরও অশেষভাবে বাধিত ক'রছ। এইটুকুই 
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আমার সান্থনা যে, এ সমস্তই পরের জন্য । নতুব। উইম্বলভনের বন্ধুরা আমার 
প্রতি যে অপূর্ব অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আমি মোটেই তাঁর উপযুক্ত নই। 
তোঁমর| ইংরেজরা বড় ভাল, বড় স্থির, বড় খাঁটি_-ভগবান তোমাদের সর্বদা 
আশীর্বাদ করুন। আমি দূর থেকে প্রতিদিন তোমার আরও বেশী গুগগ্রাহী 
হচ্ছি। দয়। ক'রে _কে আমার চির স্মেহ জানাবে এবং সেখানকার সব 
বন্ধুদের জীনাবে। আমার অসীম ভালবাস! জেনো । ইতি 

তোমাঁদের চিরসত্যাবদ্ধ 


বিবেকানন্দ 
৩৪১ 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত ) 
আলমোড়।* 
নই জুলাই, ১৮৯৭ 


প্রিয় ভগিনি, 
তোমার পত্রথাঁনি পড়ে ও ভিতরে একটি নৈরাশ্ঠব্যঞ্ক ভাব ফন্তুনদীর 


মতে! বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, আর তার কারণটা কি তাও আমি 
বুঝতে পাঁরছি। তুমি যে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছ, তার জন্ম প্রথমেই 
তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ ; তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝতে 
পারছি। আমি রাজ! অজিত সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত 
করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘটল না। 
হাঁরিয়েটের সঙ্গে তীর দেখা হয়েছে জানতে পারলে আমি খুব খুশী হবে|। 
তিনিও তোমাদের যার সঙ্গেই হোক না কেন, দেখ! হ’লে খুব আনন্দিত 
হবেন। 

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের টুকরো৷ অংশ (cuttings) 
পেয়েছি) তাতে দেখলাম মাকিন মেয়েদের সম্বন্ধে আমীর উক্তিঘমূহের 
কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে--তাঁতে আরও এক অদ্ভুত খবর পেলাম 
যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা৷ হয়েছে! আমার আবার জাত 
হারাবার ভয়_আমি যে সন্যাসী ! 

জাত তো কোনরকম যায়ইনি, বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা 
বিরুদ্ধ ভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুন ত! বহুল পরিমাণে 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী 'ও রচন! 


বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তা হ’লে ভারতের 
অর্ধেক রাভনবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে 
হবে। তা তো হয়ইনি, বরং আমি সন্যাম নেবার পূর্বে আমার যে জাতি 
ছিল, সেই জাতিভুক্ত এক প্রধান রাজ। আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি 
সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন; তাঁতে এ জাতির অধিকাংশ 
বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন । অন্য দিক থেকে ধরলে আমরা সন্ন্যাসীর! 
তে| নারায়ণ_-দেবতার! সামান্য নরলোঁকের সঙ্গে একত্র খেলে তীদের 
মর্ধাদাহানি হয়। আর প্রিয় মেরী, শত খত রাজার বংশধরের। এই পা! 
ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজে! করেছে--আঁর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ 
আদর অভ্যর্থন৷ অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এ রকমটি 
কারও হয়নি । 

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের 
ভিড় হ'ত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হ'্ত-_জাতিচ্যুত করাই 
বটে! অবশ্য আমার এরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী-ভায়াদের প্রভাব বেশ ক্ষয় 
ক'রে দিয়েছে। আর তারা এখানে কে? কেউ না। তাদের অস্তিত্ব 
সমন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই ! ধ 

আমি এক বক্তৃতায় এই মিখনরী-ভায়াদের সন্বন্ধে__ইংলিশ চার্চের 
অন্তত ক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে__সাধারণ মিশনরীর দল কোন্‌ শ্রেণীর 
লোক থেকে সংগৃহীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম । সেই সঙ্গে আমেরিকার 
চার্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাঁদের কুত্ম| সৃষ্টি 
করবার শক্তি সম্বন্ধেও আমায় কিছু বলতে হয়েছিল। মিশনরী-ভায়ার| 
আমার আমেরিকার কাজট! নষ্ট করবার জন্য এইটিকেই সমগ্র মাফিন নারীর 
উপর আক্রমণ ব'লে ঢাক পেটাচ্ছে_কারণ তাঁর! বেশ জানে, শুধু তাদের 
(মিশনরীদের ) বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা খুশীই হবে। 
প্রিয় মেরী, ধর যদি ইয়াঙ্িদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথ! বলেই থাকি 
তার! আমাদের মা-বোনদের বিরুদ্ধে যে-সব কথা বলে, তাতে কি তার লক্ষ 
ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাপী “হিদেন*দের ( বিধর্মী ) 
উপর খৃষ্টান ইয়ান্কি নরনারী যে স্বণা পোষণ করে, তা ধুয়ে ফেলতে বরুণ- 
দেবতার সব জলেও কুলোবে ন1। আর আমর! তাদের কি অনিষ্ট করেছি? 


পত্রাবলী ৩১৩ 


অন্যে সমালোচন| করলে ইয়াঙ্িরা ধৈর্যের সঙ্গে তা সহ করতে শিখুক, 
তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটি একটি মনোবিজ্ঞানসন্মত 
সর্বজনবিদিত সত্য যে, যাঁর! সর্বদ! অপরকে গালিগালাজ করতে উদ্যত, তার! 
অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘ! সহ করতে পারে ন!। আর তারপর তাদের 
আমি কি ধার ধারি? তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেটর| এবং আর 
কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ছাড়া আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? 
কে আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত করবার সাহায্য করতে এসেছিল? 
আমায় কিন্ত ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মাঁফিনরা অপেক্ষাকৃত উদার ও 
ধর্মপ্রাণ হয়-_তাঁর জন্য আমেরিকায় আমার সমস্ত শক্তি ক্ষয় ক'রে এখন 
আমি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত! 

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছ-মান কাঁজ করেছি, একবার ছাঁড়া কখনও কোন 
নিন্দার রব ওঠেনি_-সে নিন্দারটনাও একজন মাকিন মহিলার কাঁজ, এই 
কথা জানতে পেরে তে আমার ইংরেজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন । আক্রমণ 
তে। কোন রকম হয়ইনি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিশ চার্চের পাদরী 
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন__-আর ন! চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য 
যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই আরও পাঁবো। ওখানকার একটা 
সমিতি আমার কাঁজের প্রসার লক্ষ্য ক'রে আসছে এবং সেজন্য সাহায্যের 
যোগাঁড় করছে । ওখানকার চারজন সম্্ান্ত ব্যক্তি আমার কাজে সাহায্যের 
জন্য সব রকম অস্থবিধ! সহা করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। 
আঁরও অনেকে আমবার জন্য প্রস্তুত ছিল ; এর পর যখন যাব, আরও শত শত 
লোক প্ৰস্তুত হবে। 

প্রিয় মেরী, আমার জন্য কিছু ভয় কারো না। মাফিনর! বড়কেবল 
ইওরোপের হোঁটেলওয়ালা ও কোটিপতিদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। 
পৃথিবীতে যথেষ্ট জায়গ! রয়েছে- ইয়াদ্ছির৷ চটলেও আমার জায়গার অভাব 
হবে ন|। যাই হোক ন| কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি, তাতেই আমি 
সন্তষ্ট। আমি কখনও কোন জিনিস মতলব ক'রে করিনি। আপন।-আপনি 
যেমন যেমন স্থযোগ এসেছে, আমি তারই সহায়ত। নিয়েছি। কেবল একটা 
ভাৰ আমার মাথার ভিতর থুরছিল__ভারতবামী জনসাধারণের উন্নতির 
জন্য একটা! যন্ত্র প্রস্তুত ক'রে চালিয়ে দেওয়|। আঁমি সে বিষয়ে কতকটা 


৩৬৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কৃতকাৰ্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদি তুমি দেখতে 
আমার ছেলের! দুভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, 
কলেরা-আক্রান্ত “পারিয়া'র মাছুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাঁদের 
সেবাশুশ্রষ। করছে এবং অনশনক্রিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে 
প্রভু আমাকে সাহায্য করছেন, তাদেরও সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের 
কথা আমি কি গ্রাহা করি? সেই প্রেমাম্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, 
যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলগ্ডে, যেমন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘুরে 
বেড়াতাম__কেউ আমায় চিনত না--তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা 
কি বলে না বলে, তাতে আমার কি এসে যাঁয়_-ওর| তে! ছেলেমানুষ! ওর! 
আর ওর চেয়ে বেশী বুঝবে কি ক'রে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ 
করেছি, সমুদয় পাঁধিব বস্তু যে অসার, ত! প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি 
আমি সামান্য, বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হবে|? 
আমাকে দেখে কি তেমনি মনে হয়? 

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথ! বলতে হু'ল__কাঁরণ তোমাদের 
কাছে না বললে যেন আমার কর্তব্য শেষ হ'ত ন1। আমি বুঝতে পারছি 
আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আঁছে। 
আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা! সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক স্থখের 
প্রার্থনা কখনও করিনি । আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্র বেশ গ্রবল- 
ভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা! যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি 
দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। আর 
নিখিল আত্মার সমষ্টিকূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবাঁনে 
আমি বিশ্বাসী, মেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ 
করি এবং সহত্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্ত পাপী- 
নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে 
আমার আরাধ্য । 

‘যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাঁত দিয়ে কাজ করেন 
ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্ক, তারই উপাসনা কর এবং অন্য সব 
প্রতিমা ভেঙে ফেল। 


পত্রাবলী ৩৬৫ 


“যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূপী, সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞেয় সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল। 

“যাতে পূর্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাতে 
অবস্থিত থেকে আমর! সর্বদা অখথণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও ক'রব,. 
তাঁরই উপাসন। কর এবং অন্য সব প্রতিম| ভেঙে ফেল। 

“হে মূর্থগণ, যে-সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিদ্বে জগৎ 
পরিব্যাপ্ত, তাকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তীর__ 
সেই প্রত্যক্ষদেবতাঁরই__-উপাঁসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল’ 


আমার সময় অল্প । এখন আমার যা| কিছু বলবার আছে, কিছু না চেপে 
বলে যেতে হবে; ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত 
হবে__এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে ন!। অতএব প্রিয় মেরী, আমার মুখ 
থেকে যাই বের হোক ন! কেন, কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ যে শক্তি 
আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, ত| বিবেকানন্দ নয়_ত স্বয়ং প্রভু ; 
কিসে ভাল হয়, তিনিই বেশী বোঁঝেন। যদি আমায়-_-জগৎকে সন্তষ্ট করতে 
হয়, ত। হ’লে তাঁতে জগতের অনিষ্টই হুবে। অধিকাংশ লোক যা বলে 
ত! ভুল, কারণ দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যে, জগৎ শাসন করছে তারাই, 
অথচ জগতের অবস্থা অতি শোচনীয় । যে-কোন নৃতন ভাব প্রচারিত হবে, 
তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগবে; সভ্য ধারা, তারা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন 
ন! ক'রে উপহাসের হাসি হাসবেন; আর যার! সভ্য নয়, তার! শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ চীৎকার করবে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। 

সংসারের এ-সব কীটদেরও একদিন খাঁড়া হয়ে দাড়াতে হবে__জানহীন 
বাঁলকদেরও একদিন জ্ঞানালোক পেতে হবে। মাঁকিনর! অভ্যুদয়ের নৃতন 
সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের শত শত বন্যা! আমাদের দেশের উপর 
এসেছে ও চলে গেছে । তাতে আমরা এমন শিক্ষ| পেয়েছি, যা কোন বালক- 
স্বভাঁব জাতি এখনও বুঝতে অসমর্থ। আমরা জেনেছি : এ সবই মিছে; এই 
বীভৎস জগত্ট। মায়ামাত্র। ত্যাগ কর এবং সুখী হও। কামকাঞ্চন ত্যাগ 
কর। এ ছাড়া আর অন্য কোন বন্ধন নাই । বিবাহ, স্্রীপুরুষস্বন্ধ, টাকাঁকড়ি 
_ এগুলি মৃডিমান পিশাচম্বরূপ। পাঁধিব ভালবাসা দেহ থেকেই প্রশ্থত__ 


৩৬৬. স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কাঁমকাঞ্চন সম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও, এগুলি যেমন চলে যাবে, অমনি দিব্যদৃষ্টি 
খুলে যাবে-_তখন আত্মা তীর অনন্ত শক্তি ফিরে পাবেন। 
আমার বড়ই ইচ্ছ! ছিল হারিয়েটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইংলণ্ডে যাই । 
_আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছ! আছে, মৃত্যুর আগে তোমাদের চার বোনের 
সঙ্গে একবার দেখা করা ; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি 
তোমাদের চিরন্সেহবদ্ধ 


বিবেকানন্দ 
৩৪২ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
ও নমে! ভগবতে রামকুষ্ায় 
আলমোড়৷ 


১০ই জুলাই, ১৮৯৭ 
অভিন্রহৃদয়েষু, 

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে ০:০০ (প্রুফ) পাঁঠাইয়াছিলে, 
তাহা সংশোধন ,করিয়া পাঠাইলাঁম । Rules and regulations 
(নিয়মাবলী )টুকু-_যেটুকু আমাদের meeting ॥all-এ (সভায় ) মশাঁয়রা 
পড়িয়াছিলেন_ভরমপূর্ণ। বিশেষ যত্রের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনমু্ত্রিত 

করিবে, নহিলে লোক হাঁসিবে। 
বহরমপুরে যে প্রকার কার্য: হইতেছে, তাঁহ। অতীব স্থন্দর। এ সকল 
কাধের দ্বারাই জয় হইবে-_-মতাঁমত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য কার্২__জীবন 
জীবন-_মতে-ফতে এসে যায় কি? ফিলমফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, 
. কলা মূলো--এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম; পরোপকাঁরই সার্বজনীন 
মহাত্রত--আঁবালবৃদ্ধবনিতা, আঁচগাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে । 
শুধু ne6নi৮e ( নিষেধাত্মক ) ধর্মে কি কাজ হয়? পাঁথরে ব্যভিচার করে 
না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষের! চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে 
যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা 
ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্ট। বাঁজাও--মধু, তা কার কি?” এ যে কাজ, অতি 


১. স্বামী অখণ্ডানন্দের উদ্যমে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুভিক্ষ-সেবাকার্য 


পত্রাবলী ৩৬৭ 


অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেন! হয়ে গেল_-এখন য! বলবে, লোকে 
তাই শুনবে । এখন “রামকুষ্চ ভগবান’ লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা 
নইলে কি লেকচারের কর্ম_কথায় কি চিড়ে ভেজে? এ রকম যদি দশটা 
0150710চ (জেলায় ) পারতে, তা হ’লে দশটাই কেন হয়ে ষেত। অতএব 
বুদ্ধিমান, এখন ত্র কর্ণবিভাগটার উপরই খুব ঝৌক, আর এটারই উপকারিতা! 
বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুল! ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাঁও__ 
আঁলখ জাগিয়ে টাকাপয়সা, ছেঁড়া কাঁপড়, চালডাল, যা পায় নিয়ে আন্ক, 
তারপর সেগুলো! ডিগ্রিবিউট (বিতরণ) করবে। ওঁ কাজ, এ কাজ। 
তারপর লোঁকের বিশ্বাম হবে, তাঁরপর য। বলবে শুনবে। 

কলিকাতায় মিটং-এর খরচ-খরচা। বাদে য| বাঁচে, ও £901106-এতে 
(ছুভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাঁতার ভোমপাঁড়া, হাড়িপাঁড়া বা৷ গলিঘু জিতে 
অনেক গরীব আছে, তাঁদের সাহায্য কর__হল্-ফল্‌-_-ঘোঁড়ীর ডিম থাক্‌, প্রভু 
য| করবার তা. করবেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।""" 

মেটিরিয়ল ( মাঁলমসল1 ) যোগাড় ক'রছ না কেন? আমি এসে নিজেই 
কাগজ 5৮৭৮৫ ( আরম্ভ ) ক’রব। দয়। আর ভালবাসায় জগৎ কেন! যায়; 
লেকচার, বই, ফিলনফি-_-মব তাঁর নীচে। শশীকে এওঁ রকম একটা কর্মবিভাগ 
গরীবদের সাহায্যের জন্য করতে লিখবে । আর ঠাকুরপূজো-ফুজোতে যেন 
টাকাকড়ি বেশী ব্যয় না করে।...তুমি মঠের ঠাকুরপুজৌর খরচ দু-এক 
টাক! মাসে ক'রে ফেলবে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না৷ খেয়ে মারা যাচ্ছে।'-- 
শুধু জল-তুলদীর পৃজে। ক'রে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত 
ঠাকুরকে ভোগ দিবে__ত। হ’লে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীর এখানে 
খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল_-কলিকাতায়। আমি কাল 
পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে 


জানাইবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 


৩৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


৩৪৩ 
( মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত) 
আলমোড়া* 
১০ই জুলাই, ১৮৯৭ 
প্রিয় জো. জো., 
তোমার চিঠিগুলি পড়ার ফুরসত আমার আছে, এটা যে তুমি আবিদ্ধার 
ক'রে ফেলেছ, তাতে আমি খুশী । 
বক্তৃতা ও বাখিতা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে পড়ায় আমি হিমালয়ে 
আশ্রয় নিয়েছি । ডাক্তাররা আমায় খেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলগ্ডে যেতে 
ন! দেওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত; আর স্টাডি এতে খেপে গেছে! 
সেভিয়ার-দম্পতি পিমলাতে আছেন, আর মিস মূলার এখানে আলমোড়ায়। 
.  প্লেগ কমেছে; কিন্তু ছুতিক্ষ এখনও চলছে, তাঁর উপর এ যাবৎ বৃষ্টি না 
হওয়ায় এ দুর্ভিক্ষ আরও করালরূপ ধারণ করবে ব'লে মনে হচ্ছে। 
আমাদের কর্মীর! দুভিক্ষগ্রস্ত বিভিন্ন জেলায় যে কাজে নেমেছে, এখান 
থেকে তার পরিচালনায় আমি খুবই ব্যস্ত । 
যেমন করেই হোক তুমি এসে পড় ; শুধু এইটুকু মনে রেখো-_ইওরোপীয়- 
দের ও হিন্দুদের (অর্থাৎ ইওরোপীয়ের! যাদের “নেটিভ” বলেন তাদের ) 
বসবাসের ব্যবস্থা! যেন তেল-জলের মতো!) নেটিভদের সঙ্গে মেলা-মেশা 
করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সর্বনেশে ব্যাঁপার। (প্রাদেশিক) রাঁজধানীগুলোতে 
পর্যন্ত বলবার মতে৷ কোন হোটেল নেই। তোমাকে অনেক চাঁকর-বাঁকর 
সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা৷ করতে হবে ( খরচ হোটেলের চেয়ে কম )। কটিমাত্র- 
বপ্তাবৃত লোকের ছবি তোমায় স'য়ে যেতে হবে; আমাকেও তুমি এ রূপেই 
দেখতে পাবে। সর্বত্রই ময়লা ও নোংরা, আর সব “কালা আদমী”। কিন্তু 
তোমার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা করবার মতো লোক ঢের পাঁবে। এখানে 
যদি ইংরেজদের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা! কর, তবে তুমি আরাম পাবে বেশী; 
কিন্ত হিন্দুদের ঠিক ঠিক পরিচয় পাবে না। হয়তে। আমি তোমার সঙ্গে 
বাসে খেতে পাব না; কিন্তু তোমায় কথা দিচ্ছি যে, আমি তোঁমাঁর 
সঙ্গে বহু জায়গায় ভ্রমণ ক'রব এবং তোমার ভ্রমণকে সুখময় করবাঁর জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্ট1৷ ক'রব। এই সবই তোমার ভাগ্যে জুটবে_-যদি কিছু ভাল 


পত্রাবলী ৩৬৯ 


জুটে যায় তে! সে বাঁড়তির ভাগ। হয়তো মেরী হেল তোমার সঙ্গে এসে 
পড়তে পারে। অর্চার্ড লেক্‌, অর্চার্ড দ্বীপ, মিসিগান_-এই ঠিকানায় মিন 
ক্যাম্পবেল নায়ী একটি সঙ্ভান্তবংশীয়| কুমারী বাস করেন, তিনি শ্রীরুষ্ণের 
বিশেষ ভক্ত, উপবাস ও প্রার্থনাদি অবলম্বন ক'রে এই দ্বীপে নির্জনে বাস 
করেন, ভারতবর্ষ দর্শন করার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তত। কিন্ত 
তিনি বড়ই গরীব। তুমি যদি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসো॥ তবে যেমন 
করেই হোক, আমি তার খরচ দেবো । মিমেম বুল যদি বুড়ো ল্যাওস্বার্গকে 
তার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তবে সে বেঁচে যায় ! 

খুব সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে আমেরিকায় ফিরব। হলিস্টার ও শিশুটিকে 
আমার চুমো! দিও। এলবার্টা, লেগেট-দম্পতি ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাসা! 
জানিও। ফব্স কি করছে? তার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে আমার ভালবাস! 
জাঁনিও। মিসেস বুল ও সারদানন্দকে ভালবাদা জানাচ্ছি। আমি আগেকার 
মতোই সবল আছি ; কিন্তু কেমন থাকব, তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে সব 
ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার উপর। আর দৌড়বাঁপ করা চলবে না। 

এ বছর তিব্বতে যাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এরা যেতে দিল না; 
কারণ এঁপথে চল! ভয়ানক শ্রমসাপেক্ষ। যা হোক আমি খাড়। পাহাড়ের 
উপর দিয়ে উদ্বশ্বাসে পাহাড়ী ঘোড়! ছুটিয়েই সন্থষ্ট আছি। তোমার 
বাঁইপাইকেলের চেয়ে এট! আরও বেশী উন্নাদনাপূর্ণ ; অবশ্য উইন্বলডনে 
আমার সে অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে। মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের 
পর মাইল উতরাই__রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে 


যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহন্্ ফুট নীচে খদ! 
সদা প্রভূপদাশিত 


বিবেকানন্দ 
পুঃ_-ভারতে আসার সব চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে_অক্টোবরের মধ্যে বা 
নভেম্বরের প্রথমে ; ডিসেম্বর, জাঙন্তমারি ও ফেব্রুআারি তুমি সব দেখবে এবং 
ফেব্রমারির শেষাশেষি ফিরে যাবে। মার্চ থেকে গরম পড়তে শুরু হয়। 


দক্ষিণ ভারত সব সময়েই গরম | বি 
মান্দ্রাজে শীঘ্রই একখানি পত্রিকা আরম্ভ কর| হবে গুডউইন তারই 
কাজে সেখানে গেছে। . বি 


৭-২৪ 


৩৭০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৩৪৪ 
(স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিত ) 
আলমৌড়া* 
১১ই জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় শুদ্ধানন্ৰ, 

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্ধ-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভাবী খুশী হলাম। 
তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার বড় কিছু নেই-__কেবল বলতে 
চাই, আর একটু পরিষ্কার ক'রে লিখো । 

যতদুর পর্যন্ত কাজ হয়েছে, তাতে আমি খুব সন্তষ্ট ; কিন্তু আরও 
এগিয়ে যেতে হবে। আগে আমি একবার লিখেছিলাম, পদার্থবিদ্যা ও 
রসায়নশাস্ত্-সন্দ্ধীয় কতকগুলি যন্ত্র যোগাড় করলে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে 
পদার্থবিদ্যা। ও রসায়ন, বিশেষতঃ শরীরতত্ব সম্বন্ধে সাদাসিদে ও হাঁতেকলমে 
শিক্ষা দিলে ভাল হয়; কই, মে-সন্বন্ধে তো কোন উচ্চবাচ্য এ পর্যন্ত 
শুনিনি । 

আর একটা কথা লিখেছিলাম-_যে-সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙল! ভাষায় 
অনুবাদ হয়ে গেছে, সেইগুলি কিনে ফেল! উচিত ; তাঁর সঙ্বন্ধেই বা কি হ'ল? 

এখন মনে হচ্ছে_-মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন ক'রে মহাঁন্ত নির্বাচন 
করলে ভাল হয়; একজন বৈষয়িক ব্যাপার চালাবেন, একজন আধ্যাত্মিক 
দিক দেখবেন, আর একজন জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করবেন । 

শিক্ষাবিভাগের উপযুক্ত পরিচালক পাওয়াই দেখছি কঠিন। ব্রহ্মানন্দ ও 
তুরীয়ানন্দ অনায়াসে অপর ছুটি বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন 
করতে কেবল কলকাতার বাবুর দল আসছেন জেনে বড় দুঃখিত হলাঁম। 
তাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল-_যাঁর! কাজ 
করবে) আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে? 

ব্ৰহ্মানন্দকে বলবে, তিনি যেন অভেদানন্দ ও সাঁরদানন্দকে-_মঠে তাঁদের 
সাপ্তাহিক কার্ষ-বিবরণী পাঠীতে লেখেন ; যেন তা পাঠাতে ক্রটি না হয়, আর 
যে বাঙলা কাগজটা! বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় 
উপাদান যেন তারা পাঠায়। গিরিশবাবু কি. কাঁগজটার জন্য যোগাড়যন্তর 
করছেন? অদম্য ইচ্ছাশিক্তির সঙ্গে কাজ ক'রে যাও ও প্রস্তুত থাকে।। 


পত্রাবলী ৩৭১ 


অখগ্ডানন্দ মহুলাতে অদ্ভুত কর্ম করছে বটে, কিন্তু কার্য-প্রণালী ভাল ব'লে 
বোধ হচ্ছে না। মনে হয়, তাঁরা একট! ছোট গ্রামেই তাঁদের শক্তিক্ষয় করছে, 
তাও কেবল চাল-বিতরণের কার্যে । এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোন- 
রূপ প্রচারকার্ধও হচ্ছে_-কই, এরূপ তো! শুনতে পাচ্ছি ন!। জনসাধারণকে 
যদি আত্মনির্ভরশীল হ'তে শেখাঁনে। না যায়, তবে জগতের সমগ্র এশ্বর্ম 
ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে ন1। 

আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদাীন__চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির 
উৎকর্ষণাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে-সম্বন্ধে তো কোন কথ শুনছি 
না--কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়! হয়েছে ! ব্রহ্মানন্দকে 
বলো, বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদুর 
সম্ভব অধিক জায়গায় কাজ কর! যায়। আরও মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত ও কার্ধে 
ফল কিছু হয়নি; কারণ তাঁর! এখনও পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের মধ্যে তেমন 
আকাজ্ষ! জাগিয়ে তুলতে পারেননি, যাতে তার! দেশের লোকের শিক্ষার 
জন্য সভাঁসমিতি স্থাপন করতে পাঁরে এবং এ শিক্ষার ফলে তাঁরা আত্মনির্ভরশীল 
ও মিতব্যয়ী হ'তে পারে, বিবাহের দিকে অস্বাভাবিক ঝৌক ন! থাকে, 
এবং এইভাবে ভবিষ্যতে দুভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। 
দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়; কিন্তু মেই দ্বার দিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ 
যাতে হয়, তাঁর জন্য চেষ্টা করতে হবে। 

সব চেয়ে সহজ উপায় এই £ একট! ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু-মহারাজের মন্দির 
কর। গরীবরা সেখানে আস্থক, তাঁদের সাহায্যও কর! হোক, তাঁর! সেখানে 
পুজা-অর্চাও করুক । প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে ‘কথা! হোক। এ 
কথার সাহাঁষ্যেই তোমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছ| কর, শেখাতে 
পারবে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিজেদেরই ওঁ বিষয়ে একট! আস্থা ও আগ্রহ 
বাড়তে থাঁকবে-_তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভাঁর নেবে, আর 
হাতে পারে, কয়েক বৎসরের ভেতর ও ছোট মন্দিরটিই একটি প্রকাণ্ড 
আশ্রমে পরিণত হবে। যার! দুভিক্ষমোচন-কার্ধে যাচ্ছেন, তারা প্রথমে 
প্রত্যেক জেলার কেন্দরস্থলে একটা জায়গা নির্বাচন করুন-__এইরূপ একটি 
কুঁড়ে নিয়ে সেখানে ঠাকুরঘর স্থাপন করুন:_যেখান থেকে আমাদের অল্প- 
স্বল্প কাজ আরম্ভ হ'তে পারে। 


৩৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মনের মতো! কাজ পেলে অতি মূর্খ করতে পাঁরে। যে সকল কাঁজকেই 
মনের মতো ক'রে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোন কাজই ছোট 
নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মতো, সর্ষপের মতে! ক্ষুদ্র দেখালেও 
অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে । বুদ্ধিমান সেই, যে এটি দেখতে পায় এবং 
সকল কাঁজকেই মহৎ ক'রে তোলে ।১ 

ধারা ছুভিক্ষমোচন করছেন, তাদের এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
জুয়াচোরেরা৷ যেন গরীবের প্রাপ্য নিয়ে যেতে না পারে। ভারতবর্ষ এমন 
অলম জুয়াঁচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য হবে, তাঁরা কখনও না খেয়ে মরে 
না_কিছু ন! কিছু খেতে পায়ই। ব্ৰহ্মানন্দকে বলো, বার! দুভিক্ষে কাজ 
করছেন, তাদের সকলকে এই কথা লিখতে £ যাতে কোন ফল নেই, এমন 
কিছুর জন্য টাঁকা খরচ করতে তাঁদের কখনই দেওয়! হবে না-_আমর চাই, 
যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সংকার্ধের প্রতিষ্ঠা । 

এখন তোমার! বুঝতে পারছ, তোমাদের নৃতন নৃতন মৌলিক চিন্তার 
চেষ্টা করতে হবে__তা না হ’লে আমি মরে গেলেই গোট| কাজটা চুরমার 
হয়ে যাবে। এই রকম করতে পারো! £ তোঁমর| সকলে মিলে একট! সভায় 
এই বিষয় আলোচনা কর, আমাদের হাতে যে অন্পস্বল্প সম্বল আছে, 
তা থেকে কি ক'রে সবচেয়ে ভাল স্থায়ী কাজ হ'তে পারে। কিছুদিন আগে 
. থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়| হোক, সকলেই নিজের মতামত 
বক্তব্য বলুক, সেইগুলি নিয়ে বিচার হোক, বাদপ্রতিবাদ হোক, তারপর 
আমাকে তার একটা বিবরণ পাঠাও । 

উপসংহারে বলি, তোমরা মনে রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে 
আমার সন্তানদের নিকট বেশী আশা! করি--আঁমি চাই, আমার সব ছেলেরা, 
আমি যত বড় হ'তে পারতাম, তাঁর চেয়ে শতগুণ বড় হোক । তোমাদের 
প্রত্যেককেই এক একটা “দানা হতেই হবে_-আমি বলছি, অবশ্যই 
হ'তে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ ও সর্বদা প্রস্তুত হয়ে 
থাকা_-এই তিনটি যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের হটাতে পারবে না। 


আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 


১ এই অনুচ্ছেদটি বাংলায় লিখিত ॥ 


পত্রাবলী ৩৭৩ 

৩৪৫ 

(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
দেউলধার, আলমোড়! 
১৩ই জুলাই, ১৮৯৭ 
প্রেমীস্পদেষু, 
এখান হইতে আলমোড়ায় যাইয়া যোগেন-ভায়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিলাঁম। কিন্তু ভায়। একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা! করিলেন। 
স্ুভালা-ভ্যাঁলি পৌছে সংবাদ দিবেন । ...ডাণ্ডি আদি পাওয়া অসম্ভব বিধায় 
লাটুর যাওয়া হইল না। আমি ও অচ্যুত পুনরায় এ স্থানে আসিয়াছি। 
আমার শরীর এই ঘোড়ার পিঠে বৌদ্রে উর্ধস্বাস দৌড়ের দরুন একটু আজ 
খারাপ আঁছে। শশীবাবুর উষধ প্রায় দুই সপ্তাহ খাইলাম_বিশেষ কিছুই 
দেখি না।-_লিভারের বেদনাঁটা গিয়াছে ও খুব কসরত করার দরুন হাঁত- 
পা! বিশেষ 724০০1৪: ( পেশীবহুল ) হইয়াছে, কিন্তু পেটটা বিষম ফুলিতেছে ; 
উঠতে বসতে হাঁপ ধরে। বোধ হয় দুধ খাওয়াই তার কাঁরণ। শশীকে 
জিজ্ঞাসা করিবে যে, দুগ্ধ ছাড়িয়া! দেওয়| যায় কি না। পূর্বে আমার দুইবার 
$3৮-১৮:০16 (সর্দি-গরমি ) হয়। সেই অবধি রৌদ্র লাঁগিলেই চোখ লাল 
. হয়, দুই-তিন দিন শরীর খারাপ যাঁয়। 

মঠের খবর শুনিয়! বিশেষ. সুখী হইলাম ও দুর্ভিক্ষের কার্য উত্তমরূপে 
হইতেছে শুনিলাম। দুভিক্ষের জন্য ব্রহ্মবাদিন’ আফিস হইতে টাক! 
আসিয়াছে কি না লিখিবে এবং এখান হইতেও শীদ্ টাক! যাইবে । দুভিক্ষ 
আরও অনেক স্থানে তো আছে। একটি গ্রামে এতদিন থাঁকিবার আবশ্যক 
নাই। উহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিবে এবং এক এক জনকে এক এক জায়গায় 
যাইতে লিখিবে। ওঁ সকল কাজই আসল কাজ? এরূপে ক্ষেত্র কষিত 
হইলে পর ধর্মের বীজ রোপণ কর! যাইতে পারে। এ যে গোড়ার! আমাদের 
গালি করিতেছে, এ রকম (সেবা) কার্যই তাহার একমাত্র উত্তর-_-এইটি 
সদা মনে রাখিবে। শশী ও সারদা যে প্রকার বলিতেছে, সেই প্রকার 

ছাঁপাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। 
মঠের নাম কি হইবে একটা! স্থির তোমরাই কর।-'* টাক! সাত 
সপ্তাহের মধ্যেই পৌছিবে; জমির তো কোন খবর নাই। এ বিষয়ে 


৩৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কাশীপুরের কেষ্টগোপালের বাগাঁনট! নিলে ভাল হয় ন? পরে বড় কার্য 
ক্রমে হবে। যদি মত হয়, এ বিষয় কাঁহাকেও-_মঠস্থ বা বাহিরের 
না বলিয়৷ চুপি চুপি অনুসন্ধান করিও। দুই-কান হইলেই কাঁজ খারাপ 
হয়। যদি ১৫১৬ হাজারের ভিতর হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে ( যদি ভাল 
বোঝ )। যদি কিছু বেশী হয় তো বায়না করিয়! ও সাত সপ্তাহ অপেক্ষ। 
করিও । আমার মতে আপাততঃ ওটা লওয়াই ভাল। বাকী ধীরে ধীরে 
হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত 99০01007 ( স্মৃতি জড়িত )। 
বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে--“ফলাহ্ুমেয়াঃ প্রারস্তাঃ 
ংস্কারাঃ প্রাক্তন ইব’ | 

কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমির দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু কড়ি তেমনি 
কমে গেছে। যা হয় একট! ক’রে| ও শীঘ্র ক'রো। গয়ং গচ্ছ করতে করতে 
যত কাজ মাটি হয়। ওটাও তে| নিতেই হবে, আজ না! হয় কাঁল-_আর 
যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাঁড়ালে আরও 
ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লহ্ব! দর হাঁকবে। চেপে কাজ 
ক'রে চলো । অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কি? সকলকে আমার ভালবাসা 
দিবে। 

বিবেকানন্দ 


(খামের উপরে লিখিত ) 
“*কাশীপুরের বিশেষ চেষ্টা দেখ। -..বেলুড়ের জমি ছেড়ে দাও । 
হুজুরদের নামের জালায় কি গরীবগুলে! শুকিয়ে মরবে? সব নাম 
মহাবোধি’ নেয় তে নিকৃ। গরীবদের উপকার হোক | কাজ বেশ চলছে ' 
উত্তম কথ|। আরও লেগে যাও। আমি প্রবন্ধ পাঠাতে আরম্ভ করছি। 
Saccharine & lime (শ্তাকারিন ও নেৰু ) এসেছে । 
বি 


১ ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়; যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়। 


পত্রাবলী E ৩৭৫ 


আঁলমোড়া* 
২৩শে জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় মিস নোবল্‌, 

আমার সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্য কিছু মনে ক'রো না। আমি এখন পাহাড় 
থেকে সমতলের দিকে চলেছি, কোন একট! জায়গায় পৌছে তোমাকে 
বিস্তারিত চিঠি দেবে! । | 

ঘনিষ্ঠত৷ ন! থাকলেও সরলত! থাকতে পারে_তোমার এ কথার যে 
কি অর্থ, তা তো৷ আমি ৰুঝি না। আমার দিক থেকে আমি বলতে পাঁরি 
যে, প্রাচ্য লৌকিকতার সীমান্ত য| এখনও আমার আছে, তার শেষ 
চিহুটুক পর্যন্ত মুছে ফেলে দিয়ে শিশুস্ছলভ সরলতা নিয়ে কথা বলার জা 
আমি প্রস্তুত । আহা, যদি একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পূর্ণ আলোকে 
বাপ কর! যায়, এবং সরলতার মুক্ত বাঁয়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা যায় ! তাই 
কি জে পবিত্রতা নয়? 
এ সংসারে অন্যের ভয়ে আমরা কাজ করি, ভয়ে কথা বলি, ভয়ে চিন্তা 
করি। হায়, শক্রপরিবেষ্টিত জগতে আমাদের জন্ম! শিক্রর গুপ্তচর 
বিশেষভাবে আঁমীকেই লক্ষ্য ক'রে ফিরছে*__এমনি একট! ভীতির হাত 
থেকে কে নিষ্কৃতি পেয়েছে? আর যে জীবনে এগিয়ে যেতে চায়, তার 
ভাগ্যে আছে দুৰ্গতি! এ সংসার কখন কি আপনার জনে পূর্ণ হবে? কে 
জানে? আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি। 

কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দুতিক্ষনিবারণই আমাদের কাঁছে 
প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোল! হয়েছে এবং কাঁজ চলছে-_দুভিক্ষ- 
সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান । এখন পর্যন্ত অবশ্য খুব সামান্য 
ভাবেই চলছে, যে-সব ছেলের! শিক্ষাধীন, তাদের সুবিধামত কাঁজে লাগানো 
হ্‌চ্ছে। 

বর্তমানে মান্দাজ ও কলকাতাই আমাদের কাঁজের জায়গা । গুডউইন ' 
মান্দ্রাজে কীজ করছে। কলন্বোতেও একজন গেছে। যদি ইতিমধ্যে পাঠানো 
না হয়ে থাকে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে তোমাকে সমস্ত কাঁজের একটি 
ক'রে মানিক বিবৃতি পাঠানো হবে। আমি বর্তমানে কর্মকেন্দ্র থেকে দুরে 
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আছি তাই সবই একটু ঢিলে চলছে, তা দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু মোটের 
উপর কাজ সন্তোষজনক । 

তুমি এখানে না এসে ইংলণ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে 
পাঁরবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য 
ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন! 

আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার কাজ যে অনেকটা! জেঁকে উঠবে, 
তোমার মতো! আমিও ত বিশ্বাস করি। তথাপি এখানকার কর্মচক্র খানিক 
ঘুরতে আরম্ভ না করলে এবং আমার অঙ্থপস্থিতিতে কাজ চালাবার মতো 
অনেকে আছে, এটি না জেনে আমার পক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ কর! ঠিক 
হবে না। মুসলমানরা যেমন বলে, ‘খোদার মঞ্জিতে"_-ত| কয়েক মাসের 
মধ্যেই হয়ে যাবে। আমার অন্ততম শ্রেষ্ঠ কর্মী খেতড়ির রাজ| এখন ইংলণ্ডে 
আছেন। তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরে আসবেন, এবং তিনি অবশ্যই আমার 
বিশেষ সহায়ক হবেন । 

আমার অনন্ত ভালবাঁসা ও আশীর্বাদ জানবে । ইতি 


বিবেকানন্দ 
৩৪৭ 
(স্বামী অখগ্ডানন্দকে লিখিত) 
ও নমে| ভগবতে বামকুষ্ণায় 
আলমোঁড়া 


২৪শে জুলাই, ১৮৯৭ 
কল্যাঁণবরেষু, 


তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। 
Orphanage ( অনাথাএম ) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও 
গ্রী-মহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre 
(কেন্দ্ৰ ) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। "টাকার চিন্তা 
নাই_কল্য আমি আলমোড়া হইতে 91917-এতে (সমতল প্রদেশে ) নামিব, 
যেখানে হাঙ্গাম হইবে সেইথানেই একটা চাদ! করিব_৷i॥e-এর 
(ছুভিক্ষের) জন্য-_ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাঁতার মঠ, 
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ওঁ নমুনায় প্রত্যেক জেলায় যখন এক-একটি মঠ হইবে, তখনই আমার 
মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্ধও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও 
বি্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য ; গ্রামের লোকদের 16০7০ ( বক্তৃত| ) আদি দ্বার] 
ধর্ম, ইতিহাঁম ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে-_বিশেষ ইতিহাস । ইংলণ্ডে 
আমাদের এই শিক্ষাকার্যের সহায়তার জন্য একটি সভা৷ আছে; ও সভার 
কার্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়| থাকি। এই প্রকার চতুর্দিক 
হইতে ক্রমশঃ সহায় আসিবে । ভয় কি? যার! ভাবে যে, সহায়ত এলে 
তারপর কার্য ক’রব, তাঁদের দ্বারা কোন কার্য হয় না। যাঁরা ভাবে যে, 
কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে। 

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হ'তে বাকী থাকবে না। 
আমার প্রাণের ভাঁলবাঁসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও ব্রদ্মচারীকে জানাইবে। 
তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত 
হয়ে কার্য করে। ওয়! গুরুকী ফতে। কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 


৩৪৮ 
(মেরী হেলবয়েস্টারকে লিখিত) 
আলমোড়া* 
২৫শে জুলাই, ১৮৯৭ 
স্নেহের মেরী, ৃ 
এবার আমার প্রতিশ্রুতি পালনের সময়, ইচ্ছ| ও স্থযোগ হয়েছে। তাই 
এ চিঠি লিখতে বসেছি। কিছুকাল আমার শরীরটা খুব দুর্বল ছিল, এবং 
নান| কারণে এই ( জুবিলী ) উৎসবের মরন্থমে আমার ইংলণ্ড যাওয়। 
স্থগিত রাখতে হ’ল। 
আমার অকপট ও প্রেমাম্পদ বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হ'তে পারলাম 
না ব’লে প্রথমটায় মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দেখলাম কর্মফল 
এড়াবার জো নেই, তাই আমায় এই হিমালয়কে নিয়েই পরিতুষ্ট থাকতে 
হ'ল। তবে এ বিনিময়ে মোটেই খুশী হ'তে পারিনি, কাঁরণ মানুষের 
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মুখচ্ছবিতে জীবন্ত আত্মার প্রতিফলনে যে সৌন্দর্য, জড় জগতের যাবতীয় 
সৌন্দর্যের চেয়ে তা অনেক বেশী আনন্দদায়ক | 

আত্মাই কি জগতের আঁলোকস্বরূপ নয়? 

নানা কারণে লণ্ডনের কাজ একটু টিমে-তেতালায় চলেছে ; তার একটি 
মুখ্য কারণ হ'ল-_-কাঞ্চন, বুঝলে ? আমি সেখানে থাকলে টাকাঁকড়ি যে- 
কোন উপায়ে জুটে যায়, এবং কাঁজ আগিয়ে ষায়। এখন কেউই কাধ পাঁতিছে 
না। আমাকে আবার যেতেই হবে, এবং কাজটাকে আবার গড়ে তোলার 
জন্য প্রাণপাঁত চেষ্টা করতে হবে । 

আজকাল বেশ খানিকট৷ ব্যায়াম করছি ও ঘোড়ায় চড়ছি, কিন্ত 
চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতো আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সর-তোলা দুধ খেতে 
হয়েছিল আর তারই ফলে আমি পিছনের চেয়ে সাঁমনের দিকে বেশী এগিয়ে 
গিয়েছি। যদিও আমি সবসময়ই আগুয়ান__কিন্তু এখনই এতটা অগ্রগতি 
চাই না, তাই দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। 

" জেনে খুশী হলাম যে, তোমার খাবার সময় বেশ ক্ষুধা হয়। 

উইম্বল্‌ডনের মিস মার্গারেট নোবল্কে তুমি জানে! কি? সে আমার 
জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। যদি পারো তে! তার সঙ্গে ডাকে যোগাযোগ 
ক?রো,তা হ'লে সেখানে তুমি আমার কাজে অনেকটা! সহায়ত! করতে পাঁরবে। 
তার ঠিকানা—Brantwood, Worple Road, Wimbledon. 

তা হ'লে আমার ছোট্ট বন্ধু মিস অরচার্ড (Miss Orchard)কে তুমি 
দেখেছ এবং তাকে তোমার বেশ ভালও লেগেছে__বেশ কথা । তার সম্বন্ধে 
আমার অনেক আশ|। যখন আমি খুব বুড়ে। হয়ে যাব, তখন তোমার বা 
মিস অচার্ডের মতো আমার বিশেষ প্রিয় ছোট ছোট বন্ধুদের জয়বার্তা 
পৃথিবীর বুকে ঘোষিত হচ্ছে দেখে কতই না৷ আনন্দের সঙ্গে জীবনের যাবতীয় 
কাজকর্ম থেকে চিরদিনের মতে| অবসর গ্রহণ ক’রব ! 

কথায় কথায় ব'লে রাখি, আমার চুল পাকতে শুরু করেছে__এত তাড়া 
তাড়ি যে বুড়ো হ'তে চলেছি, তাতে আনন্দই হচ্ছে। সোনালীর মধ্যে 
অর্থাৎ কালোর মধ্যে_বূপাঁলী কেশ অতি দ্রুত এসে যাচ্ছে। 

ধর্মপ্রচারকের অল্পবয়সী হওয়া ভাল নয়, তোমার তাই মনে হয় না কি? 
আমি কিন্ত তাই মনে করি, সারা জীবন ধরেই মনে করেছি। একজন বৃদ্ধের 
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প্রতি মান্গুষ অনেক বেশী আস্থা রাখে এবং তীঁকে দেখে অনেক বেশী শ্রদ্ধা 
জাগে। তথাপি এ জগতে বুড়ে৷ বদমাসগুলিই সবচেয়ে মারাত্মক। তাই 
. নয় কি? এই দুনিয়ার বিচারের একট! নিজস্ব নিয়ম আছে, এবং হায়, সত্য 

থেকে ত! কতই ন৷ স্বতন্ত্র ! 

ত হ’লে তোমার “বিশ্বজনীন ধর্ম” (প্রবন্ধ) রিভিউ দ্য ছে] মৌদে (Revue 
46 4০০৯ Mondes) পত্রিকা নাকচ ক'রে দিয়েছে। মুষড়ে পড়ে না, 
আঁবাঁর অন্ত কোন কাগজে চেষ্টা কর। আমি নিশ্চিত যে একবার গৃহীত 
হ’লে তুমি খুব দ্রুত প্রবেশাধিকার পাবে। আমি খুবই আনন্দিত যে কাজটিকে 
তুমি খুব ভালবাস ; কাজ তার নিজের পথ তৈরি ক'রে নেবে, এ বিষয়ে 
আঁমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । স্নেহের মেরী, আমাদের ভাঁবাদর্শের ভবিত্যৎ 
উজ্জল, এবং অদূর ভবিত্যাতেই তাঁর সার্থক রূপায়ণ হবে। 

মনে হয় এ চিঠিখান। পাঁরি-তে গিয়ে তোমার সন্ধে মিলিত হবে 
তোমার সৌন্দর্যময় পারি--এবং আশা করি ফরাসী দেশের সাংবাদিকত| ও 
সেখানকাঁর আসন্ন “বিশ্ব মেলা? সম্পর্কে তুমি আমাকে অনেক কিছু লিখবে। 

বেদান্ত ও যোগের সাহায্যে তুমি উপকৃত হয়েছ, এ কথা জেনে আমি খুবই 
খুশী । ছুর্ভীগ্যক্রমে মাঝে মাঝে আমার নিজেকে সার্কাস-দলের ক্লাউনের 
মতো! মনে হয়, সে কেবল অন্যকে হাসায়, কিন্তু তার নিজের দশা! সকরুণ। 

স্বভাবতই তোমার বেশ হাঁসিখুশী মেজাজ। তোমার মনে কোন 
কিছুরই যেন প্রভাব পড়ে না। তা ছাড়া তুমি খুবই পরিণামদা্ী, কারণ 
খুব সাবধানে তুমি ‘প্রেম’ বা প্রেমঘটিত যাবতীয় বাজে জিনিস থেকে নিজেকে 
সরিয়ে রেখেছ। ত! হলেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি শুভকর্ম করেছ এবং তোমার 
জীবনব্যাঁপী কল্যাণের বীজ বপন করেছ। আমাদের জীবনের ক্রটি হ’ল 
এই যে, আমরা বর্তমানের দাঁরাই নিয়ন্ত্রিত হই--ভবিষ্যতের দারা নয়। থা! 
এই মুহূর্তে আমাঁদের ক্ষণিক আনন্দ দেয়, আমরা তারই পিছনে ছুটি ; ফলে 
দেখা যায়, বর্তমানের ক্ষণিক আনন্দের বিনিময়ে আমরা ভবিয্াতের বিপুল 
দুঃখ সঞ্চয় কারে বসি। 

যদি ভালবাসবার মতো কেউ আমার না থাকত! যদি আমি শৈশবেই 
মাতৃপিতৃহীন হতাম! আমার আপনার লোকেরাই আমার পক্ষে সবচেয়ে 
বেশী দুঃখের কারণ হয়েছে_আমার ভ্রাতা, ভগ্নী, জননী ও অন্য সব আঁপন- 
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জন। আত্মীয়স্বজনরাই মানুষের উন্নতির পথে কঠিন বাঁধাস্বরূপ । আর এটা 
খুব আশ্চর্য নয় কি যে, মান্য তৎসত্বেও বিবাহ করবে ও নৃতন মানুষের জন্ম 
দিতে থাকবে 1]! 

যে মানুষ একাকী, সেই স্থখী। সকলের কল্যাণ কর, সকলকে তোমার 
ভাল লাগুক, কিন্তু কাউকে ভালবাসতে যেও না। এট! একট! বন্ধন, আর 
বন্ধন শুধুই দুঃখ ডেকে আনে। তোমার অন্তরে তুমি একাকী বাস কণর__ 
তাতে সুখী হবে। যার দেখাঁশুনো করবার কেউ নেই এবং কারও তন্বাবধাঁন 
নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। 

তোমার মনের গঠন দেখে আমার ঈর্ষা হয়_ শান্ত, নত্র, হাঁসিখুশী অথচ 
গভীর ও বন্ধনহীন। তুমি মুক্ত হয়ে গেছ, মেরী, তুমি মুক্ত হয়ে আছ; তুমি 
তো জীবনুক্ত। আমার প্রকৃতিতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের গুণ বেশী, আর 
তোমার মধ্যে মেয়েদের চাইতে পুরুষের গুণ বেশী। আমি সবসময়ই অন্যের 
ছুঃখবেদন। শুধু-শুপুই নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছি, অথচ কারও কোন কল্যাণ 
করতেও পারছি না_ঠিক যেমন মেয়েদের সন্তান না হ'লে একটি বেড়াল পুষে 
তার প্রতি সকল ভালবাসা ঢেলে দেয়। 

তোমার কি মনে হয়, তাঁর মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকত। আছে? একদম 
না, এগুলি হ'ল জড় স্গায়বিক বন্ধন_ হ্যা, ঠিক তাই। হায়, পঞ্চভূতে গড়া 
এই দেহের দাঁসত্ব ঘোচানো, সে কি সহজ কথা! 

তোমার বন্ধু মিসেস মার্টিন প্রতি মাসে অনুগ্রহ ক'রে তার পত্রিকাটি 
আমাকে পাঠাচ্ছেন, কিন্ত মনে হচ্ছে, স্টাঙির থার্মোমিটার এখন শূন্য ডিগ্রীর 
নীচে।, এই গ্রীষ্মে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া হ’ল না বলে তিনি খুবই নিরাশ 
হয়ে পড়েছেন। আমার কিই বা করার ছিল? 

আমরা এখানে ছুটি মঠের পত্তন করেছি_-একটি কলকাতায়, অপরটি 
মান্্রাজে। কলকাতার মঠটি (একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়ি) সাম্প্রতিক 
ভূমিকম্পে ভয়ানক আন্দোলিত হয়েছে । 

আমর! বেশ কয়েকটি যুবককে পেয়েছি, তাদের এখন শিক্ষানবিশী চলছে। 
তা ছাড়! আমর! বিভিন্ন জায়গায় ছুভিক্ষপীড়িতদের জন্য সেবাকেন্দ্র খুলেছি, 
এবং কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমরা সে-রকম 
কেন্দ্র স্থাপন করার চেষ্টা ক'রব। 
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কয়েকদিন বাঁদেই আমি সমতলে যাচ্ছি এবং শেখান থেকে যাঁব_-এই 
পর্বতের পশ্চিম খণ্ডে। সমভূমিতে যখন একটু ঠাণ্ডা পড়বে, তখন দেশময় 
একবার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াব__দেখব কি পরিমাণ কাঁজ কর! যাঁয়। 

এখন আর লিখবার সময় নেই, অনেক লোক অপেক্ষা করছে_তাই 
ন্সেহের মেরী, তোমার জন্য সর্ববিধ আনন্দ ও সখ কাঁমন। ক'রে আজ এখানেই 
শেষ করছি। হাঁড়মীসের দেহ কখনও যেন তৌমাকে প্রলুদ্ধ করতে ন! পারে, 
সতত এই প্রার্থনা । 

সর্বদা প্রভুসমীপে তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৩৪৯ 
(মিসেস লেগেটকে লিখিত ) 
আলমৌড়1% 
২৮শে জুলাই, ১৮৯৭ 

মা 

আপনার সুন্দর ও সহৃদয় লিপিখানির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ । 
আমার কতই না ইচ্ছ। ছিল খেতড়ির রাজার সঙ্গে লণ্ডমে গিয়ে সেখানকার 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করার। গত মরস্থমে লণ্ডনে আমার অনেকগুলি ভোজের 
নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু কপালে লেখা নেই ; আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই রাজার 
সঙ্গে যাওয়। সম্ভব হ'ল না। 

এলবার্টা তা হ'লে আবার আমেরিকায় স্বগৃহে ফিরে এসেছে। রোমে 
আমার জন্য সে যা করেছে, তার জন্য আমি রুতজ্ঞতাপাঁশে বদ্ধ। হলি 
(Hollister ) কেমন আছে ? তাদের উভয়কে আমার ভালবাসা জানাবেন 
এবং আমার সর্বকনিষ্ঠ নবজাত ভগিনীটিকে আমার হয়ে চুম্বন দেবেন। 

ন-মাস হ'ল আমি হিমালয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়েছি। এবার আবার 
কাজের লাগাম ধরতে সমতলে ফিরে যাচ্ছি। 

ফ্র্যান্কিনসেন্স, জো-জে। ও ম্যাবেলকে আমার ভালবাস! এবং আপনাকেও 
চিরন্তনভাবে। 
সতত প্রভূঘমীপে আপনার 

বিবেকানন্দ 
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৩৫০ 
আলমোড়* 
২৯শে জুলাই, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিম নোবল্‌, 

স্টাভির একখানি চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে, তুমি 
ভারতে আসতে এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়সংকল্প। কাল তার উত্তর 
দিয়েছি। কিন্ত মিস মূলারের কাছ থেকে তোমার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা 
জানতে পারলাম, তাতে এ পত্রখানিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে ; মনে হচ্ছে, 
সরাসরি তোমাকেই লেখ! ভাল। 

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের 
কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের 
নারীসমীজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর_একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। 
ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য 
জাতি থেকে তাঁকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, একান্তিকতা, 
পবিত্রতা, অমীম ভালবাসা, দৃঢ়ত|__সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত 
কেন্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন । 

কিন্তু বিদ্ব আছে বহু। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি 
ধরনের, ত! তুমি ধারণা করতে পারে! না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ- 
উলঙ্গ অসংখ্য নর-নাঁরীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও 
স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণ! ; ভয়েই হোক বা দ্বণায়ই হোক-_তার! শ্বেতা্গদের 
এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব দ্বণ৷ করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্েরা 
তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের 
চক্ষে দেখবে। 

ত! ছাড়া, জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীক্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার 
শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মতো; আর দক্ষিণাঞ্চলে তে সর্বদাই আগুনের 
হল্কা চলছে। 

শহরের বাইরে কোথাও ইওরোপীয় স্থখ-স্বাচ্ছন্্য কিছুমাত্র পাবার উপায় 
নেই। যদি এসব সত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস কর, তবে অবশ্য 
তোমাকে শতবার স্বাগত জানাঁচ্ছি। সর্বত্র যেমন, তেমনি এখানেও আমি 


| 
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কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই 
তোমায় সাহায্য ক'রব। 

কর্মে ৰাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রে! এবং কাজের পরে যদি 
বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় 
জেনে। যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে__-তা তুমি ভারতবর্ষের 
জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদাস্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাঁকে|। 
'মরদ্কী বাত হাতীক! দাত’_একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না) 
খাটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই_-এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার 
তোমাকে একটু সাবধান কর! দরকার-_-তোমাকে নিজের পায়ে দাড়াতে 
হবে, মিস মুলার কিংবা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তার 
নিজের ভাবে মিস মুলার চমতকার মহিল|; কিন্ত ছুর্তাগ্যক্রমে এই ধারণ! 
ছেলেবেল! থেকেই তীর মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম নেত্রী আর 
দুনিয়াকে ওলটপালট ক'রে দিতে টাকা ছাড়! অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই ! 
এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বারবার মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের 
মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে, তার সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব । তাঁর বর্তমান 
সঙ্কল্প এই যে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া নেবেন_-তোমার ও 
নিজের জন্য, এবং ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে যে-সব বন্ধুদের আসার 
সম্ভাবন! আছে তীদেরও জন্য । এট! অবশ্য তাঁর সহৃদয়ত| ও অমায়িকতার 
পরিচায়ক ; কিন্ত তীর মঠাধ্যক্ষাস্থূলভ সঙ্থল্পটি দুটি কারণে কখনও সফল 
হবে না তাঁর রুক্ষ মেজাজ এবং অদ্ভুত অস্থিরচিত্ততা। কারও কারও 
সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভাল ; যে নিজের পায়ে দাড়াতে পারে, তার 
সবই মঙ্গল হয়। 

মিসেস সেভিয়ার নারীকুলের রত্ববিশেষ ; এত ভাল, এত ন্ষেহময়ী তিনি! 
েভিয়ার-দম্পতিই একমাত্র ইংরেজ, ধীর! এদেশীয়দের ঘ্বণা করেন না; এমন 
কি স্টাডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের 
উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি । কিন্তু তাঁদের এখনও কোন 
নির্দিষ্ট কার্ধপ্রণালী নেই। তুমি এলে তোমার সহকমিরূপে তাদের পেতে 
পারে| এবং তাতে তোমার ও তীঁদের--উভয়েরই সুবিধা হবে। কিন্তু আদল 
কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাড়াতে হবে। 


৩৮৪ স্বীমীজীর বাণী ও রচনা 


আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, আমার দুজন বন্ধু__মিস ম্যাকলাউড 
ও বন্টনের মিসেস বুল এই শরৎকালেই ভারত-পরিভ্রমণে আমছেন। 
মিস ম্যাকলাউডকে তুমি লণ্ডনেই দেখেছ--সেই পারি-ফ্যাশনের পোশাক- 
পরিহিত! মহিলাটি! মিসেস বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় 
আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তীর! ইওরোপ হয়ে এদেশে আসছেন; 
সুতরাং আমার পরামর্শ এই যে, তাদের সঙ্গে একত্রে এলে তোমার পথের 
একঘেয়েমি দূর হ'তে পারে । 

মিঃ স্টাভির কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত একথান। চিঠি পেয়ে স্থখী হয়েছি। 
কিন্তু চিঠিটি বড় শুষ্ক এবং প্রাণহীন। লগুনের কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি 
হতাশ হয়েছেন ব'লে মনে হয়। 

অনন্ত ভালবামা জানবে । ইতি 


সদা ভগবত্-পদাশিত 
বিবেকানন্দ 
৩৫১ 
(স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে লিখিত ) 
আলমোড়। 


২৭শে জুলাই, ১৮৯৭ 

প্রিয় শশী, 
তোমার কাজকর্ম বেশ চলছে, খবর পাইলাম । তিনটি ভায্য বেশ ক'রে 
পড়ে রাখবে, আর ইউরোপীয় দর্শনাদিও বেশ ক'রে পড়বে, ইহাতে অন্যথ। 
নাহয়। পরকে মারতে গেলে ঢাল-তলওয়ার চাই, এ কথ! যেন ভুল একদম 
ন! হয়। স্থকুল এক্ষণে পৌছিয়াছে, তোমার সেবাদিও বেশ চলছে বোধ হয়। 
সদানন্দ যদি সেখানে থাকিতে না চায়, কলিকাতায় পাঠাইয়| দিবে, এবং 
প্রতি সপ্তাহে একট! রিপোর্ট- আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব সমেত মঠে পাঠাইতে 
ভুল যেন ন! হয়।: আলামিঙ্গার বোনাই এখানে বত্রী শার নিকট হ'তে 
চারিশত টাক! ধার করিয়! লইয়! গিয়াছে ; পৌছিবামাত্র পাঠাইবাঁর কথা, 
এখনও কেন পাঠাইল না। আলামিল্াকে জিজ্ঞাসিবে এবং সত্বর পাঁঠাইতে 
কহিবে; কারণ আমি পরশুদিন এখান হ'তে যাচ্ছি__মস্থ্রী পাহাড় বা 


পত্রাবলী ৩৮৫ 


অন্য কোথাও যাই পরে ঠিক ক’রব। কাল এখানে ইংরেজ-মহলে এক 
লেকচার হয়েছিল, তাতে সকলে বড়ই খুশী। কিন্তু তার আগের দিন 
হিন্দীতে এক বক্তৃতা করি, তাতে আমি বড়ই খুশী_ হিন্দীতে যে oratory 
(বাগ্সিতা ) করতে পারবো তা তো আগে জানতাম না। মঠে ছেলেপুলে 
যোগাড় হচ্ছে কি? যদি হয় তে! কলিকাতায় যেভাবে কার্য হচ্ছে, ঠিক 
সেইভাবে ক'রে যাও। নিজের বুদ্ধি এখন কিছুদিন বেশী খরচ করবে না, 
পাছে ফুরিয়ে যাঁয়_-কিছুদিন পরে ক'রে! 

তোমার শরীরের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে_-তবে বিশেষ আতুপুতুতে 
শরীর উন্টা আরও খারাপ হয়ে যায়। বিদ্যের জোর না থাকলে কেউ ঘণ্টা- 
ফণ্ট| মানবে না__-এ কথাট। নিশ্চিত, এবং এইটি মনে স্থির রেখে কার্য করবে। 

আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে ও গুডউইন প্রভৃতিকে 
জানাইবে। ইতি 

বিবেকানন্দ 


৩৫২ 
(স্বামী অথগ্ানন্দকে লিখিত ) 
; আলমোড়া 
৩০শে জুলাই, ১৮৯৭ 
কল্যাণবরেষুঃ 

তোমার কথামত ডিষ্রিক্ট ম্যাজিষ্টেট লেভিগ সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। 
অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ বিবৃত করিয়া শশী-ডাক্তীরকে 
দিয়! দ্েখাইয়। ‘ইণ্ডিয়ান মিরর'-এ একটি লম্বাচৌড়। পত্র লিখিবে ও তাহার 
এক কপি উক্ত মহোদয়কে পাঁঠাইবে। আমাদের মুর্থগুলো খালি দোষ 
অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক । 

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি ।--* 

0081) (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি ক'রছ? মঠ হ'তে চারি- 
গাচজনকে ন! হয় ডাকিয়ে লও, গায়ে গায়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার 
সম্ভাবন]। 

৭-২৫ 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


Permanent Centre (স্থায়ী কেন্দ্র) করিতে হইবে বৈকি। আর 
- দেবরুপা না হ’লে এদেশে কি কাজ হয়? রাজনীতি ইত্যাদিতে 
কোনও যোগ দিবে না অথবা সংঅব রাখিবে না। অথচ তাদের সহিত 
কোনও বিবাদাদিতেও কাঁজ নাই। একট! কার্ধে তন্‌ মন্‌ ধন্। এখানে 
একটি__সাহেবমহুলে_ইংরেজী বক্তৃত| হইয়াছিল, ও একটি-_দেশী লোক- 
দিগকে হিন্দীতে। হিন্দীতে আমার এই প্রথম, কিন্তু সকলের তে! খুব ভাল 
লাঁগলো। | সাহেবের অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, ‘কাল মানুষ !? 
“তাই তে! কি আশ্চৰ্য’ ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটি বক্তৃতা 
ইংরেজীতে, দেশী লোকের জন্য । এখানে একটি বৃহৎ সভা স্থাপন কর! 
গেল_-ভবিঘ্তে কতদুর কার্য হয় দেখ| যাক্‌। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম 
শিক্ষা দেওয়|। 

সোমবার বেরেলি-যাত্রা, তারপর সাহারানপুর, তারপর আদইঙ্বালা, 
সেখান হইতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সঙ্গে বোধ হয় মন্রী, আর একটু ঠা 
পড়লেই দেশে পুনরাগমন ও রাঁজপুতাঁনায় গমন ইত্যাদি । 

তুমি খুব চুটিয়ে কাজ ক'রে যাও, ভয় কি? আমিও “ফের লেগে যা” 
আরম্ভ করেছি। শরীর তে! যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায় ? 1৮15 1502: ' 
to wear out than rust 0৮ ( মরূচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে 
ক্ষয়ে মরা ভাল )। মরে গেলেও হাড়ে হাঁড়ে ভেক্কি খেলবে, তাঁর ভাবনা 
কি? দশ বৎসরের ভেতর ভাঁরতবর্ধটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে--'এর কমে 
হবেই না।” তাল ঠুকে লেগে যাও_-‘ওয়া গুরুকী ফতে! টাকা-ফাক! সব 
আঁপনা-আপনি আঁসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মাল্য সব করে, 
টাকায় কি করতে পারে? মানুষ চাই_-যত পাবে ততই ভাল ।**.এই = 
তে ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মান্য নাই_-কি কাজ করলে বুলে? 
কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 


পোজ ০. 


পত্রাবলী ্‌ ৩৮৭ 
৩৫৩ 
( মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত ) 
বেলুড় মঠ* 

১১ই অগস্ট, ১৮৯৭ 

প্রিয় জো, 
“হ্যা, জ্গন্মাতার কার্য পড়ে থাকবে না, কারণ তা সত্য, আস্তরিকত৷ 
ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এখনও তা৷ থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। 


একাস্তিক অকপটতাই হ’ল এর মূলনীতি । 
ভালবাস! সহ তোমার 
বিবেকানন্দ 
৩৫৪ 
(স্বামী বামকুষ্ানন্দকে লিখিত ) 
আম্বালা 
১৯শে অগস্ট, ১৮৯৭ 


কল্যাঁণবরেষু, 

মান্দাজের কাঁজ অর্থাভাবে উত্তমরূপে চলিতেছে ন শুনিয়! অত্যন্ত দুঃখিত 
হুইল1ম। আঁলাসিঙ্গ| ও তাহার ভগিনীপতির টাক! আলমোড়ায় পৌছিয়াছে 
শুনিয়। সুখী হইয়াঁছি। গুডউইন লিখিতেছে যে টাকা বাকী আছে 
লেকচার-এর দরুন-_তাহ! হইতে কিছু লইবাঁর জন্য; Reception Com- 
mittee ( অত্যর্থন| সমিতি )-কে চিঠি লিখিতে বলিতেছে।---উক্ত লেকচাঁর- 
এর টাকা RecepPtion-এ (অভ্যর্থনায়) খরচ করা অতি নীচ কার্য 
তাহার বিষয়ে আমি কোনও কথা কাহাঁকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। টাকা 
সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোক যে কিরূপ, তাহা! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।".. 
তুমি নিজে বন্ধুদের__আমার তরফ হইতে একথা বুঝাইয়। বলিবে এবং তাহার! 
যদি খরচ চালান ভাল, নতুবা তোমর! কলিকাতার মঠে চলিয়৷ আসিবে, 
অথবা রাঁমনাঁদে মঠ উঠাইয়া লইয়! যাইবে। 

আমি এক্ষণে ধর্মশীলার পাহাড়ে াইতেছি। নিরঞ্জন, দীন, কৃষ্ণলাল, 
লাটু ও অচ্যুত অমৃতসরে থাকিবে। সদানন্দকে এতদিন মঠে কেন পাঠাও 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নাই? যদি সে সেখানে এখনও থাকে, পরে অমুতসর হইতে নিরঞ্জন পত্র 
লিখিলেই তাহাকে পাঞ্জাবে পাঁঠাইবে। আমি কিছুদিন আরও পাঞ্জাবী 
পাহাড়ে বিশ্রাম করিয়। পাঞ্জাবে কার্ধ আরম্ভ করিব। পাঞ্জাব ও রাঁজ- 
পুতানাই কার্ধের ক্ষেত্র। কার্য আরস্ত করিয়াই তোমাঁদের পত্র লিখিব ।--* 

আমার শরীর মধ্যে বড় খারাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ধীরে ধীরে 
শুধরাঁইতেছে। পাহাড়ে দিনকতক থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে । আলাদিঙ্গা, 
জি. জি., গুডউইন, গুপ্ত, স্থকুল প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিও, তুমিও 
জানিও। ইতি 

বিবেকানন্দ 


৩৫৫ 
মঠ, (বেলুড় ?)১৯ 
১৯শে অগন্ট, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিসেস বুল, 
আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না; যদিও খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি, 
তবু আগামী শীতের আগে পূর্ব শক্তি ফিরে পাবো! বলে বোধ হয় না। 
জো-র একখানি পত্রে জানলাম যে, আপনার! দুজন ভারতবর্ষে আঁনছেন। 
বলাই বাহুল্য আপনাদের এখানে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হবে; 
কিন্তু গোড়া! থেকেই জেনে রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে 
নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। বড় নগরাদি ছাড়া অন্যত্র ইওরোপীয় জীবনযাত্রার 
স্থখ-স্থৃবিধা নেই বললেই চলে। 
ইংলণ্ড থেকে সংবাদ পেলাম যে, মিঃ স্টাডি অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে 
পাঠাচ্ছেন। আমাকে বাদ দিয়ে ইংলগ্ের কাজ চল| অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। 
এক্ষণে একটিমাত্র পত্রিকা মিঃ স্টাডি চাঁলাবেন। এই মরস্থুমেই আমি 
ইংলণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাঁধা 
পেলাম। ভারতবর্ষের কাজ চলছে | 


১ চিঠিখানি আম্বালা হইতে লিখিত : কিন্ত স্থায়ী ঠিকান! হিনাৰে ‘বেলুড়' লিখিত আছে, 
তখন আলমবাজার হইতে মঠ বেলুড়ে স্থানান্তরিত হইবার কথা চলিতেছে। 


পত্রাবলী ৩৮৯ 
ইওরোপ কিংব| আমেরিকার কেউ ঠিক এখনই এদেশের কোন কাজে 
আসবে ব’লে আমার তে| মনে হয় না। তা ছাড়া কোন পাশ্চাত্য দেশবাসীর 
পক্ষে এদেশের জলবায়ু সহ কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য । এনি বেস্তান্টের অসাধারণ 
শক্তি থাকলেও তিনি কেবল থিওসফিস্টদের মধ্যে কাজ করেন; ফলে 
এদেশে গলেচ্ছদের যে-রকম সমীজবজিত হয়ে থাক! প্রভৃতি নানা অসম্মান ভোগ 
করতে হয়, তাকেও তাই করতে হচ্ছে । এমন কি গুডউইন পর্যন্ত মাঝে মাঝে 
যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাঁকে ঠিক ক'রে দিতে হয়। গুডউইন বেশ 
কাজ করছে, সে পুরুষ ব’লে লোকের সঙ্গে মিশতে বাঁধা নেই ॥ কিন্ত এদেশে 
পুরুষদের সমাজে মেয়েদের কোন স্থান নেই, মেয়েরা শুধু নিজেদের মধ্যেই 
কাজ. করতে পারে । যে-সব ইংরেজ বন্ধু এদেশে এসেছেন, তারা এ যাবৎ 
কোন কাজেই লাঁগেননি ; ভবিষ্যতেও তাদের দ্বারা কিছু হবে কি না, জানি 
না। এ সকল জেনেও যদি কেউ চেষ্টা করতে রাজী থাকে, তবে তাঁকে 
সাদরে আহ্বান করি। 
সারদানন্দ যদি আসতে চায় তো চলে আস্থক ; আমার স্বাস্থ্য এখন 
ভেঙে গেছে; স্থৃতরাঁং সে এলে সব কাজ গুছোতে বিশেষ সাহায্য হবে, 
সন্দেহ নেই। 
দেশে ফিরে গিয়ে যাতে এদেশের জন্য কাজ করতে পারেন-_এই উদ্দেশ্যে 
মিস মার্গারেট নোবল্‌ নামে একটি ইংরেজ মেয়ে ভারতে এসে এখানকার 
অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের জন্য খুব উৎ্স্থক হয়েছে। আপনারা 
যদি লণ্ডন হয়ে আসেন, তবে আপনার সঙ্গে আসার জন্য তাকে লিখেছি। 
বড় অসুবিধা এই যে, দূর থেকে কখনও আপনার! এখানকার অবস্থা 
পুরোপুরি বুঝতে পারবেন ন!। ছুটি দেশের ধরন এতই স্বতন্ত্র যে, আমেরিকা 
কিংব। ইংলণ্ড থেকে তার কোন ধারণ। করা অসম্ভব । 
ভাববেন যে, আপনারা যেন আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাবার জন্য বেরিয়েছেন, 
তাঁরপর যদি দৈবাৎ উৎকৃষ্ট কিছু পান তো সেটা আশাতিরিক্ত। ইতি 
আপনাদের বিবেকানন্দ 


৩৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
৩৫৬ 
(স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত) 
অমৃতনর 
২র| সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
অভিন্নহৃদয়েযু, 
যোগেন এক পত্রে-..বাগবাজারে---বাটী ২০,০০*২ টাঁকায়...কিনিতে 
বলেন।-.- এ বাড়ি কিনিলেও বেশ হাঙ্গাম আছে, যথা__ভেঙেচুরে বৈঠক- 
খানাটিকে একটি'বড় হল কর! এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত কর! । আবার এ বাটা 
অতি প্রাচীন ও জীর্ঘ। যাহা হউক গিরিশবাবু ও অতুলের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়। যাহা ভাল হয় করিবে। আমি সদলে অন্ত কাশ্মীর চলিলাম দুইটার 
গাড়িতে। মধ্যে ধর্মশাল! পাহাড়ে যাইয়া শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং 
টনসিল, জর প্রভৃতি একেবারে আরাম হইয়া গিয়াছে ।--- 
তোমার এক পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। নিরঞ্জন, লাটু, কৃষ্ণলাল, 
দীননাথ, গুপ্ত ও অচ্যুত আমার সঙ্গে কাশ্মীর যাইতেছে । 
মান্দ্রাজ হইতে যে ব্যক্তি famine work-এ (ছুভিক্ষ-সেবাকার্ষে ) 
১৫০০২ টাকা দিয়াছে, সে চায় যে, তাহার বিশেষ টাক! কি কি খরচে 
গেল-_-তাহার একটা তালিকা । উহ! তাহাকে পাঠাইবে। আমর| এক রকম 
আছি ভাল। ইতি 
Y বিবেকানন্দ 
পুঃ_মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে। 


৩৫৭ 
(স্বামা ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিত ) 
0/০ খধিবর মুখোপাধ্যায়, 

প্রধান বিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর 

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিন্নহৃদয়েযু, 

এক্ষণে কাশ্মীর । এদেশ সঙ্ন্ধে যে প্রশংস| শুনিয়াছ, তাহা সত্য । এমন 
সন্দর দেশ আর নাই, আর লোকগুলিও সুন্দর, তবে ভাল চক্ষু হয় না। 


পত্রাবলী ৩৯১ 


কিন্তু এমন নরককুণ্ডের মতো! ময়লা! গ্রাম ও শহর আর কোথাও নাই । 
শ্রীনগরে খধিবর বাবুর বাড়িতে ওঠ! গেছে। তিনি বিশেষ যত্বও করছেন। 
আমার চিঠিপত্র তীর ঠিকানায় পাঠাইবে। আমি দু-এক দিনের মধ্যে অন্যত্র 
বেড়াইতে যাইব; কিন্ত আসিবার সময় পুনরায় শ্রীনগর হইয়া আনিব 
এবং চিঠিপত্রও পাইব। গঙ্গাধর সম্বন্ধে যে চিঠি পাঠাইয়াছ, ত! দেখিলাম । 
তাহাকে লিখিবে যে মধ্যপ্রদেশে অনেক ০:71)81) ( অনাথ ) রহিয়াছে ও 
গোরখপুরে ॥ সেখান হইতে পাঞ্জাবীরা অনেক ছেলেপুলে আনাইতেছে। 
মহেন্দ্রবাবুকে বলিয়া কহিয়া একট! এ-বিষয়ে ৪81:8007. ( আন্দোলন ) করা! 
উচিত-_যাহাতে কলিকাঁতাঁর লোকে ওঁ সকল ০21১91-এর ০787£6 ( ভার) 
নেয়, সে বিষয়ে একট! আন্দোলন হওয়া উচিত-_বিশেষতঃ যাহাতে মিশনরীরা 
যে-সকল ০2991 ( অনাথ ) লইয়াছে, তাহাদের যেন ফিরাইয়। দেয়__সে- 
বিষয়ে গভনমেন্টকে 2১167007191 ( স্মারকলিপি ) দেওয়া উচিত। গন্বাধরকে 
আসিতে বলো এবং রাঁমকুষ্ণ-সভার তরফ হইতে এ-বিষয়ের একট! বিষম 
হুজ্জুক কর! উচিত। কোমর বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুজ্ছুক কর। Mas 
meeting (জনসভা) করাও ইত্যাদি। সিদ্ধি হউক না হউক-_একট! 
বিষম গোলমাল কর | Central Province ( মধ্য প্রদেশ ) এবং গোরখপুর 
ইত্যাদিতে যে-সব প্রধান বাঙ্গালী আছে, তাঁদের পত্র লিখে সব fact 
(বিবরণ ) জানাও এবং তুমুল আন্দোলন কর। রামকষ্+-সভ| একদম জেকে 
যাঁক। হুজ্ছুকের উপর হুজ্জক-_বিরাম না যেন হয়, এই হ’ল secret 
(রহস্য )। সারদাঁর কার্ষের পরিপাটি দেখে খুব খুশী হলাম। গঙ্গীধর এবং 
সারদা যেখানে যেখানে গেছে, সেই সেই জেলায় এক একট! centre 
(কেন্দ্ৰ) ন! ক'রে আর যেন বিরত না হয়। 

এইমাত্র গঙ্গাধরের পত্র পাইলাম। সে ওঁ জেলায় centre (কেন্দ্র) 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ--বেশ কথা। তাহাকে লিখিও যে, তাহার বন্ধু 
ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পত্রের অতি স্থন্দর উত্তর দিয়াছেন। কাশ্মীর হইতে 
নামিয়াই লাটু, নিরঞ্রন, দীন্ছ ও খোকাকে পাঠাইয়। দিব কারণ 
উহাদের এখানে আর কোনও কার্য সম্ভব নয়, এবং কুড়ি-পচিশ 
দিনের মধ্যে শুদ্ধানন্দ, সুশীল ও আর একজনকে পাঠাইবে। তাহাদের 
আ্বালায় ক্যান্টনমেন্ট মেডিকেল হল, শ্ঠামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাঁটাতে 


৩৯২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পাঠাইবে। আমি সেখান হ'তে লাহোরে যাইব। দুটো ক'রে গেরুয়া রঙের 
মোট! গেঞ্জি, পাতবার আর মুড়ি দেবার দুই দুই কম্বল, আর গায়ে 
দেবার একটা ক'রে গরম কাপড় ইত্যাদি লাহোরে কিনিয়| দিব। 
যদি ‘রাজযোগ’ বইয়ের অঙ্গবাদ হইয়া গিয়া থাকে তো! তাহা ছাপাইবে 
ঘরের পয়সায় ।.:-ভাষ! যেখানে দুরহ আছে, তাহ! অতি সরল করিবে এবং 
যদি পারে__তুলসী তাহার একট! হিন্দী তর্জমা করুক। এ বইগুলি বাহির 
হইলে মঠের অনেক মাঁহায্য হয়। 

তোমার শরীর-__-বোধ হয় এক্ষণে বেশ আছে। আমার শরীর ধর্মশীল|... 
যাওয়। অবধি এখনও বেশ আছে। ঠাণ্ডাটিই বেশ লাগে এবং শরীর ভাল 
থাকে। কাশ্মীরের ছু-একট। জায়গা দেখিয়া একটা উত্তম স্থানে চুপ করিয়া 
রসিব-_এই প্রকার ইচ্ছা, অথব| জলে জলে ঘুরিব। যাহা! ডাক্তার বাবু বলেন, 
তাহাই করিব । এখানে রাজ! এখন নাঁই। তাহার মেজভাই ফেনাপতি 
আছেন। তাহার সম্পাদকতায় একট! বক্তৃতা হইবার উদ্যোগ হইতেছে । 
যাহা হয় পরে লিখিব। ছু-এক,দ্িনের মধ্যে যদি হয় তো থাকিব; 
নহিলে আমি বেড়াইতে চলিলাম। সেভিয়ার মনীতেই রহিল। তাহার 
শরীর বড়ই অন্ুস্থ-টাজার ঝটকায়। মনীর বাঙ্গালী বাৰুরা বড়ই ভাল 
এবং ভদ্র। 

জি. সি. ঘোষ, অতুল, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি সকলকে আমার সাষ্টাঙ্ 
দিবে ও সকলকে তাতাইয়। রাঁখিবে। যোগেন যে বাটী কিনিবাঁর কথা 
বলিয়াছিল, তাহার খবর কি? আমি এখান হইতে অক্টোবর মাসে নামিয়া 
পাঞ্জাবে দু-চারিটি লেকচার দিব। তাহার পর সিন্ধু হইয়া কচ্ছ, ভুজ ও 
কাথিয়াওয়ার-_ন্ুবিধ! হইলে পুনা পর্যস্ত, নহিলে বরোদ! হইয়া বাঁজপুতান| | 
রাজপুতানা হইয়া! N. W. P. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ) নেপাল, তারপর 
কলিকাতা-_এই তো! প্রোগ্রাম এখন ; পরে প্রভু জানেন। সকলকে আমার 
প্রণাম আশীর্বাদ ইত্যাদি। 

বিবেকানন্দ 


পত্রাবলী ৩৯৩ 


৩৫৮ 
C/০ শ্রীঝষিবর মুখোপাধ্যায় 
প্রধান বিচারপতি, শ্রীনগর, কাশ্মীর 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

প্রিয় শুদ্ধানন্ন, 

অবশেষে আমর! কাশ্মীরে এসে পড়েছি। এ জায়গার সব সৌন্দর্যের 
কথা তোমায় লিখে আর কি হবে? আমার মতে এই হচ্ছে একমাত্র দেশ, 
যা যোগীদের অন্ুকুল। কিন্তু এদেশের যারা বর্তমান অধিবাসী, তাদের 
অপূর্ব দৈহিক সৌন্দৰ্য থাকলেও তারা অত্যন্ত অপরিষ্কার! এদেশের দ্ৰষ্টব্য 
স্থানগুলি দেখবার জন্য এবং শারীরিক শক্তিলাভের জন্য আমি এক মাম জলে 
জলে খুরে বেড়াব। কিন্তু নগরটিতে এখন ভয়ানক ম্যালেরিয়! এবং সদানন্দ 
ও কুষ্ণলালের জর হয়েছে। সদানন্দ আজ ভাল আছে, কিন্তু কৃষ্ণলালের 
এখনও জর আছে। ডাক্তার আজ এসে তার জোলাপের ব্যবস্থা ক'রে 
গেছেন। আমর! আশ! করি, সে কালকের মধ্যে সেরে উঠবে এবং আমর! 
যাত্রাও ক’রব কাঁল। কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে তাদের একখানি বজর! 
ব্যবহার করতে দিয়েছেন, বজরাটি বেশ সুন্দর, আরামপ্রদ । তীর] জেলার 
তহ্শিলদারদের উপরও আদেশ জারি করেছেন। এদেশের লোকের! আমাদের 
দেখবার জন্য দল বেধে আসছে, আমাঁদের সুখে রাখার জন্য য! কিছু প্রয়োজন 
সবই করছে। 

আমেরিকার কোন কাগজে প্রকাশিত ডাক্তার ব্যারৌজের একটি প্রবন্ধ 
'ইত্ডিয়ান্‌ মিরর’-এ উদ্ধৃত হয়েছে; কে একজন নিজের নাম না দিয়ে ‘ইণ্ডিয়ান্‌ 
মিরর’-এর ও অংশ আমায় পাঠিয়েছে এবং এর কি উত্তর হবে জানতে 
চেয়েছে । আমি অংশটুকু ব্রদ্ধানন্দকে পাঠাচ্ছি এবং যে অংশগুলি নিছক 
মিথ্যা, তাঁর উত্তরও লিখে দিচ্ছি। 

তুমি ওখানে ভাল আঁছ এবং তোমার দৈনন্দিন কার্য চালিয়ে যাচ্ছ জেনে 
সুখী হলাম॥ আমি শিবানন্দের কাছ থেকেও একখানি পত্র পেয়েছি; 
তাতে ওখানকার কাঁজের সবিশেষ খবর আঁছে। 

এক মাম পরে পাঞ্জাবে যাচ্ছি; তোমাদের তিন জনকে আমি আম্বালাতে 
পাব আশা করি। যদি কোন কেন্দ্র স্থাপিত হয় তে! তোমাদের এক 


৩৪৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


জনকে কার্যভাঁর দিয়ে যাব। নিরঞ্জন, কৃষ্ণলাঁল ও লাটুকে ফেরত পাঠিয়ে 
দেব। 

আমার ইচ্ছ। আছে, একবার চট্‌ ক'রে পাঞ্চাব ও সিন্ধু হয়ে কাঁথিয়াওয়াড় 
ও বরোদাঁর ভেতর দিয়ে রাঁজপুতানায় ফিরব, সেখান থেকে নেপালে যাব, 
সর্বশেষ কলকাতায়। 

আমাকে শ্রীনগরে খধিবর বাবুর 'বাঁড়ির ঠিকানায় পত্র দিও । আমি 
ফিরবার পথে পত্র পাবো । সকলকে আমার ভালবাস! ও আশীর্বাদ জানিও । 


ইতি 
তোমাদের 
বিবেকানন্দ 
৩৫৯ 
(শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত ) 
শ্রীনগর 
কাশ্মীর, ১৮৯৭ 


কল্যাণবরেযু, 
আজ ৯ মান যাবৎ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় এবং গ্রীষ্মাধিক্য অত্যন্ত 

বৃদ্ধি হওয়ায় পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতেছি । এক্ষণে কাঁশীরে। আমি অনেক 

পর্যটন করিয়াছি ; কিন্তু এমন দেশ তে| কখনও দেখি নাই। এক্ষণে শীভ্রই 

পাঞ্জাবে যাইব এবং পুনরায় কার্য আরম্ভ করিব। সদীনন্দের মুখে তোমাদের 

সমস্ত সমাচার পাইলাম এবং [ মধ্যে মধ্যে ] পাইয়| থাকি । আমি নিশ্চিত 

পাঞ্জাব হইয়া করাচিতে আসিতেছি, সেথায় সাক্ষাৎ হইবে। ইতি. 
সাশীর্বাদং 
বিবেকানন্দস্ত 


৩৬০ 
(শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত ) 
কল্যাণবরাস্থ, 
মা, আমি ( পত্র ) লিখিতে পারি নাই এবং বেলগীঁও আনিতে পারি নাই 
বলিয়| উদ্বিগ্ন হইও না। আমি রোগে অত্যন্ত ভুগিতেছিলাম, এবং তখন 


সান্ফাননিস্কোতে স্বামীজী।১৯০০ 
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পত্রাবলী ৩৯৫ 


আমার যাঁওয়! অসম্ভব ছিল। এখন হিমালয়ে ভ্রমণ করিয়! সমধিক স্বাস্থ্য লাভ 
করিয়াছি। কার্ধ শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব! ছুই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে 
যাইব এবং লাহোর অমুতসরে দুই-একটি লেকচার দিয়াই করাচি, গুজরাট, 
কচ্ছ ইত্যার্দি। করাচিতে নিশ্চিত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূন্বর্গ_-এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন 
পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছপালা, তেমনি শ্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। 
এতদিন দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়। তুমি কেমন আছ-_শারীরিক ও 
মানসিক, বিশেষ খবর লিখিও। আমার বিশেষ আশীর্বাদ জানিবে, এবং 
সর্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামন। করিতেছি, নিশ্চিত জানিও। ইতি 

বিবেকানন্দ 


৩৬১ 
(স্বামী বামরুষণীনন্দকে লিখিত )৯ 
ওঁ নমো| ভগবতে বামকুষ্ায় 
শ্রীনগর, 
কাশ্মীর, ৩০ সে, ১৮৯৭, 
কল্যাণবরেষু। 
এক্ষণে কাশ্মীর দেখিয়া ফিরিতেছি। দু-এক দিনের মধ্যে পঞ্জাব যাত্রা 
করিব। এবার শরীর অনেক সুস্থ হওয়ায় পূর্বের (পূর্বের ) ভাবে পুনরায় 
ভ্রমণ করিব, মনস্থ করিয়াছি। 1০০:4:০ (লেকচার )-ফেকচার বড় বেশি 
নয়_-যদি একটা-আদট। পঞ্জাবে হয় ত হইবে, নহিলে নয়। এদেশের লোক 
ত এখনও এক পয়স! গাঁড়িভাড়। পর্য্যন্ত দিলে না__তাহাতে মণ্ডলী লইয়| চল! 
যে কি কষ্টকর বুঝিতেই পার । কেবল এ ইংরেজ শিষ্যদের নিকট হাতপাতাও 
লজ্জার কথা। অতএব পূর্বের ( পূর্বের ) ভাবে ‘ক্বলবস্ত’ হইয়| চলিলাম। 
এ হালে 3০০৫৬. (গুডউইন ) প্রভৃতি কাহারও প্রয়োজন নাই বুঝিতেই 
পারিতেছ। 
Ceyl০ne (পিলোন ) হইতে একটি সাধু P. C. Jinavara Vamer 
(পি. সি. জিনবর বমার ) নামক-_আমাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন) তিনি 


১. প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য £ বানান চিঠির মতো রাখা হইল । 


৩৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভারতবর্ষে আসিতে চান ইত্যাদি। বোধ হয় ইনিই সেই Siamese 
(শ্যামদেশীয় ) রাজকুমার সাঁধু। ইহার ঠিকানা Wallawatta, Ceylone. 
যদি সুবিধা হয় ইহাকে 108৫-এ ( মান্দ্াজে ) নিমন্ত্রণ কর। ইহার 
বেদান্তে বিশ্বাস আছে। মাদ্রাস থেকে ইহাকে অন্তান্ স্থানে পাঠান তত 
কঠিন কার্য নহে। আর অমন একট! লোক সম্প্রদায়ে থাকাও ভাল। 
আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সকলকে জানাইবে ও জানিবে। ইতি 


বিবেকানন্দ 
পুঃ_খেতড়ির রাজ| 106 0০6. (১০ই অক্টোবর ) বন্ধে পৌছিবে_ 
Address (অভিনন্দন ) দিতে ভুলিও না। ৬. 
৩৬২ 
(স্বামী ব্রঙ্গানন্দকে লিখিত ) 
শ্রীনগর, কাশ্মীর 


৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 

অভিনহদয়েবু, 

গোপাল-দাঁদার এক পত্রে অবগত হইলাম যে, তোমর! কোন্নগরে জমি 
দেখিয়। আিয়াছ। জমি নাকি যোল বিঘা নিষ্ষর এবং দাম আট-দশ 
হাজারেরও কম। স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল বিবেচনা করিয়া যেমন ভাল হয় 
করিবে। আমি দু-এক দিনের মধ্যে পাঞ্ধাব চলিলাম। অতএব এস্থানে 
চিঠিপত্র আর লিখিও না। 1২০৯: (পরবর্তী ) ঠিকানা আমি ‘তার’ করিব । 

হুরিপ্রসঙ্নকে পাঠাইবাঁর কথা যেন ডুলো| না। গোপাল-দাঁদাকে বলিবে যে, 
" ‘তাঁহার শরীর শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে গীত আসছে, ভয় কি?_-খুব খাও 
দাও, মৌজ উড়াও।” যোগেনের শরীর কেমন থাকে তদ্িষয়ে মিসেস সি. 
সেভিয়ার, শ্পিং ডেল, মরী, ঠিকানায় এক চিঠি লিখবে এবং তাহার উপর 
To wait arrival (না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে) লিখিয়| দিও । 
সকলকে ভালবাসা আশার্বাদ ইত্যাদি দিও। কিমধিকমিতি 

বিবেকানন্দ 

পু$_খেতড়ির রাজা ১০ই অক্টোবর বোদ্বাই আগিবে, Address 

(অভিনন্দন )-টা ভুলিও ন|। 


পত্রাবলী ৩৯৭ 


৩৬৩ 
(স্বামী ব্রঙ্গীনন্দকে লিখিত ) 
শ্রীনগর, কাশ্বীর* 
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
অভিন্নহৃদয়েষু, 

তোমার স্েহপূর্ণ চিঠিখানি পেয়েছি, মঠের চিঠিও পেয়েছি। দু-তিন 
দিনের মধ্যেই আমি পাঞ্জাব রওন| হচ্ছি। বিলাতী ডাক এসেছে। মিস 
নোবল্‌ তাঁর পত্রে যে-সব প্রশ্ন করেছে সেগুলি সম্বন্ধে আমার উত্তর এই__ 

(১) প্রায় সব শাখা-কেন্দ্রই খোল! হয়েছে, তবে এখনও আন্দোলনের 
আরম্ভ মাত্র। ' 

(২) সন্যাসীদের অধিকাংশই শিক্ষিত, যার! ত! নয় তারাও লৌকিক 
শিক্ষ| পাচ্ছে । কিন্তু অকপট নিঃস্বার্থপরতাই সৎকার্ষের জন্য সবচেয়ে বেশী 
প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে অন্য সব শিক্ষার চেয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকেই 
সমধিক মনোযোগ দেওয়া! হয়। 

(৩) লৌকিক বিগ্ার শিক্ষকবৃন্দ £ আমর! যাঁদের কমিরূপে পাচ্ছি তাদের 
অধিকাংশই শিক্ষিত। এক্ষণে আবশ্তক-_শুধু তাঁদিগকে আমাদের কার্ধ-প্রণাঁলী 
শেখানে| এবং চরিত্র গঠন কর|। শিক্ষার উদ্দেশ্__-তাঁদিগকে আজ্ঞানবর্তা ও 
নির্ভীক করা; আর তার প্রণালী হচ্ছে_-প্রথমতঃ গরীবদের জীবনযাত্রার 
ব্যবস্থা কর! এবং ক্রমে মানসিক উচ্চতর স্তরগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া । 

শিল্প ও কল! £ অর্থাভাবহেতু আমাদের কর্মতালিকার অন্তর্গত এই অংশ 
এখনও আরম্ভ করতে পারছি ন!। বর্তমানে যে সোজ। কাঁজটুকু কর! চলে, 
ত হচ্ছে--ভাঁরতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত কর! 
এবং ভারতীয় শিক্পদ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জন্য 
বাজার স্বষ্টি করা। যার! নিজের! দালাল নয়, পরস্ত এই শাখার সমস্ত 
লভ্যাংশ শিল্পীদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত, কেবল তাদের দ্বারাই 
এ কাজ করানো উচিত। 

(৪) জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ানে। ততদিনই প্রয়োজন হবে, যতদিন 
না জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি আকুষ্ট হয়। অন্য সব কিছু অপেক্ষা পরিব্রাজক 


সন্যাদীদের ধর্মতাঁব ও ধর্মজীবন সমধিক কার্যকর হবে। 


৩৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


(৫) সকল জাতির মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। এ পর্যন্ত 
উচ্চ স্তরের মধ্যেই কেবল কাজ হয়েছে; কিন্তু ছুভিক্ষ-সাঁহাঁষ্যকেন্দ্র গুলিতে 
আমাদের কর্মবিভাগের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে নিম্নতর জাতিগুলিকেও 
আমরা প্রভাবান্বিত করতে পারছি। 

(৬) প্রায় সকল হিন্দুই আমাদের কাঁজ সমর্থন করেন; কিন্তু এই জাতীয় 
কাধে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে তার! অভ্যস্ত নহেন। 

(৭) হা, আমর! গোঁড়া থেকেই আমাদের দান ও অন্যান্য সৎকাঁধে 
ভারতীয় বিভিন্নধর্মীবলম্বীর মধ্যে ইতরবিশেষ করি না।৯ 


এই সূত্র অন্ুমারে মিস নোবল্‌কে চিঠি লিখলেই হবে । যোগেনের 
চিকিৎসার যেন কোনও ক্রটি ন! হয়--আঁসল ভেঙেও টাক! খরচ করবে। 
ভবনাথের স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলে কি? 

্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন যদি আসতে পারে তো বড় ভাল হয়। মিঃ সেভিয়ার 
একট! স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে__ষ হয় একটা শীঘ্র ক'রে ফেলতে 
পারলে হয়। হরিপ্রসন্ন ইঞ্জিনিয়ার মান্য, ঝট্‌ু ক'রে একট! করতে পাঁরবে। 
আর জায়গা-টায়গ। সে ব্যক্তি বোঝে ভাল। ডেরাছুন মন্ত্রীর নিকট 
একট! জায়গা হওয়া! তাদের পছন্দ__অর্থাৎ যেখানে বেশী শীত ন! হয় এবং 
বার মাস থাকা চলে। হরিপ্রসন্নকৈ অতএব একদম আব্বালায় শ্তামাপদ 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, মেডিকেল হল, আদ্বাল! ক্যান্টন্মেন্ট-এ পাঠাবে 
পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই সেভিয়াঁরকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠাব। আঁমি 
ঝা. ক'রে পাঞ্রাবটা হয়ে করাচি দিয়ে কাখিয়াওয়াড় গুজরাট ন! হয়ে 
রাজপুতানা'র ভিতর দিয়ে নেপাল হয়ে চট ক'রে চলে আঁসছি। তুলসী যে 
মধ্যভারতে গেছে-_সে কি দুভিক্ষকার্যের জন্য? এখানে আমর! সব ভাল 
আছি. । সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল ও ডায়েবেটিস অনেকদিন ভাঁগলওয়া 
হয়েছেন_আর কোনও ভয় ক'রব না। সকলকে আমার আশীর্বাদ, প্রণাম 
ও ভালবাসা দিও। কালী নিউইয়র্কে পৌছিয়াছে, খবর পাইয়াছি; কিন্ত 
সে কোনও চিঠিপত্র লিখে নাই। স্টাডি লিখছে, তার work (কাজ) এত 


১. এই পত্রের এই পর্যন্ত ইংরেজীতে, পরবর্তী অংশ বাংলায় লিখিত। 


পত্রীবলী ৩৯৯ 


বেড়ে উঠেছিল যে, লোকে অবাক হয়ে যায়-__-আবাঁর ছু-চার জন তার খুব 
প্রশংস। ক'রে চিঠিও লিখছে । যা হোক, আমেরিকাতে অত গোল নাই__ 
এক রকম চলে যাঁবে। শুদ্ধানন্দ এবং তার ভাইকেও হরিপ্রসন্নর সঙ্গে পাঠাবে 
__ এ দলের মধ্যে খালি গুপধ আর অচ্যুত আমার সঙ্গে থাকবে। ইতি 
বিবেকানন্দ 


G 
তে 
৩০ 


শ্রীনগর, কাশ্মীর* 
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ 
প্রিয় মিস ম্যাকলাউড, 


তোমার আসার যদি ইচ্ছাই থাকে, তবে তাড়াতাড়ি চলে এম। 
নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুআরির মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতে ঠাণ্ডা, 
তারপরে গরম। তুমি যা দেখতে চাও, ত! ওঁ সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে; 
কিন্তু সব কিছু দেখতে গেলে অবশ্য বছর-কয়েক লাগবে। 
সময় বড় অল্প; তাই তাড়াতাড়ি এই কার্ড লেখার জন্য মনে কিছু 
কারো না। অনুগ্রহ ক'রে মিসেস বুলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে 
এবং গুডউইন যেন শীঘ্র সেরে ওঠে, সে জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং আস্তরিক 
প্রার্থনা জানাচ্ছি। মা, এলবাটা, ছোট্ট শিশুটি ও হলিন্টারকে আমার 
ভালবাস! জানাবে; এবং সবশেষে, কিন্তু তাই ব’লে সব চেয়ে কম নয়, 
ফ্রাঙ্কিকেও আমার অনুরূপ ভালবাসাই জানাবে। ইতি 
সতত ভগবদাশ্রিত 
তোমাদের বিবেকানন্দ 


কবিতা 


( অনুবাদ ) 


৭-২৬ 


সন্ত্যামীর গীতি’ 


উঠাও সন্যাসি, উঠাও সে তান, 

হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান 

গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে 

সংসারের তাপ যথা নাহি পশে, 

যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশাস্ত-লহরী 
ংসারের রোল উঠে ভেদ করি; 

| কাঞ্চন কি কাম কিন্বা যশ-আশ 
যাইতে না পারে কভু যার পাশ ; 
যথ| সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী 
সাধু যায় স্থান করে ধন্য মানি, 

" উঠাও সন্গ্যাসি, উঠাও সে তান, 
গাও গাঁও গাও, গাঁও সেই গান 

ও তৎ সৎ ও। ১ 


ভেঙে ফেলে! শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল__ 
সোনার নিমিত হ'লে কি দুর্বল, 
হে ধীমান্‌, তার! তোমার বন্ধনে ? 
ভাঙে শীঘ্র তাই ভাঙো প্রাণপণে । 
ভালবাসা-দ্বণা, ভাল-মন্দ-ছন্দ, 
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ। 
আদর' দাসেরে, কশাঘাত কর, 
দাঁসত্ব-তিলক ভালের উপর ; 
স্বাধীনতা-বস্ত কখন জানে না, 
স্বাধীন আনন্দ কভু তো বুঝে না। 
তাই বলি, ওহে সন্্যাসিপ্রবর, 


3 The Song of the Sannyasin : ১৮৯৫। জুলাই Thousand Island [771-এ রচিত 
অনুবাদ £ স্বামী শুদ্ধানন্দ 


॥ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


দুর কর ছুয়ে অতীব সত্বর ; 
কর কর গান, কর নিরন্তর 
ও তৎ সৎ । ২ 
যাক অন্ধকার, যাক সেই তমঃ, 
আলেয়ার মতে বুদ্ধির বিভ্রম 
ঘটায়ে আধার হইতে আধারে 
লয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে। 
জীবনের এই তৃষা চিরতরে 
মিটাও জ্ঞানের বারি পান ক'রে। 
এই তম-রজ্জু জীবাত্মা-পশুরে 
জন্মমৃত্যু-মীঝে আকর্ষণ করে। 
সে-ই সব জিনে__নিজে জিনে যেই, 
ফাদে পা দিও না__জেনে তত্ব এই । 
বলহ সগ্যাসি, বলে! বীর্ধবান্__ 
করহ আনন্দে কর এই গান__ 
ও তৎ সং ৪$। ৩. 
‘কৃত কর্মফল ভূগ্চিতে হইবে’ 
বলে লোকে, “হেতু কার্ধ প্রঘবিবে, 
শুভ কর্মে__শুভ, মন্দে__মন্দ ফল, 
এ নিয়ম রোধে নাহি কারে! বল। 
এ মর-জগতে সাকার যে জন, 
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ ।” 
সত্য সব, কিন্ত নামরূপ-পাঁরে 
নিত্যমুক্ত আত্ম। আনন্দে বিহরে। 
জানে| 'তত্বমসি” করো না ভাবনা, 
করহ্‌ সন্যাণি, সদাই ঘোষণা 
ও তৎ সং ৪। ৪ 
সত্য কিবা! তারা জানে না কখন, 
সদাই যাহার| দেখয়ে স্বপন 


॥ 


উরি উপ ০ স্শ্জ্দ রা 


PE EEE EEE 


কবিতা ৪০৫ 


পিতা মাতা জায়! অপত্য বান্ধব__ 
আত্ম। তে। কখন নহে এই সব; 
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গতেদ, 
নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ। 
কার পিত! তবে, কাহার সন্তান? 
কার বন্ধু শত্রু কাহার ধীমান্‌ ? 
একমাত্র ষেবা__যেব! সর্বময়, 
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়, 
“্তত্বমমি’ ওহে সন্গ্যাসিপ্রবর, 
উচ্চরবে তাই এই তান ধর__ 
ওঁ তৎ সৎ ও ৫ 
একমাত্র মুক্ত জ্ঞাত! আত্ম। হয়, 
অনাম অরূপ অক্রেদ নিশ্চয় 3 
তাহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া 
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া; 
সাক্ষীর স্বরূপ__সদাই বিদিত, 
প্রক্ৃতি-জীবাত্মারূপে প্রকাশিত ; 
‘তত্বমসি’ ওহে সয়্যাসিপ্রবর, 
ধর ধর ধর, উচ্চে তান ধর__ 
ও তৎ সৎ | ৬ 
অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর ? 
পাবে ন! তো হেথা, কিন্ব। এর পর; 
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বুথ! অন্বেষণ ; 
নিজহস্তে রজ্ছু__যাহে আকর্ষণ। 
ত্যজ অতএব বৃথ! শোকরাশি, 
ছেড়ে দাও রজ্ছু, বলে! হে সন্যাসি_ 
রত ওঁ তং সৎ $ঁ। ৭ 
দাও দাও দাও সবারে অভয়, 
বলোঁপ্রাণিজাত, ক’রে| নাকো ভয়; 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ত্রিদিব পাতাল থাঁকে। যে যেখান, 
সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান ১ 
স্বরগ নরক, ইহা মুত্রফল 
আশা ভয় আমি ত্যজিন্থ সকল ৷’ 
এইরূপে কাটে৷ মায়ার বন্ধন, 
গাঁও গাঁও গাঁও করে প্রাণপণ 
ওঁ তঙ্ সৎ 1৮ 
ভেবে ন দেহের হয় কিবা গতি, 
থাকে কিম্বা যায়--অনস্ত নিয়তি; 
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার, 
এবে ওতে প্রারন্ধের অধিকার ; 
কেহ বা উহারে মাল! পরাইবে, 
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে ; 


" চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কখন, 


সদাই আনন্দে রহিবে মগন ; 

কোথা অপযশ--কোথা বা স্বখ্যাতি ? 
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি, 

অথব| নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি। 

জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে, 

গাঁও হে সন্্যাসি, নিভাঁক অস্তরে_ 

ও তৎ সৎ ও | ৯ 

পশিতে পারে ন! কভু তথ৷ সত্য, 
কাম-লোভ-বশে যেই হৃদি মত্ত ; 
কামিনীতে করে স্ত্ীবুদ্ধি যে জন, 

হয় ন! তাহার বন্ধন-মোচন ; 

কিন্বা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার, 
হউক সামান্য-_বন্ধন অপার ; 
ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে যার, 
হইতে না পারে কতু মায়া পার। 


কবিত৷ 


ত্যজ অতএব এ সব বাঁসনা, 


আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা 
ও তৎ সং ও । ১০ 


সুখ তরে গৃহ করে! না নির্মাণ, 
কোন্‌ গৃহ তোম! ধরে, হে মহান্‌? 
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ, 
শয়ন তোমার স্থবিস্তৃত ঘাস ; 
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও, 
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও; 
হউক কুৎসিত, কিন্বা স্ুরদ্ধিত, 
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিরুত। 
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে, 
কোন্‌ খাগ্য-পেয় অপবিত্র করে? 
হও তুমি চল-স্নোতস্বতী মতো, 
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত। 
উঠাও আনন্দে উঠাঁও সে তান, 
গাও গাঁও গাঁও সদা এই গান 
ও তৎ সৎ ওঁ। ১১ 


তত্জ্ঞের সংখ্য! মুষ্টিমেয় হয়, 
অ-তত্বজ্ঞ তোমা হাঁসিবে নিশ্চয়; 
হে মহান্‌, তোম! করিবেক স্বণা, 
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না। 
স্বাধীন উন্মুক্ত_যাও স্থানে স্থানে, 
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারে! অজ্ঞানে__ 
মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে, 
নিয়তই যাঁর! যন্ত্রণায় মরে । 
বিপদের ভয় ক’রে| না গণনা, 

সুখ অন্বেষণে যেন হে মেতো না; 


9০৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যাঁও এ উভয় দ্বন্ব-ভূমিপারে, 
গাও গাঁও গাঁও, গাও উচ্চস্বরে 


ও তৎ সৎ ও । ১২ 


এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন, 
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ 


আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, 


জনম তাহার আর না হইবে; 


3 


‘আমি’ বা ‘আমার’ কোথায় তখন ? 
ঈশ্বর__মানব-_তুমি-__পরিজন-_ 
সকলেতে “আমি”, আমাতে সকল-_ 


আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেব 
মে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর, 


ল। 


তাই হে আনন্দে ধর তান ধর-_ 


ও তৎ সৎ ওঁ। ১৩ 


প্ৰবুদ্ধ ভারতের প্রতি’ 


জাগেো| আরে! একবার ! 


মৃত্যু নহে, এ ষে নিদ্রা তব, 


জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে 
নবীন জীবন, আরো! উচ্চ 


লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদাঁনিতে 


বিরাম পহ্জ-আখি-যুগে। 


হে সত্য! তোমার তরে হের 


প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন, 


তব মৃত্যু নাহি কদাঁচন। ১ 


2১ To the Awakened India: ১৮৯৮, ২২ 
মান্্রাজ হইতে আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে রচিত। 


‘Prabuddha Bharata’ পত্রিকা! 
অনুবাদ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 


কবিতা ৪০৯ 


হও পুনঃ অগ্রসর, 
তব সেই ধীর পদক্ষেপে 
নাহি যাহে হরে শাস্তি তার, 
নিরুদ্বেগে পথিপার্খে স্থিত 
দীন হীন ধূলি-কণিকার ; 
শক্তিমান্‌ তৰু, মতি স্থির, 
আনন্দ-মগন, মুক্ত, বীর ; 
হে স্প্চিনাশন, চিরাগ্রণি! 
ব্যক্ত কর তব বজবাণী। ২ 


লুপ সে জনম-গৃহ, 
যেথা বহু স্সেহপিক্ত হিয় 
পাঁলিল। শৈশবে, হর্যভবে 
নিরখিল! যৌবন-উন্মেষ ; 
কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে 
অমোঘ প্রভাব,_হ্ুষ্ট যাহ! 
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে 
যেথা স্থান উদ্ভব-কারণ 
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ | ৩ 


উরহ আবার তবে, | 
সেই তব জন্মস্থান হ’তে, 
হিম-স্তুপ অভ্রকটিহার 
আশীষিবে যেথায় সতত, 
শক্তি দিবে করিয়া! সঞ্চার 
নব নব অসাধ্য সাধনে ; 
যেথ| স্থুরনদী তব স্বর 
বাধিবে অমর গীতি-স্ুরে ; 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেবদারু ছায়া বিধানিবে 
নিত্য শান্তি যেথ! তব শিরে। ৪ 


সর্বোপরি, যিনি উম! | 
শান্তপৃতা৷ হিমগিরিস্থতা 
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর 
জননী যে সর্বভূতে স্থিতা, 
কার্ধ যাহ! সবি কাৰ্য ধার, 
এক ব্ৰহ্ম করে প্রপঞ্চিত, 
কুপ। ধার সত্যের দুয়ার 
খুলি এক বহুতে দেখায়, 
দিবে শক্তি সে জননী তোমা 
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাহার 
অসীম নে প্রেম পারাবার। ৫ 


আশীষিবে তোমা তারা, 
পরমধি সবে, ধাহাঁদের 
কোন দেশ, কোন কাল নারে 
শুধু আপনার বলিবারে, 
=এ জাতির জনয়িতৃগণ-_ 
সত্যের মরম যার! সবে, 
একই রূপ করি অন্গভব, 
নিঃসদ্ষোচে প্রচারিল ভবে 
ভাল মন্দ যেমন ভাষায়, 
তুমি দাস তাহাদের, তায় 
লভিয়াছ রহস্ত সে যূল। | 
_বস্ত এক, ইথে নাহি ভুল । ৬ | 


কবিতা ৪১১ 


হে প্রেম! কহ সে তব 
শান্ত সিন্ধবাণী, মায়া-হুষ্টি 
যাহার স্পন্দনে লয় পায়, 
স্তরে স্তরে ছায়াম্বপ্প আর 
হের সব শৃন্যেতে মিলায়, তু 
অবশেষে সত্য নিরমল 
“স্বে মহিয়ি’ বিরাঁজে কেবল ॥ ৭ 


কহ আর বিশ্বজনে__ 
উঠ, জাগো, স্বপ্ন নহে আর । 
স্বপন-রচন! শুধু ভবে_ 
কর্ম হেথা গাথে মালা যার 
নাহি সুত্র বৃস্তমূলহীন 
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার, 
জন্ম লভে, গর্ভে অমতের, 
সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায় 
আদিতে যে শূন্য ছিল তায় ! 
অভী হও, দাড়াও নির্ভয়ে 
সত্াগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে, 
মিশি সত্যে যাও এক হয়ে, 
মিথ্য। কর্ম-্বপ্ন ঘুচে যাক__ 
কিংবা থাকে স্বপ্ললীলা যদি, 
হের সেই, সত্যে গতি যার, 
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার 
আর থাক প্রেম নিরবধি | ৮ 


৪১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্বত্যুরূপা মাতা; 


নিঃশেষে নিভেছে তারাঁদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ, 
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ ! 

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে, 

মহাবৃক্ষ সমূলে: উপাড়ি” ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে! 
সমুদ্ৰ সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচুড়া জিনি’ 
নতস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাঁসিছে দামিনী, 
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখ! গায়। 


লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়, 
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা ম! আমার আয়! 


করালি | করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে 
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মা বিনাশে! 
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাঁশে। 


সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে, 
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপ! তারি কাছে আসে। 


খেলা মোর হ’ল শেষ * 


কভু উঠি, কখনো বা পড়ি কালের তরঙ্গ সনে 
গড়াইয়! চলিয়াছি হায়, 
ক্ষণস্থায়ী এক দৃশ্ হ'তে স্বল্স্থায়ী দৃশ্ান্তরে 
জীবনের জোয়ার-ভাটায়। f 
৯. Kali the Mother : কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী দর্শনের পর ১৮৯৮, মেপ্টেবর শ্রীনগরে লিখিত। 
অনুবাদ £ কবি সত্যোন্দ্রনাথ দত্ত। 


২ My Play is Done: ১৮৯৫, ব্যন্তকালে নিউইয়র্কে লিখিত। অনুবাদ £ প্রফুল্লনাথ 
বন্য্যোপাধ্যায় । 


কবিত! 


অন্তহীন এই প্রহসনে . তিক্ত আজি প্রাণ মোর ; 
আর ইহা নাহি লাগে ভালো, 

মিছে ছোটা, পাব নাতে| কভু, দেখা নাহি যায় দূরে, 
সাগরের পারে তীর কালো! 


জন্ম হ'তে জন্মাস্তরাবধি দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি, 
কভু দ্বার খুলিল না হায়, 
আখি মম ক্ষীণ হ’ল তৰু, বুথ! আশ ধরিবারে 
সে আলোর একটি ছটায়। 
অতি ক্ষুদ্র এই জীবনের সমুচ্চ সন্ধীরণ সেই 
সেতু "পরে দাড়াইয়া চাহি_- 
অগণিত জনগণ নীচে যুঝিছে, কাঁদিছে কেহ 


হাসিতেছে_কেন জানি নাহি। 


সম্মুখেতে ভীষণ কপাট জভঙ্গে চাহিয়া বলে, 
“আর নাহি হও অগ্রসর, 
এই সীমা অনৃষ্টের তব ; প্রলুব্ধ ক'রো৷ না আর, 
যত পারো! সব সহ কর। 
মিশে যাও ইহাদের সাথে পান কর হলাহল 
নাচো গাঁও উহাদের সনে. 
জানিবাঁরে বাসনা! যাহার, দুঃখ আছে তার ভালে, 
অতএব বৃহ এই স্থানে ।” 


আমি কিন্তু থাকিতে না চাই, জলবুদধদের সম 
ভাসমান এই পুর্থীতল, 

শৃন্যগর্ত গঠন ইহার, শুন্যগর্ত নাম তার, 
জন্মমৃত্যু-শৃন্ঠ মে সকল। 

মোর কাছে মিছ। এই সব, আমি চাই ভেদিবারে 
নামরূপ মিথ্যা! অবয়বে, 


৪১৩ 


৪১৪ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


খুলিবারে চাহি আমি ওই সম্মুখের প্রশস্ত কপাট__ 
মোর লাগি খুলিতেই হবে । 
দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোঁক-ছটায় 
খেল! মোর হইয়াছে শেষ_ 
অতি শ্ৰান্ত পুত্র তব মা গো, আকুল আকাজ্ষা হৃদে 
গৃহে আজি করিবে প্রবেশ । 


ঘন ঘোর অন্ধকাঁর মাঝে খেলিতে ছাড়িয়া দিয়ে 
বিভীষিকা দেখাও আমারে, 
আশা মোর হ'ল আঁজি শেষ, ভয় আসি দেখা দিল 
খেলার আনন্দ গেল দুরে। 
তণ্চ স্কীত সাগর সমান গভীর দুঃখের মাঝে 
রিপুদল প্রবল তাঁড়নে, 
তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হেথা সেথা কত কষ্ট পাই মাগে৷ 
ভবিষৎ সুখের ছলনে। 
জীবনের অর্থ হেথা হায় জীবন্ত মরণ, আর 
মরণ যে কেব! বলে! জানে__ 
সুখছুঃখ নিয়তি-চক্রের পুনঃ সেই প্রবর্তন 
নব আবর্তন নাহি আনে । 
শিশু দেখে মধুর স্বপন ্বর্সসম সমুজ্জল, 
ধৃলিতে তা হয় পরিণত, 
পশ্চাতে ফিরিয়! দেখে হায়-_ ভগ্ন তার শত আশা, 


পুঞ্জীভূত মরিচাঁর মত। 


জীবনের শেধপ্রান্তে যবে বিলম্বে লভিয়। জ্ঞান 
চক্র ছাড়ি যাই মোর! চলি, 
অন্যজন নবতেজ লয়ে সে চক্র ঘুরাতে আসে 


দিন যাঁর বর্ষ পড়ে ঢলি। 


কবিতা 


ঘোরে চক্র অবিরত বেগে মায়া-ক্রীড়নক মাত্র 
কামনা ইহার কেন্দ্রস্থল, 
বৃথ! আশ! দেয় গতিবেগ এ চক্রের দণ্ড যত 


সুখ ছুঃখ অনিত্য কেবল। 


ভাগিয়া চলেছি আজ আমি, কোথ৷| তাহা নাহি জানি, 
এ অনলে বাঁচাও গে! আসি, 

করুণা-আধার তুমি মা গো, রক্ষা কর মোরে, যেন 
কামনা-সাগরে নাহি ভাসি। 

ফিরায়ো না দেখায়! না মোরে ভয়ঙ্কর মুখ তব 
সহিতে পারি ন! আমি এত, 

ক্ষম! কর দেহ ম! অভয় সদয়া হও গো আজি 
দোষ মম নাহি ধর মাতঃ! 


নিয়ে যাও জননি গো মোরে সেই দূর পরপারে, 
যেথায় সকল ছন্দ শেষ, 

সকল দুঃখের পারে, অশ্রু যেথা নাহি দেখা দেয় 
পাখিব সুখেরও নাহি লেশ। 

যাহার গরিম! রবি শশী, অনন্ত তরকারাঁজি 
উজলিত আকাশের পটে, 

ক্ষণপ্রভ| রূপের ছটায় প্রকাশিতে নাহি পারে 
মাত্র তার গ্রতিবিস্ব রটে। 


দেখো যেন মিছা স্বপ্নে মাগে৷ তোমার মুখাঁনি হ'তে 
আমারে আড়াল নাহি করে, 

খেল! মোর হ'ল আজি শেষ, শৃঙ্খল ভাডিয়। দাও, 
মুক্ত আজি কর ম| আমারে। 


৪১৫ 


৪১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা | 
দোষ কারো নয়’ 


দিনমণি ডুবে অস্তাচলে, 
রেখে যায় রক্তরাঙ! কর, 
আলোকিত ক্ষীণ দিনমানে 
এই যেন শেষ অবনর ! 
রাখি আখি দেখি সচকিতে 
বিজয়ের রাশি পিছে রয়, 
জয়ে গণি হীন লজ্জা বলে 
আমি ছাড় দোষী কেহ নয়। 


জীবনেরে গড়ি দিন দিন 

কিংবা উহা! ক'রে চলি ক্ষয়, 
যথাকম সেইরূপ ফল-_ 

শুভে শুভ, মন্দে মন্দ হয়। 
স্রোত যদি একবার ধায় 

রোধ কিংব! নিয়ন্ত্রণ তার 
সাধ্য নহে কভু আর কাঁরো, 

আম৷ ছাড় দোষ তবে কার? 


আমি হই রূপধারী সেই, 
ছিল যাহা! অতীত আমার, 
স্ষ্টিবীজ সুপ্ত সেখানেই 
বিকশিতে ভুবনে আবার | 
ইচ্ছা, চিন্তা--যে অতীত ধরি 
মনোমাঝে সদা ব্যক্ত হয়, 
বাহিরের আরুতিও তাই, 
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়। 


১. No One to Blame: ১৮৯৫, ১৬ই মে নিউইয়র্কে লিখিত। অনুবাদ £ স্বামী জীবাননা 


৭-২৭ 


কবিতা 


প্রেমর্ূপে ফিরে আসে প্রেম 
ঘ্বণা আনে দ্বণ। তীব্রতর, 


+ পরিমাপ নিজে তারা করে 


রেখে যায় ছাপ মোর "পর। 
জীবনের শেষে মরণেও 
তাহাদের দাবি জম! রয়, 
এই ভোগ-_দায় আমারি তে 
আমি ছাড়া দোষী কেহ নয়। 


ত্যজিলাম মিছে ভয়রাশি 
বৃথা যত পরিতাঁপ আর 

বুঝিয়াছি গৃঢ় অস্থভবে 
স্বকর্মের কিবা অধিকাঁর। 

হর্ষ-ব্যথা অপমান-যশ-__ 
মোর কর্মে জাত প্রেতচয়, 


ইহাদের সম্মুখে দাড়ান 


আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়। 


ভাল মন্দ প্রেম আর দ্বণা 


সুখ তথ! দুঃখ যাহা বলি 
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে, 

যুগ্মতাবে বাধা তো সকলি। 
দুঃখ ছাড়! স্থখস্বপ্র দেখি 

ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়, 
আদিল না, আসিবে না কভু 

আমি ছাঁড়া কেহ দোষী নয়। 


অতএব ত্যজিলাম দ্বণ| 
ত্যজিলাম তুচ্ছ ভালবাদা, 


৪১৭ 


৪১৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দুর করি দ্বন্দের সংঘাত 
মিটিয়াছে জীবনের তৃষা । 

চিরমৃত্যু_ইহাই তো চাই 
নির্বাণ এ জীবন-শিখার, 

_খুচে-যাওয়া কর্মের আশ্রয় 
রহিবে না দোষী কেহ আর। 


একমাত্র নরবর, এক সেই প্রত 
একমাত্র সিদ্ধ আত্ম! যিনি 

কুহেলী-সন্দেহঘেরা যত পথ ছিল 
ঘ্বণাভরে ত্যজিলেন তিনি, 

অসীম সাহমভরে করিয়। মনন, 
অসঙ্কোচে উদ্দেশ্য দেখান, 

“মৃত্যু মহ-অভিশাপ, জীবনেও তাই 
শ্রেষ্ঠ বস্তু জানিও নির্বাণ ৷ 


ও নমে| ভগবতে সন্ুদ্ধায় 
ও নতি মোর ভগবান বুদ্ধ যিনি তায়। 


কবিত। ৪১৯ 
‘ধৈৰ্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয় 


সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ 
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ন গম্ভীর, 
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়, 
জয় তব জেনে স্থনিশ্চয়। 
শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে তার পাছে পাছে, 
ঢেউ পড়ে, ওঠে পুন তারি সাথে সাথে, 
আলো! ছায়া আগাইয়া দেয় পরম্পরে ; 
হও তবে ধীর, স্থির, বীর । 
জীবন কর্তব্য-ধর্ম বড় তিক্ত জানি, 
জীবনের ন্ুখচয় বৃথা ও চঞ্চল, ' 
লক্ষ্য আজ বহুদূরে ছায়ায় মলিন ; 
তৰু চল অন্ধকারে হে বীর হৃদয়, 
সবটুকু শক্তি সাথে লয়ে । 
কর্ম নষ্ট নাহি হবে, কোন চেষ্ট। হবে ন! বিফল, 
আশা হোক উন্ম,লিত, শক্তি অস্তমিত, 
কটিদেশ হ'তে তব জনমিবে উত্তরপুরুষ, 
ধৈধ ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয় 
কল্যাণের নাহিক’ বিলয়। 
জ্ঞানী গুণী মুষ্টিমেয় জীবনের পথে 
তবুও তাঁরাই হেখ। হন কর্ণধার, 
জনগণ তাহাদের বোঝে বহু পরে 3 
চাহিও ন! কারে পানে, ধীরে লয়ে চল। 
সাথে তব ক্রান্তদরশী দূরদর্শী ধারা» র 
সাথে তব ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান্‌, 
আশিস্‌ ঝরিয়! পড়ে তব শিরে-__তুমি মহাপ্রাণ_ 
সত্য হোক শিব হোক সকলি তোমার । 
লা on Yet a While, Brave Heart: খেতড়িমহারাজকে লিখিত। 
অনুবাদ: ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতন্য 


নই 


৪২০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অজানা দেবতা; 
১ 


অন্ধকার নিরাশার বিসপিল পথে ক্লাস্তপদে 
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভারনত 
চলেছে পথিক । 
হৃদয়ের মননের কোন প্রান্ত হ’তে 
কোথাও মেলে না প্রাণে 
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন | 
অবশেষে একদ! যখন 
লুপ্তপ্ৰায় সীমারেখা 
ভালোমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের__ 
অকস্মাৎ উদ্ভািল পুণ্যরজনীতে 
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তাঁর। 
কোন্‌ উৎস হ'তে এলো! অচেনা এ আলো-_ 
কিছুই তো জানে না সে। 
তৰুও জানালো 
আলোক-ঈশ্বরে তার প্রাণের প্রণাম। 
অজানা আশার বাণী 
ব্যাপ্ত হ’ল সমগ্র সত্তায়, 
স্বপ্থাতীত মহিমায় 
পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভুবন, 
সে ভুবন পার হয়ে আভাসিল আঁর এক জগৎ । 
বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল-_ 
.... অন্ধ এ বিশ্বাস 
সে আলোর দীপ্ত শান্তি অনুভব করি’ 
2 Angels Unawares'? ১৮৯৮, নভেম্বর কলিকাতায় লিখিত। 
অনুবাদ ৪ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


কবিতা ৪২১ 


বলিল দে নত্র প্রত্যুত্তরে, 
ধন্য মানি এ অন্ধবিশ্বাস |, 


২ 

স্বাস্থ, শক্তি, সম্পদের স্থরামত্ত 

আর এক পথিক, 
জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ছুটে চলে 

উন্মাদের মতো, 
অবশেষে একদ! যখন 
এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন 
খেলার পুতুল যত কীটসম মানুষের দল, 
নিয়তচঞ্চল যত বিলাের বিচ্ছুরিত আলো 
দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে, ইন্দ্রিয় অবশ, 
সুখদুঃখ একাকার, অন্ুভূতিহীন ; 
প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা 
শবনম লগ্ন হয়ে থাকে তার দুই বাহুপাশে, 
যত সে ছাঁড়াতে চায়, 
তত তার বক্ষ জুড়ে আমে ; 
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বহুরূপে মৃত্যুরে সে চায়, 
ফিরে আমে আরবার মুগ্ধ আকর্ষণে । 
তারপর একদিন 
দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে__ 
হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন, 
বেদনায়, অশ্রধারে, মর্মযন্ত্রণায়_ 
আত্মীয়ত৷ ফিরে পেল সারা নিখিলের। 
বন্ধুজন করে পরিহাস । 
কৃতজ্ঞ হৃদয় তাঁর করে উচ্চারণ : 
ধিন্ দুঃখ ; ধন্য এ বেদনা ৷” 


৪২২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


৩ 
সুন্দর সুঠাম দেহ, 
শুধু মন তাঁর শক্তিহীন 
দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে, 
অমোঘ-প্রবৃত্তি-ভ্রোত 
রুদ্ধ কর! অসাধ্য তাহার। 
ংসারে সবাই তারে__ 
সদাশয়, ভালো_ব’লে জানে । 
পরম নিশ্চিন্ত ছিল আঁপনারে নিয়ে । 
দূর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে__ 
ংসার-তরঙ্গসাথে বৃথা যুদ্ধে রত 
নরনারী যত। 
দেরিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মতো 
কেবলি ব্লেদাক্ত দেখে সকল সংসার, 
সব গ্লানিময়। 
তাঁরপর একদ! কখন, 
সহসা সৌভাগ্যস্্য দেখা দিল হেসে, 
তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন। 
সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন। 
বুঝিল সেঃ নিয়ম ভাঙে না৷ কভু 
তরু ও প্রস্তর, 
তবু তারা প্রস্তর ও তরু হ'য়ে থাকে । 
নিয়মবন্ধন হ'তে উর্ধে এসে 
সংগ্রামসাধন। দিয়ে 
ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয়-_ 
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে । 
চিত্তের জড়তা খুচি’ নবীন জীবন 
হ'ল মুক্ত, প্রসীরিত__- 
সংগ্রাম-সমুদ্রপারে যে অনন্ত শাস্তি বিরাঁজিত 


কবিতা ৪২৩ 


তাহারি আলোঁক-রশ্মি 
উদ্ভীসিল জীবনের দিগন্ত-বেখায় । 


পশ্চাতে রয়েছে পড়ি? 

অতীতের অক্ুতার্থ নিক্ষল জীবন, 

তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন, 

আর একদিকে তার স্থলনপতন, 

যার লাগি" বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার । 
সানন্দ-অন্তরে তবু 

ধন্য মানি এ অধঃপতন 

ঘোষিল সে ঃ ‘ধন্য এই পাপ ৷” 


হে স্বপন !১ 


ভালে মন্দ যাই হয় হোক, 

সুখের স্থস্মিত হাঁসি দেখা দেয় যদি, 
অথবা! উদ্বেল হয় ছুঃখ-পাঁরাবাঁর, 
সবাঁরি আপন অংশ আছে অভিনয়ে, 
কারো হাসি কারে! কান্না, যখন যেমন, 
রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে__ 
বৌদ্রে জলে আবতিয়! চলে দৃশ্যান্তর । 


হে স্বপন! সার্থক স্বপন ! 

কাছে দুরে প্রসারিত কর মায়াজাল, 
পেলব কোমল কর তীব্র রেখ। যত, 
সব রুক্ষতাঁরে তুমি নম্র ক'রে তোলো । 


১ Thou Blessed Dream £ ১৯০০, ১৭ই অগস্ট প্যারিস হইতে ভগিনী ক্রিষ্টিনকে লিখিত। 
অনুবাদ £ প্রণব্রঞ্জন ঘোষ 


৪২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা! 


তোমারি মাঝারে আছে সব ইন্দ্রজাল। 
তোমারি পরশে 

প্রীণপুষ্পে হিল্লোলিত 

জাগে মরুভূমি, 

মধুর সঙ্গীতে ভরে 

ঘনঘোর অশনি-গর্জন, 

মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আম্বাদ। 


৮ 


অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি: 


তুষার-কঠিন মাটিই না হয় হোক ন! তোমার শয্যা, 
আবরণ তব শীতার্ত ঝবঞ্চার, 

জীবনের পথে নাই ব! জুটিল বন্ধুজনার হর্য, 
ব্যর্থ তোমার শৌরভ-বিস্তার ; 


প্রেম যদি হয় নিজেই ব্যর্থ তৰু কী-বা আসে যায় 
না হয় ব্যর্থ সৌরভসঞ্চার_ 

অকল্যাণের জয় যদি হয়, কল্যাণ পরাজিত, 
পুণ্যের ’পরে পাপের অত্যাচার ; 


তৰু প্রশান্ত বিকশিত থাকে, পবিত্ৰ মধুময় 
থাকে| অবিচল আপনার মহিমায়; 

দাও, ঢেলে দাও স্িথ্ধ উদার মধু সৌরভ তব 
চির-প্রসন্ন অযাচিত করুণীয়। 


১ To an Early Violet 2 ১৮৯৬, ৬ই জানুআরি নিউইয়র্ক হইতে জনৈক পাশ্চাত্য শিল্ক।কে 


লিখিত । অনুবাদ £ প্রণ্বরঞ্জন ঘোষ 


কবিতা 
কে জানে মায়ের খেলা !* 


কে জানে- হয়তো তুমি ক্রান্তদর্শী খষি ! 
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন, 
যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি ! 


হয়তো পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে, 
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত, 

মৃহর্তে যা হ'তে পারে ছুনিবাঁর ঘটনাপ্রবাহ । 
আসে তারা৷ কথন কোথায়, মা! ছাড়া কে জানে! 


হয়তো| বা৷ জ্ঞানদীপ্ত.মহাঁন তাঁপস, 
বলেছেন যতটুকু, 

তাঁরো বেশী পেয়েছেন প্রাণে । 
কে জানে কখন, 

কার হৃদি-সিংহাসনে 

যা আমার পাঁতেন আসন । 


মুক্তিবে বীধিবে কোন্‌ নিয়মশৃঙ্খলে, 
ইচ্ছাঁরে ফিরাঁবে তার কোন্‌ পুণ্যবলে, 
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি__খেয়াল তাহার 
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান । 


হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে, 
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হৃদয়, 
হয়তে| সহস্র শক্তি কন্যার অন্তরে 
রেখেছেন বিশ্বমাতা সযত্ব সঞ্চয় । 


3 Who Knows How Mother Plays £ অনুবাদ £ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


৪২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
পানপান্র+ 
এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে 
সৃষ্টির উন্মেষ হ'তে এ পাত্র-রচন|। 
জানি জানি এ পানীয় কালকুট ঘোর, 


তোমারি মন্থিত স্থরা,_দূর অতীতের 
বাসন! বেদনা ভ্রান্তি যুগযুগান্তের । 


দুম দুঃসহ পশ্থা__-এই তব পথ, 

প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত 
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব 
বিগ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দযাত্রার | 
তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে 
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে 
এই পথ ধ'রে ;_এ নির্মম নিরানন্দ 
নিঃসঙ্গ সাধন-__আর কারে! তরে নয়, 
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায় 
আছে তারে স্থান। লও এই পাঁনপাত্র_ 
বুঝিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার, - 
শুধু চোখ বুজে দেখ স্বরূপ আঁমার। 


জাগ্রত দেবতা ১ 


সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে, 
সব হাতে তারি কাজ, 
সব পায়ে তারি চলা, 
তারি দেহ তোমরা সবাই, 
১ The Cub £ অনুবাদ £ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


২ The Living God 2 ১৮৯৭, ই 
লিখিত। অনুবাদ £ প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


জুলাই আলমোড়া হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে 


কবিতা 


কর তার উপাসনা, 
ভেঙে ফেলো৷ আর সব পুতুল প্রতিমা 


মহামহীয়ান যিনি, দীন হ'তে দীন, 
একাধারে কীট ও দেবতা যিনি, 

পাপী পুণ্যবান, 

দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান, 
কর তার উপাসনা, 

ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা । 


অতীত জীবনধারা নাই তীর মাঝে, 
অথবা আগামী কোন জনম মরণ, 
নিয়ত ছিলাম মোর! তীহাতে বিলীন, 
চিরকাল এক হ'য়ে রবো তারি বুকে। 
কর তার উপাসনা, 

ভেঙে ফেলো! আর সব পুতুল প্রতিমা। 


ওরে মূর্থদল ! 

জীবন্ত দেবতা ঠেলি’, 

অবহেলা করি? 

অনন্ত প্রকাশ তার এ ভুবনময়, 

চলেছি ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে 

বৃথা ছন্দ কলহের পাঁনে__ 

কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা, 
ভেঙে ফেলে! আর সব পুতুল প্রতিমা । 


৪২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
আলোক’ 


সন্মুখে পশ্চাতে চেয়ে দেখি, 
সব ঠিক, সকলি সাৰ্থক | 
বেদনার গভীরে আমার 
জলে এক চিন্ময় আলোক । 


শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম 


চল আত্মা, শীত্রগতি, তারকা-খচিত তব পথে, 
ধাও হে আনন্দময়, যেথা নাহি বাধে মনোরথে ; 
দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ, 
চিরশাস্তি আশীর্বাদ যেথ| করে তোমারে বরণ! 
সার্থক তোমার সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান, 
অপাধিব প্রেমপূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান ; 
মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে, 
বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে ! 


টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছ সে আনন্দ-সন্ধান, 
জন্মমৃত্যুরূপে যিনি, তার সাথে হ’লে একপ্রাণ, 
তুমি যে সহায় ছিলে, স্বাৰ্থত্যাগী চির এ ধরায়, 
আগে চল, সংসার-সংগ্রামে আনো গ্রীতির সহায় ! 


১. Light £ ১৯০০, ২৬শে ডিসেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত । 
অনুবাদ £ প্রণবরঞ্রন ঘোষ 

২8501725026 in Pace’ ? ১৮৯৮, অগস্ট স্বামীজীর শিল্প গুডউইনের মৃত্যু উপলক্ষে 
রচিত ও শোকার্ত জননীর নিকট প্রেরিত। অনুবাদ £ কিরণচন্দ্র দত্ত 


কবিতা ৪২৯ 
আশীর্বাদ * 


বীরের সঙ্কল্প আর মায়ের হৃদয়, 
দক্ষিণের.সমীরণ-_মৃদু মধুময়, 

আর্ধবেদী ’পরে দীপ্ত মুক্ত হোঁমনিলে 

যে পুণ্য সৌন্দর্য আর যে শোর বিরাজে-- 
সকলই তোমার হোক, আরো, আরে! কিছু 
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা! অতীতের কেহ। 


ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে 
তুমি হও বন্ধু, দাঁসী, গুরু__একাঁধারে। 


যুক্তি 


ওই দেখ মিলাইয়া যায় কালো! মেঘপুঞ্জ যত 
রাত্রির আধারে আরে। ঘন করি, ধরণীর ’পরে 
তাহারা থমকি ছিল, অবসন্ন বিষাদ কালিমা! 
তোমার মোহন-স্পর্শে জগৎ জাগিয়া উঠে ওই ! 
পাখীর! তুলিছে তান,__ফুলদল তুলে ধরে তাঁর 
শিশির-খচিত শত তারার মুকুট ; স্থস্বাগত 
জানায় তোমায় তাঁরা ছুলিয়া ছুলিয়া। সরোবর 
প্রেমভরে মেলিয়াছে শত শত আঁখিশতদল-_ 
তোমারে বরিয়া নিতে, তাঁর সার! গভীরতা দিয়া। 
এস, এস, এস তুমি, আলোকের ওগে। অধিরাজ ! 
তোমারি লাগিয়া আজ অন্তরের স্বাগত আহ্বান ! 
ওগো সুর্য, আজ তুমি ছড়াইছ মুক্তি দিকে দিকে ! 
3 A Benediction 2 ১৯০০, ২২শে সেপ্টেম্বর ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত । 
অনুবাদ £ প্রণব্রঞ্জন ঘোষ 


2 To the Fourth 0f July £ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৮৯৮, ৪ঠা জুলাই 
কাশ্মীরে রচিত। অনুবাদ £ ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতন্য 


৪৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ভাব দেখি, কেমনে পৃথিবী আছিল প্রতীক্ষারত 
কত কাল; তোমারি সন্ধানে প্রতি দেশে প্রতি যুগে 
কত না ছাঁড়িল গৃহ, কত প্ৰিয় পরিজন প্রীতি 
তোমারি লাগিয়। তাঁরা চলিয়াছে আত্ম-নির্বাসিত 
ভয়ঙ্কর সাগর চিরিয়।,_-আদিম বনানী মাঝে ; 
প্রতি পদক্ষেপে তার দেয় তাল জীবন মরণ। 
তারপর এলো দিন-_ সফলিয়। উঠিল যখন 
সকল সাধন৷ কর্ম পূজ। প্রেম আত্মবলিদান__ 
গ্রহণ করিলে আসি_-নব হ'ল-_সপ্পূর্ণ সার্থক ! 
তখন উঠিলে তুমিহে প্রসন্ন, ছড়াবাঁর তরে 
মুক্তির আলোক শুভ্র-- সার! বিশ্ব-মীনবের "পরে ! 


চল প্রত, চল তব বাধাহীম পথে ততদিন 
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায় 

প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে 
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী 

তুলি উচ্চ শির__নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার, = 
ন! জানে শিহরানন্দে তাঁহাদের জীবন নৃতন । 


শান্তি 
অই দেখ-_-আপে মহাবেগে 
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয় 
অন্ধকারে আলোক স্বরূপ 
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস 


১. Peace £ ১৮৯৯, রিজলী মানর, নিউইয়র্কে রচিত॥ অনুবাদ : ব্রহ্মচারী পূৰ্ণ চৈতন্য 
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কবিতা 


আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ, 
অবেদিত দুঃখ স্থগভীর, 

অযাপিত অমৃত জীবন__ 
অশোচিত মৃত্যু সনাতন । 


দুঃখ নয়, আনন্দও নয় 
মাঝে তার তারে বোধ হয়, 
রাত্রি নয়, উষযাও সে নয়__ 
উভয়ের মাঁঝে জুড়ে রয়। 


সঙ্গীতের মাঝে মধু সম 
স্থপবিত্র ছন্দ মাঝে যতি, 
নীরবতা কথার অন্তরে, 
মাঝে ছুই রিপু তাঁড়নার 
হৃদয়ের শান্ত ভাব সে যে! 


অদেখ! সে সৌন্দ্ষসস্ভীর, 
নে যে প্রেম একাকী অদয়, 
অগাহিত জাগে মহাগান_ 
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান! 


মৃত্যু ছুই জীবনের মাঝে, 
স্তবূতা সে ঝঞ্ধীদঘ্য় মাঝে, 
মহাশৃন্য__যা হ'তে স্বজন 
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়া । 


এরি লাগি ঝরে আঁখিজল 
সাঁরা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে, 
এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের 
__একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়। 


৪৩১ 


৪৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিস্তারে বিশাল ফণা দলিত ফণিনী ; 
প্রজলিত হুতাশন যথা সঞ্চালনে, 

শূন্য ব্যোম-পথে যথ| উঠে প্রতিধ্বনি 
মর্মাহত কেশরীর কুপিত গর্জনে । 


প্লাবনের ধার! ঢালে যথ| মহ] ঘন, 
দাঁমিনী ঝলকে তার হৃদি বিদারিয়া, 
আত্মার গভীর দেশে করিলে স্পন্দন, 
মৃহীপ্রাণ উচ্চ তত্ব দেয় প্রকাশিয়া। 


স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মৃছিত, 
বিফল বন্ধুত্ব_প্রেম প্রতারণা হোক, 
নিয়তি পাঁঠীক তার ভীতি অগণিত : 
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ রোক। 


রোষ-দীপ্ত মৃতি ধরি’ আস্ক জগৎ 
চুণিতে তোমায়__তবু জানিও নিশ্চয়, 
হে আত্মা, তুমি হে দেব, তুমি সে মহৎ, 
মুক্তিই গন্তব্য তব-_অন্য গতি নয়। 


নহি স্বৰ্গবাসী আমি_-নর পু নয়, 

পুরুষ কি নারী নহি, নহি দেহ মন, 

স্তম্ভিত নির্বাক যত জ্ঞান-গ্রন্থচয়, 

স্বরূপ বণিতে মৌর-_আমি সেই, ‘সোহহম্‌’। 


3 Song of the Free 8 ১৮৯৫১ ১৫ই ফেব্রআরি নিউইয়র্কে মেরী হেলকে লিখিত। 
অনুবাদ 3 কিরণচন্্র দত্ত 


৭-২৮ 


কবিতা 


সূর্য সোম বন্থন্ধবা জন্মে নাই যবে, 
তারাদল ধূমকেতু জন্মেনি যখন, 
কালের-ও উদ্ভব যবে হয়নি এ ভবে, 
ছিলাম, আছি ও আমি থাকিব তখন। 


মেদিনী স্থষমাময়ী, ভাস্বর তপন, 
এই শান্ত স্ধীকর, উজ্জ্বল আকাশ 
নিমিত্-অধীনে করে গমনাগমন, 
জীবন তাদের-ও বদ্ধ, বন্ধনে বিনাশ । 


বিশ্ব-মন বিস্তারিয়া অনিত্যের জাল 


.ধরিয়৷ তাদের রাখে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে, 


পৃথিবী নরক স্বর্__মন্দ আর ভাল 
সে চিন্তা-তন্তর মাঝে উঠে আর পড়ে। 


দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ, 

এ সকলি হয় মাত্র বহিরাঁবরণ ! 
ইন্দিয়-মনের পারে মোর অবস্থান । 
আমি ভ্রষ্টা এ বিশ্বের-_সাক্ষী সে মহান্‌! 


নহে দ্বৈত, নহে বহ__-অদৈতের ভূমি, 
একত্বে মিলিত তাই সকলি আমায়। 
ভেদ দ্বণা নাহি মোর, নহি ভিন্ন আমি, 
থাকি আমি মগ্ন মাত্র প্রেমের চিন্তায় । 


ভাঁডো মায়া, মুক্ত হও বন্ধন হইতে, 

ভীত নাহি হও-_বুঝ রহস্ত পরম ! 

নিজ প্রতিবিষ্ব মোরে নারে সন্ত্রাসিতে, 

জেনো স্থির__আমি সেই, “সোহহং, সোহহত | 


৪৩৩ 


৪৩৪ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
আমারই আত্মাকে; 


ধরে থাকে! আরে! কিছু কাল, অটল হৃদয়, 
ছিন্ন ক'রে! নাকে। এই আজন্ম বন্ধন, 
যদিও অস্পষ্ট ক্ষীণ এই বর্তমান-___ভবিষ্যৎ ঘনতমোময় ! 


কেটে গেছে যেন এক যুগ-_তোমাতে আমাতে মিলে 

যাত্রা শুরু করিলাম--জীবনের উচু-নিচু পথে, 

অপূর্ব সমুদ্রে কভু ভেদে যাই শাস্ত ধীর পালে, 

আমি মোর যত কাছে, তার চেয়ে তুমি আরে! কাছে, মাঝে মাঝে, 
মনের তরঙ্গগুলি উঠিবার আগে প্রকাশিত করেছ তুমিই ! 


অবিকল প্রতিভাম ! তোমার স্পন্দন মেলানো আমার সাথে, 
সুক্মতম চিন্তা, তবু পূর্ণরূপে ধ্বনিত তোমাতে । 
হে সংস্কার, লিপিকার ! এখন কি আমাদের বিদায়ের পালা? 


তোমাতেই রহিয়াছে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, 

অশুভ বাদন! যবে ফেনাইয়! ওঠে, সতর্ক করেছ তুমি, 
সাবধান-বাঁণী তব হেলায় দিয়েছি ফেলে, 

তবু তুমি সত্য শুভ শক্তি মোর-_ পূর্বের মতন! 


2 To my 0wn Soul £ রচনার স্থান ও কাল অজ্ঞাত 


পৃষ্ঠা 


৪০৩ 


[পত্রাবলীর তথ্যপঞ্ধী ৮ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য ] 


সন্যাসীর গীতি £ Song of the Sannyasin 
[ জুলাই, ১৮৯৫; সহ্স্বীপোষ্ঠান ] 


১৮৯৫ খুঃ গ্রীষ্মে (১৫ জুন_-৭ অগস্ট : সাঁত সপ্চাহ ) সেন্ট লরেন্স 
নদীবক্ষে সহল্সদ্বীপোগ্যানে থাকাকালে মেই আশ্রমদদৃশ নির্জন স্থানে 
সমবেত শিশ্বাবুন্দকে স্বামীজী যে-সব প্রেরণাঁদীপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহাই পরবর্তী কালে 'দেববাণী* (Inspired Talks) নামে প্রকাশিত 
হয়। এই সময়েই একদিন অপরাহে ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের 
অন্তনিহিত আনন্দ ও স্বাধীনতার কথ! বলিতে বলিতে তিনি সহস৷ 
উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যান এবং কিছুক্ষণ পরে এই কবিতাটি 
লিখিয়া আনিয়া শিষ্যদের কাছে পাঠ করেন। বেদীস্তোক্ত সাধনার 
এবং জীবনুক্তির কথা এখানে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত। “ত্রহ্মবাদিন্? 
পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ( সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ ) কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। 


প্ৰবুদ্ধ ভারতের প্রতি £ To the Awakened India 
[ জুলাই (?) ১৮৯৮; শ্রীনগর ] 
ভগিনী নিবেদিতাঁর “স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে’ গ্রন্থের সপ্তম 
পরিচ্ছেদ দ্র্টব্য*। এই সময় প্রতিদিন স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দের 


নব সম্পাদকত্বে মায়াবতী হইতে আগু প্রকাশোন্মুখ প্রবুদ্ধ ভারত’ 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যাখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন । একদিন 


3 At this time, the transfer of the ‘Prabuddha Bharata’ from Madras 
to the newly established Ashrama at Mayavati was much in all our 
thoughts. (Vide Ch. ‘Life at Srinagar’ 3 Notes on Some Wanderings with 
the Swami Vivekananda.—Nivedita ) 


৪৩৮ 


৪১২ 


৪১২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বিকালে নিবেদিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন, এমন সময় স্বামীজী 
একটুকরা কাঁগজ-হাঁতে আসিয়! বলিলেন, “একটি চিঠি লিখিতে গিয়। 
এইরূপ দীড়াইল | এ রূপান্তরিত পত্রটিই “70 the Awakened 
India’ কবিতা ৷ 


মৃত্যুরপা মাতা £ Kali the Mother 


[ অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯৮, কাশ্মীর ] 


ভগিনী নিবেদিতার স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থের ক্ষীর- 
ভবানী’ অধ্যায়? দ্রষ্টব্য । অমরনাঁথ দর্শনের পর হইতে স্বামীজীর 
ভাবজগতে জগন্মাতার অন্ুধ্যান চলিতেছিল। আলোচ্য কবিতাটি 
ক্ষীরভবানী-যাত্রার পূর্বে রচিত । কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বলিলেন 
তাহার মস্তিফ কতকগুলি ভাবে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এইগুলি লিপিবদ্ধ 
না কর। পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাইতেছেন না। সেইদিন সন্ধ্যায় ভ্রমণান্তে 
ফিরিয়া আসিয়। নিবেদিতা! ও তাহার সঙ্গিগণ ‘Kali the Mother’ 
কবিতাটি দেখিতে পান। এক স্থৃতীত্র দিব্য প্রেরণার আবেগে কবিতাটি 
রচন! করার পর অবসন্ন স্বামীজী মেঝেতে লুটাইয়! পড়িয়াছিলেন। 


খেল! মোর হ'ল শেষ : My Play is Done 


[ বসন্তকাল, ১৮৯৫; নিউ ইয়র্ক ] 


তুলনীয় ঃ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা ১৮ই এপ্রিল ১৯০০ 
তারিখের পত্র। 


2১ His brain was teeming with thoughts, he said one day, and his 


fingers would not rest till they were written down. It was that same 


even: 


ing that we came back to our house-boat from some expedi- 


tion, and found waiting for us, his manuscript lines on 'Kali the Mother’. 
Writing in a fever for inspiration, he had fallen on the floor, when he 
had finished—as we learnt afterwards,—exhausted with his own intensity. 
(Vide Chapter on ‘Kshir Bhowani’, The Master as I saw Him.—Nivedita) 


" তথ্যপন্ধী ৪৩৯ 


অজানা দেবত! £ Angles Unawares 
[ নভেম্বর, ১৮৯৮; কলিকাতা ] 
পৃষ্ঠা 
৪২০ এ কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনের ঘাঁত-প্রতিঘাত ও তজ্জাঁত 
অভিজ্ঞতার কিছু ইঙ্গিত পাঁওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ £ 
দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ__অষ্টম অধ্যায়, প্রথম পাদ দ্রষ্টব্য | 
পরবর্তী কালে শ্রীমতী মুণালিনী বস্থকে লিখিত স্বাঁমীজীর একটি 
পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়__-“যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাঁতন! উপস্থিত হয়, 
চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধহয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব 
না, যখন আশা-ভরস! প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক 
দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তনিহিত ব্রহ্ধজ্যোতি ক্ষতি পায়” 


অকালে ফোটা একটি ফুলের প্রতি £ ০ an Early Violet 
[ ৬ই জান্ুআরি, ১৮৯৬; নিউইয়র্ক ] 

৪২৪ ভায়োলেট প্রতীচাদেশের বসন্তের ফুল। শীতের দিনেই যে 
ভায়োলেটগুলি ফুটিতে শুরু করে, তাহাদিগকে তুষারশীতল আবহাওয়ার 
মধ্যে সংগ্রাম করিয়। ফুটিতে হয়। এমনি একটি শীতের দিনে প্রস্ফুটিত 
ভায়োলেটের চিত্রকল্প-অবলম্বনে কবিতাটি রচিত। 


পানপাত্র : The Cup 
[ রচনার স্থানকাল-_অজ্ঞাত ] 


৪২৬ কবিতাটি বীর ভক্তের প্রতি জীবন-দেবতাঁর বাণী । 


শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম £ Requiescat in Pace 
[ জুন, ১৮৯৮; আলমোড়া] 
৪২৮ ভগিনী নিবেদিতার "০555 of Some Wanderings etc.’ 
(স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ) গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য : 


৪৪০ 


৪২৭ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


‘One day he carried off a few faulty lines of some 
one's writing, and brought back a little poem, which 
was sent to the widowed mother, as his memorial of 
her son.’ এখানে এ 9022০ ০06+ সম্ভবতঃ নিবেদিতা 

সাঙ্কেতিক অন্লিপি-লেখক ‘বিশ্বস্ত’ গুডউইনের জন্যই স্বামীজীর 
বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে । ১৮৯৮ খৃঃ 
গ্রীষ্মকালে স্বামীজী যখন নিবেদিত! প্রভৃতির সঙ্গে হিমালয়ে ভ্রমণরত, 
সেই সময় উতকাঁমণ্ডে গুডউইনের লোকাস্তর ( ২র| জুন) ঘটে। 
সংবাদ-শ্ববণে মর্মাহত স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “আমার ডানহাঁতট খসে 
প'ড়ল।” গুডউইনের মাকে তিনি যে সান্বনাঁপত্রটি পাঠাইয়াছিলেন, 
উহার অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি-যোগ্য £ ‘তার কাছে আমার 
কৃতজ্ঞতার খণ কোনদিনই শোধ করতে পারব ন|। যার! আমার 
কোন চিন্তাধারার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন ব'লে মনে করেন, তাঁদের 
সকলেরই জান! উচিত ষে গুডউইনের নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত উদ্যমের ফলেই 
ত! সম্ভব হয়েছে। গুডউইনকে হারিয়ে আমি একজন ইস্পাতের 
মতে৷ দৃঢ়নিষ্ঠ বন্ধু, একজন চির-অনুগত শিয়া ও চির-অব্লান্ত কর্মীকে 
হারিয়েছি। পরার্থে জীবনধারণই যাদের ব্রত, সেই ক্ষণজন্মাঁদের 
একজনকে হারিয়ে পৃথিবী নিঃস্বতর হ’ল৷’ 


মুক্তি £ To the Fourth of July 
[ ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮; শ্রীনগর ] 
এই সময় স্বামীজী ও তাহার পাশ্চাত্যশিয্মণ্ডলী কাশ্মীরে নৌকাভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ওরা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবসের পূর্বদিন 
সঙ্গী আমেরিকাবামীদিগকে অভিনন্দন জাঁনাইবাঁর উদ্দেশে স্বামীজী 
ও নিবেদিতা প্রভৃতি মিলিয়া গোপনে উৎসবের আয়োজন করিতে 
থাকেন। স্থানীয় এক দরজির সাহায্যে কোনরকমে আমেরিকার একটি 
জাতীয় পতাকা প্রস্তুত কর! হইল। পরদিন ৪ঠা জুলাই আমেরিকার 
স্বাধীনতা-দিবমের প্রভাতে পত্রপুষ্পপল্পবশোভিত তরণীশীর্ষে আমেরিকার 


পৃষ্ঠা 


8৩০ 


৪৩২ 


তথ্যপঞ্জী 88১ 


জাতীয় পতাকাটি স্থাপিত হইল । এমন সময়ে আমেরিকান শিশ্তাগণ 
প্রাতিঃকালীন চা-পানের জন্য নৌকাখানিতে উপস্থিত হইয়| দেখিলেন 
স্বাধীনতা-দিবসের উৎসবের আয়োজন প্রস্তত। উৎসব-মভায় 
অন্যান্যদের অভিভাষণের সঙ্গে স্বামীজী আমেরিকাবাসীদের এই 
কবিতাটি উপহার দিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীর 
সহিত হিমালয়ে’ ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৷ 


শান্তি ঃ Peace 
[ নেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৮৯৯ :; রিজলি ম্যানর, নিউ ইয়র্ক ] 


স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ ও 
ভগিনী নিবেদিতা তীহার সঙ্গে আসেন। স্বামীজী ইংলণ্ড হইয়া 
আমেরিকায় যান, নিবেদিতা৷ ইংলগ্ডেই থাকিয়া যান। কিছুদিন পর 
তিনি নিউ ইয়র্কে মিঃ লেগেটের বাসভবন “রিজলি ম্যানর’-এ স্বামীজীর 
সঙ্গে দেখ! করেন। কয়েকদিন এখানে বাম করার পর নিবেদিতা 
নির্জনে সাধন! করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং ব্রঙ্মচারিণীর 
উপযুক্ত বেশভূষা পরিধান করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। 
স্বামীজী এ প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এই সময়েই একদিন ভ্রমণান্তে 
ফিরিয়া! নিবেদিতা, দেখিলেন, স্বামীজী তাহার শুভসঙ্কল্প উপলক্ষ 
করিয়া এই কবিতাটি রচন! করিয়াছেন। 


জীবন্যুক্তের গীতি £ The Song of the Free 
[১২ ফেব্ৰুআারি, ১৮৯৫ ; নিউ ইয়র্ক ] 

১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৫ খৃঃ লিখিত স্বামীজীর পত্রকাব্যটিকে অবলম্বন 
করিয়া! স্বামীজী ও শ্রীমতী হেলের মধ্যে কিছুদিন পত্র-কাঁব্যবিনিময় 
চলে । ‘অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Complete Works (Vol. VIII) 
গ্রন্থে সমগ্র পত্রালাপটি An Interesting Correspondence নামে 
প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর ১লা ফেব্রুআঁরি, 
১৮৪৫ খৃঃ পত্র দ্রষ্টব্য । বর্তমান কবিতাটি প্রথম পত্রের অংশ । 


ব্যক্তি-পরিচয় 
( পত্রীবলীতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়* ) 


অক্ষয়__অক্ষয়কুমার ঘোষ, কলিকাতার সম্ত্ান্ত বংশের যুবক। খাণ্ডোয়ায় 
স্বামীজীর. সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় হয়। পরে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টের এটনি হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে মিস মূলারের তত্বাবধানে 
যখন তিনি ছিলেন, স্বামীজী তাঁহাদের বাটীতে অতিথি হন। 

অক্ষয়কুমার মেন- শ্রীরামকৃষ্ণের শিয্য, 'ভ্রীরামকষ্ণ-পু'থি*প্রণেতা। স্বাঁমীজী 
তাহাকে 'শীকচুন্গী মাষ্টার? বলিতেন। স্বামীজী প্রীরামক্ফ-পু'থির 
প্রভূত প্রশংসা করিয়! বলেন £ এই গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে গ্রীরামকুষ্ের 
জীবন ও বাণী প্রচার করিবে । 

অখণ্ডানন্দ, স্বামী (গঙ্গাধর, গঙ্গা)-_শরীরামকুষ্জের সয্যাদী শিষ্য; শ্রীরাঁমরুষ্ণ 
মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ ( ১৯৩৪-৩৭ )। তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় 
উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তীর্থরাজি দর্শন করিতে করিতে হিমালয় অতিক্রম 
করিয়| তিব্বতে যান। সেখানে বৌদ্ধমঠে কিছুকাল কাটাইয়| কাশ্মীর 
হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর স্বামীজী তাহাকে হিমালয় 
ভ্রমণের সাথী করেন। স্বামীজী-পরিকল্পিত সেবার আদর্শকে তিনিই 
প্রথম কার্ধে রূপাঁয়িত করেন- প্রথমে খেতড়িতে, পরে মুশিদাবাদে। 

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী, (অচু, অচ্যুত, গুণনিধি)-_ দয়া নন্দ-গ্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের 
প্রচারক। পূর্বনাম গুণনিধি ভট্টাচার্য । স্বামীজীর সহিত কাশ্মীর ভ্রমণকালে 
তিনি যে ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে স্বামীজীর জীবনের সেই 
সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়। 

অজয় ( অজয়হরি )_্বরূপানিন্দ দ্রষ্টব্য। 

অজিত সিং__রাঁজপুতানাঁয় খেতড়ি রাজ্যের রাজা, স্বামীজীর শিশ্যা। পরিব্রাজক 
অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে কিছুদিন বাস করেন। স্বামীজীর 
আমেরিকা যাত্রাকালে তিনি তাহার আলখাল্লা পাগড়ি প্রভৃতি কিনিয়া 


* ভুল অক্ষরে মুদ্রিত নামগুলির পৃথক পরিচয়-টীকা ভষ্টব্য। 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৪৩ 


দেন এবং যথেষ্ট অর্থাদি সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বামী অখগ্ডানন্দের 
সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজীর প্রেরণায় উভয়ে খেতড়ি 
রাজ্যে বহু জনহিতকর কার্ধের প্রবর্তন করেন। নিজব্যয়ে মৌগলযুগের 
একটি প্রাচীন কীতির সংস্কীরকার্ধ পরিদর্শনকালে মিনারের উপর হইতে 
পড়িয়া! গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তীহারই অনুরোধে 
স্বামীজী ‘বিবেকানন্দ’ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অতুলবাবু--অতুলচন্দ্র ঘোষ, নাট্যসমাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত, কলিকাতা! হাইকোর্টের উকিল। 

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী (গোপালদাঁদা, বুড়োগোঁপাল )_শ্রীরাঁমক্ফণের সন্ন্যামী 
শিষ্যদের মধ্যে বয়ৌজ্যে্ঠ। কাঁশীপুর উদ্যানবাটাতে শ্রীরামরুষ্ণদেব তাহার 
প্রদত্ত কয়েকখানি গেক্য়াবন্ত্র নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ত্যাগী যুবক ভক্তদের 
দিয়াছিলেন। 

অদুতানন্দ, স্বামী ( লাটু )-_শ্রীরামক্রফ্দেবের সন্যাসী শিশ্য। তাহার অক্ষর- 
পরিচয় ছিল না; শ্রীরামক্ুষ্জের কৃপায় তিনি পরম জ্ঞানের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। 

অভয়ানন্দ__মেরী লুই ত্রষ্টব্য। 

অভেদানন্দ, স্বামী ( কালী )__প্রীরামকষ্জদেবের সন্ত্যামী শিষ্য। ন্বামীজীর 
নির্দেশে তিনি প্রথমে লণ্ডনে ও পরে নিউ ইয়র্কে বেদীস্ত প্রচার করিতে 
যান; এবং ২৫ বৎসর কাঁল এ কার্ধে আমেরিকায় কাটান। 

অলকট, কর্ণেল--বিখ্যাত থিওসফিস্ট নেতা, কলিকাতায় থিওসফিক্যাল 
সোসাইটির স্থাপয়িতা। 

অসীম-শ্রীরামক্ুষ্ের বাঁগবাঁজারনিবাঁসী ভক্ত, চুনীলালবাবুর পুত্র । 


আত্মানন্দ, স্বামী (সুকুল)_্বামীজীর সন্যাদী শিষ্য । পূর্বনীম গোবিন্দ- 
প্রসাদ স্থকুল। ছাত্রজীবনে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। 
১৮৯৬ খৃঃ আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খৃঃ বেলুড়ে 
সন্যাসদীক্ষা হয়। ১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতায় প্লেগ মহামারীতে স্বামী 
সদানন্দের সহিত সেবাঁকার্ষে যোগ দেন। কিছুকাল ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা- 
পরিচালনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহকারী ছিলেন; মাদ্রাজেপ্রচার- 


888 স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কার্ষেও তিনি স্বামী বামক্রষ্ণানন্দের সহকারী ছিলেন; বান্ধালোর, 
ঢাঁক| প্রভৃতি মঠে অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খৃঃ কাশীধামে তাহাঁর 
দেহত্যাগ হয়। 


আলাদিঙ্গা, পেরুমল-_স্বামীজীর বিশেষ অনুগত শিষ্য। ইহারই নেতৃত্বে 
মাদ্রাজী যুবকগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্বামীজীর আঁমেরিকা-যাত্রার 
পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। ইনি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, 
পরে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মাবাদিন্‌’ পত্রিকার সম্পাদন! করেন। 


ইম্দারসোল_( ১৮৩৩-৯৯ ) রবার্ট ইঙ্গারসোল, আমেরিকাবাশী বিখ্যাত 
অজ্ঞেয়বাদী লেখক ও বক্তা । বক্তৃতা-কোম্পানির কার্যোপলক্ষে ইহার 
সহিত স্বামীজীর পরিচয় এবং ধর্মদর্শনাঁদি বিষয়ে আলোচন! হয়। 
ইহার স্পষ্টবাদিত| ও আন্তরিকতার জন্য স্বামীজী ইহাকে গ্রীতির চক্ষে 
দেখিতেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থাবলীঃ The Gods and other 
Lectures ; Some mistakes of Moses. 

ইন্দু_শ্রীরামকঞ্ণের গৃহী শিশ্য বলরামবাবুর দৌহিত্রী। 

ইন্দুমতী মিত্র__হরিপদ মিত্রের স্ত্রী, স্বামীজীর শিশ্যা। 


ঈশান মুখোপাধ্যায়_স্বামীজার বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্রের পিত|। শ্রীরামকষ্জ 
ইহাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছেন। ‘কথামৃত’ দ্রষ্টব্য । 


উডম্‌, মিসেস ট্যানাট-_চিকাগে! বক্তৃতার পূর্বে ১৮৯৩ খৃঃ অগস্ট মাসে মিসেন 
ট্যানাট উডম্‌ সেলেমে তাঁহার বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী 
সেখানে এক সপ্তাহ কাটান এবং বক্তৃতা দেন; ধর্মযাজকগণ তাহার বিরুদ্ধ 
সমালোচন| করেন। মিসেস উডস্‌ ভাল বক্তৃতা দিতে পাঁরিতেন, রচনার 
জন্যও তাঁহার স্থনাম ছিল। দ্রষ্টব্য £ ‘New Discoveries’, pp. 27-28. 


উপেন-_'বন্ধমতী’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত| উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ভক্ত। 


= উই 
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খধিবর মুখোপাধ্যায়__কাশ্মীরের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি, কাশ্মীর 
ভ্রমণকালে শ্রীনগরে স্বামীজী তাহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। 


এবট, লীম্যান__ক্রকলিনের প্রীমাথ কংগ্রিগেশন্যাঁল চার্-এর ধর্মযাজক এবং 
সাময়িক পত্র 09401০০-এর সম্পাদক । সমাজ ও শিল্পসংস্কারে এবং 
ধর্ম-আন্দোলনে তিনি উদ্যোগী ছিলেন । চিকাগে! ধর্মমহাসভায় যোগদান 
করেন, সেখানেই স্বামীজীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। 

এলবার্টা-_মিদ্‌ এলবার্ট৷ স্টাঞ্জিন, মিসেস লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা; 
পরে কাউন্টেন অব স্তাঁগুউইচ্‌। 


ওকাঁকুরা, মিঃ__কাঁকাজু ওকাঁকুরা, বিখ্যাত জাপানী প্রাচ্য শিল্প-বিশেষজ্ঞ ; 
স্বামীজীকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন ॥ 
স্বামীজীর সহিত বুদ্ধগয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করেন। 

ওয়াইকফ (মিসেস কেরী মিড. ওয়াইকফ )-_ স্বামীজী তাহার গৃহে কিছুদিনের 
জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে স্বামী তুবীয়ানন্দের দ্বারা 
প্রভাবিত হইয়। তিনি “ভগিনী ললিতা” নামে পরিচিত! হন। তাহার লস্‌ 
এগ্চেলেদ-এর বাঁড়ি ‘বিবেকানন্দ হোম” নামে খ্যাত। ভগিনী ললিতার 
ও বাটাতেই হলিউড বেদান্ত সমিতি প্রতিঠিত। 

ওয়ান্ডো, মিস এস্‌. ই._স্বামীজীর ক্রকলিন-বাঁদিনী শিয়া, “ভগিনী হরিদাঁসী” 
নামে পরিচিতা। থাউজ্যা্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর সহিত কথোপ- 
কথনগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেন। পরে এগুলি ‘Inspired Talks! 
(বাংলায় ‘দেববাণী’) নামে প্রকাশিত। তিনি কিছুকাল নিউইয়র্ক 
বেদীন্ত-সমিতি পরিচালন! করেন এবং স্বামীজীকে প্রচারকার্ষে ও গ্রন্থ- 
সম্পাদনায় সাহায্য করিয়াছিলেন । 


কালভে, মাঁদীম__ফরাপীদেশীয় বিখ্যাত গাঁয়িকা। জীবনের এক দসঙ্কট- 
মুহূর্তে স্বামীজীর সহিত দেখা হয়, স্বামীজী তাহার মনের অশান্তি দূর 
করেন; পশ্চিম ইওরোঁপ, তুর্কীস্থান, মিসর ' প্রভৃতি দেশ-ভ্রমণে 
তাহার সাথী হন। বহুদিন পরে মাদাম কাঁলভে বেলুড় মঠ দর্শন 
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করিতে আসেন। আত্মজীবনীর একটি অধ্যায়ে তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন। 
কালী ( কালী তপন্বী)__অভেদীনন্দ দ্রষ্টব্য । 
কালীচরণ বাঁডুজ্যে, রেতাঃ-_খুষ্টধর্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক । একসময়ে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার ছিলেন। 
কাঁলীকুষ্*-_বির্জানন্দ দ্রষ্টব্য। 
কাঁলীরুঞ্ণ বাবু-_কালীকুঞ্চ দত্ত, একটি ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার । 
কিডি-স্বামীজীর শিষ্য সিঙ্গারতেলু মুদীলিক্বর, মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের 
বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক । স্বামীজী তাঁহাকে বিশেষ ভাঁলবাঁসিতেন। 
তিনি পাখির মতো  স্বল্লাহাঁরী ছিলেন বলিয়! স্বামীজী তাহাকে “কিডি? 
বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় “কিডি” শব্দের অর্থ পাঁথি। মাদ্রাজ 
হইতে প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা যখন প্রকাশিত হইত, তখন তিনি উহার 
অবৈতনিক কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । 
কপানন্দ, শ্বামী__ল্যাওসবার্গ দ্রষ্টব্য । 
কপানন্দ, স্বামী_বৈকু্ঠনাথ সান্যাল ত্রষ্টব্য। 
কুষ্ণময়ী_-তক্ত বলরাম বস্তুর কনিষ্ঠা কন্যা । 
কষ্ণলাল (কেষ্টলাল ব্রদ্মচাঁরী )__-পরে স্বামী ধীরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র 
"- শিল্কা, মঠে প্রথম দুর্গাপূজায় পূজারী ছিলেন। 
কুষ্ণানন্দ, স্বামী_পূর্বনাঁম কষ্ঃপ্রসন্ন সেন, বিখ্যাত বক্তা ও হিন্দধর্ম-প্রচারক | 
ভগবদশীতার টীকা-লেখক। 
-কৃষ্টিন (ক্রিশ্চিন ) ভগিনী-_ভেট্রয়েটের মিস কুষ্টিন এ্রীনপ্টিডেল, স্বামীজীর 
শিয়।। ভারতীয় নারীশিক্ষা-কার্ষে ভগিনী নিবেদিতাঁর সহকক্সিণী; 
স্বামীজী তাহার আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। 


খগেন-__বিমলানন্দ দ্রষ্টব্য। 
খোকা (সুবোধ )_হুবৌধানন্দ দ্রষ্টব্য । 


গঙ্গাধর (গঙ্গা, গ্যাঞ্েস )_অখণ্ডানন্দ দ্রষ্টব্য | 
গগন বাৰু_গাঁজীপুরনিবাসী গগনচন্দ্র রায়। স্বামীজী ও অন্তান্ত গুরুভ্রাতীগণ 
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পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনিই পওহারী 
বাবার সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দেন। 

গাঁনসি, মিসেস__নিউ ইয়র্ক-বাসিনী শিষ্যা, স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ কিছুদিনের জন্ত 
গার্নমি-পরিবাঁরে বাস করিয়াছিলেন । 

গিরিশবাঁবু-গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত নট ও নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম 
প্রধান ভক্ত। ন্বামীজী তাঁহাকে “জি. সি. (3. 0.) বলিয়া ডাঁকিতেন। 

গুডইয়ার_-নিউ ইয়র্কের মিঃ ও মিসেস ওয়ান্টার গুডইয়ার ; আমেরিকায় 
বেদাস্তপ্রচারকার্ে স্বামীজীকে সাহায্য করেন 

গুডউইন, মিঃ জে. জে. স্বামীজীর একজন প্রিয় অন্থগত ইংরেজ শি্কা। 
স্বামীজীর বহু বক্তৃত| ইনি সাংকেতিকলিপিতে লিখিয়া রাখেন, সেজন্যই 
এগুলি পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বামীজী বলিতেন_ Faithful Goodwin 
(বিশ্বস্ত গুডউইন)। ন্বামীজীর সহিত তিনি আমেরিকা, ইওরোঁপ ও 
ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতে উতকামণ্ডে তাহার 
অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়| স্বাঁমীজী ‘Requiescat in Pace’ 
কবিতাটি লেখেন। 

গুণনিধি_-অচ্যুতানন্দ দ্রষ্টব্য । 

গুপ্ত (শরৎচন্দ্র গু )-_সদানন্দ দ্রব্য । 

গুরুমহারাজ__শ্রীরামকৃষ্ণদেব । 

গেডিল, অধ্যাঁপক-_স্ষটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস ; কিছুকাল বোষ্বাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সমাঁজ- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, পরে ফ্রান্সে একটি কলেজ স্থাপন করেন। 

গোঁপাঁলদাঁদ] (বুড়োগোপাঁল )-_অদ্বৈতানন্দ দ্রষ্টব্য । 

গোপালের মা-__কাঁমারহাঁটি-নিবাসিনী অঘোরমণি দেবী, উচ্চ-অন্গুভূতি-সম্পন্ন। 
বাৎসল্যভাবে সিদ্ধা সাধিক1। শ্রীরামকুষ্চদেবকে তিনি গোপালভাবে 
দেখিতেন এবং সেইভাবের অদ্ভুত দর্শনাঁদি তাঁহার হইত। স্বামীজী 
তাঁহার অতি ন্সেহের পাত্র ছিলেন । 

গোবিন্দচন্দ্র বন্থ, ভাঃ_-এলাহাঁবাঁদের ডাক্তার ) তীর্ঘপর্যটনকাঁলে ( ১৮৮৮ খৃঃ ) 
স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রীতাঁগণ তাহার বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান 
করিয়াছিলেন । 
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গোবিন্দলাল সা স্বামীজীর আলমোড়া-নিবাসী ভক্ত । 

গোবিন্দ সহায়_-আলোয়ার-নিবাসী স্বামীজীর শিষ্য 

গোলাপ-মা__গোলাপমণি দেবী, শ্রীরামকুষ্চের শি্যা) তিনি বহু বৎসর 
্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন। “শোকাতুর| ত্রাঙ্মণী” এই নামেই 
‘কথামৃতে’ তাহার পরিচয় দেওয়া আছে। 

গৌর-মা_-( গৌরীমা, গৌরদাসী ) সীরামকৃষ্ণদেবের শিবা! ; সন্্যাসিনী। 

গ্রিফিন, লেপেল-_স্তর লেপেল গ্রিফিন ভারতীয়দের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। 
রবীন্দ্ররচনাবলীতে ‘সমূহ’-গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহার সাক্ষ্য পাওয়! যায়। 


চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্নাথ-_-এলাহাবাদে অধ্যাপক ছিলেন; পরবর্তী কালে 
লখনউ বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস-্যান্সেলীর হন। ১৮৪৩ খৃঃ থিওসফি 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্মম্মেলনে যোগদান করেন। 

চারু__চারুচন্দ্র বস্তু, পালিভাষায় পণ্ডিত; প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ ধম্মপদে'র বাঁংল! 
অঙ্থবাদক ও ‘অশোক-অনুশাসন’ প্রভৃতি পুস্তকের লেখক । এ 

চুনীবাবু_বাঁগবাজার-নিবাসী চুনীলাল বস্ ; শ্রীরামকষ্ণের গৃহী ভক্ত। 


ছবিল দাঁদ__বোদ্বাই-এর বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাস। 
আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাহার অতিথি হুইয়াছিলেন। 


জগমোহন-মুন্দী জগমোহন লাল, খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি, 
স্বামীজীর অন্গগত ভক্ত, আমেরিকা! যাত্রার সময় তিনিই স্বামীজীকে 
জাহাজে তুলিয়া দেন । 

জজ-_থিওসফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ । 

জনসন, মিসেস_ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারকার্ষে স্বামীজীকে নানাপ্রকারে সাঁহাখ্য 
করিয়াছিলেন। 

জনস্টন, মিঃ (জনসন )--চার্লন জনসন; ব্রননচরযব্রত-গ্রহণের পর 'ব্রন্বচারী 
অমৃতানন্দ” নামে পরিচিত হন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কয়েক বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন । 

জিনি, ভগিনী স্বামীজী যখন মিঃ হিউ এল. বিস্কলির অতিথি হইয়া 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৪৯ 


মেমিফসের একটি বোডিং হাউসে গিয়াছিলেন, উহার মালিক ছিলেন 
মিস ভাজিনিয়! মুন, সকলে তাহাকে আদর করিয়া “ভগিনী জিনি” বলিয়া 
ডাঁকিতেন। মিস মুন উক্ত বোডিং হাউনে স্থামীজীর জন্য একটি সভার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । দ্রষ্টব্য : New Discoveries, p 144. 

জি. জি._বাঙ্দালোরের জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার স্বামীজীর অনুগত ভক্ত, 
মান্রীজ হইতে প্রকাশিত ব্ৰ্মবাদিন্‌’ পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। 

জুল বোয়া-করামী দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ও সাংবাদিক। ন্বামীজী 
প্যারিসে কিছুদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
স্বামীজীর সঙ্গে ইওরোপের নানাস্থান ভ্রমণ করেন। 

জেনস্‌, ডক্টর লুই জি._ প্রসিদ্ধ বক্ত। ও পণ্ডিত; তিনি ক্রকলিন এথিক্যাল 
এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং স্কুল অব কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে”র 
প্রধান পরিচালক; এসৌসিয়েশনে হিন্দুধর্ম-প্রমঙ্গে ধারাবাহিক বক্তৃত। 
করিবার জন্য স্বামীজীকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 

জেমস্‌, ডক্টর উইলিয়ম_হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
পণ্ডিত ; ‘Varieties of Religious Experience’ প্রভৃতি দার্শনিক 
গ্রন্থের লেখক । স্বামীজীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় ও আলাপের ফলে 
ইনি স্বামীজীর দ্বার! বিশেষ প্রভাবিত হ’ন। দ্রষ্টব্য £ Life of Swami 
Vivekananda, Ch. XXV. 

জোৌ-মিন জৌলেফিন ম্যাকলাউড দ্রষ্টব্য । 


টাটা, স্তর জামসেদজী-_বোদ্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের । জামসেদপুরে বৃহৎ 
লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা, বাঙ্দালোরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা । 

টার্নৰুল, ডাঃ__১৮৯৬ খৃঃ শেষভাগে চিকাগোর ডাঃ টার্নবূল নামক স্বামীজীর 
এক আমেরিকান ভক্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি আলম- 
বাজার মঠে আসিয়! সংস্কৃত ব্যাকরণ শিগিতেন, জ্যোতিষ জানিতেন এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের কোঠী বিচার করিয়া বলেনঃ ‘ইনি জীবের উদ্ধারকর্তা ও 
অজ্ঞানান্ধকার-নাশক | ৰ 

টেসলা-_মিঃ নিকোল! টেসল। ; আমেরিকার একজন বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ববিদ্‌। 


৭-২৯ 


8৫5 স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামীজীর মুখে সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্য। শুনিয়া মুগ্ধ হন; উহাতে বণিত 
স্ষ্টিতত্ব শেষ্ঠ বলিয়! স্বীকার করেন। 
০ 
ঠাকুর সাহেব--গুজরাঁটের অন্তর্গত লিমডির মহাঁরাঁজা এবং স্বামীজীর শিয। 
স্বামীজী তাঁহার প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। 


ভয়মন, অধ্যাপক-_-পল ডয়সন জার্মানির প্রসিদ্ধ প্রাচ্যদর্শনবিদ্‌) কিয়েল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্ের অধ্যাপক । তিনি শাঙ্করভায্য-সমেত বেদান্ত- 
সুত্র, ৬০ খানি উপনিষদ্‌ ও মহাভারতের কতকাংশ জার্মান ভাষায় অশ্থবাদ 
করেন। তিনি স্বামীজীকে স্বীয় বাসভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 
স্বামীজী তাহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। 

ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাও দ্রষ্টব্য । 

ডাচার, মিস_স্বামীজীর শিষ্য! ; সেণ্টলরেন্স নদীবক্ষে সহম্রদীপোদ্যানে ইহারই 
নির্জন আবাঁমে স্বামীজী কিছুদিন অবস্থান করিয়া দ্বাদশজন শিষ্যশিয্যাকে 
বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

ডে, ডাক্তার-_স্বামীজীর ভক্ত ডাঃ এলেন ডে। 

তারক (তারকদাদ1)-__শিবানন্দ দ্রষ্টব্য । 

তুরীয়ানন্দ, স্বামী ( হরিনাথ )--এীরামকষ্ণদেবের সন্যামী শিষ্য; আবাল্য 
বৈদান্তিক ; স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাইবার সময় তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। আমেরিকায় শান্তি আশ্রম, তীহারই 
প্রতিষ্ঠিত। তাহার উদ্দীপনা পূর্ণ পত্রগুলি সাধনজীবনের পথনির্দেশক। 
স্বামীজী তাঁহাকে “হরি-ভাই” বলিতেন। 

তুলসী_ নির্মলাননদ দ্রব্য । 

তুলসীবাবুঁতুলশীরাম ঘোষ, স্বামী প্রেমানন্দের জোষ্ঠভ্রাত|; তিনি 
শ্ীরামক্ষ্জদেবকে বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন । 

ত্রিপ্তণাতীতানন্দ, স্বামী (সারদা)-_প্রীরামরুফদেবের সন্যাসী শিষ্য। স্বামীজীর 
নির্দেশে তিনি ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং 
আমেরিকা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার 

প্রকাশ ও প্রচারের জন্য তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৫১ 


আমেরিকাতেও তিনি ‘Voice ০ Freedom’ নামক মাসিক পত্রিক! 
প্রকাশ করেন। স্থান ফ্রান্সিস্কৌর বেদান্তমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বেদীত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অনেক- 
খানি তীহারই । আমেরিকাতেই তাহার দেহত্যাগ হয় । 


থার্পবি, মিম এম্সা__বিখ্যাত গায়িকা, পাশ্চাত্যে বেদাস্তপ্রচারকার্ধে তিনি 
নানা প্রকারে স্বামীজীকে সাহায্য করেন। তিনি মিসেস বুলের বন্ধু 
এবং মিম ফিলিপস্‌ ও মিন স্মিথের সহিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির 
সভ্য হইয়াছিলেন। 


দক্ষ (দক্ষরাঁজ।)_ স্বামী জ্ঞানানন্দ ; কিছুকালের জন্য বরানগর মঠে ছিলেন। 

দমদম মাষ্টার__যজেশ্বরচন্দ্র ঘোষ ; দমদমের একটি স্থলে শিক্ষকতা করিতেন 
বলিয়! তাহাকে ‘দমদম মাষ্টার’ বলা হইত । বরানগর ও আলমবাঁজার 
মঠে যাঁতায়াত করিতেন। 

দয়ানন্দ, স্বামী--আর্যশমাজের প্রতিষ্ঠীতা দয়ানন্দ সরস্বতী ( ১৮২৪-৮৩ )। 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সন্্যাসী--বেদকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারে 
অগ্রণী হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে একবার শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত 
তাঁহার দেখা হয়। ১৮৭৫ খৃঃ বোস্বাই-এ আর্ধসমীজ প্রতিষ্ঠা করেন। 

দাশুঁদাশরখি সান্যাল, স্বামীজীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; পরে কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল হইয়াছিলেন। 

দীননাথ ( দীন )--সচ্চিদানন্দ দ্ৰষ্টব্য । 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহ্ষি--কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ) উনবিংশ শতকের 
অন্যতম চিন্তাঁনাঁয়ক এবং রামমোহনের ভাঁবাদর্শে আদি ব্রাহ্মদমাঁজের 
গ্রতিাতা ৷ ইহাঁরই উদ্যোগে ‘তত্ববোধিনী’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 


ধর্মপাল__অনাঁগাঁরিক ধর্মপাল ; কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি এবং 
সাঁরনীথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত।। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় 
বৌদ্বধর্ের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ৯৮৯৮ খৃঃ স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে আঁসেন। 


৪৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 
ধীরামাতা (স্থিরামাতা )_ বুল (মিসেস ওলি ) ভরষটব্য। 


ন-ঘোষ-__নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ; মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ এবং ‘ইণ্ডিয়ান 
নেশন’ পত্রিকার সম্পাদক । 

নগরকার, বি. বি.__বোম্বাই হইতে প্রার্থনা সমাজের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো 
ধর্মমহাধভায় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা পরিষদের 
সদস্ত ছিলেন। 

নগেন্দ্রনাথ গ্প্ত--লাহোরের ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকার সম্পাদক। আমেরিকা 
হইতে ফিরিয়া কাশ্মীর ও পাঞ্জাব ভ্রমণকালে স্বামীজী তাঁহার অতিথি 
হইয়াছিলেন। ভ্রষ্টব্য—Reflections and Reminiscences : 
Nagendranath Gupta + 

নঞ্জুণ্ড রাও, ডাক্তার-_মীত্রাজের ( ময়লাঁপুর ) অধিবাদী তদানীস্তন প্রশিদ্ধ 
চিকিৎসক) স্বামীজীর অনুগত ভক্ত। ইনিই মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত 
প্ৰবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 

নরদিংহাচারিয়ার, জি. জি._-জি. জি. দ্রষ্টব্য । 

নরসিংহাচারিয়ার, রাও বাহাদুর--মহীশূর সরকারের প্রত্বতত্ববিভাগের 
ডিরেক্টর। 

নরসিংহাচার্ধ (নরদিমা)-_ইনি বৈষ্ণব ও বিশিষ্টাদ্বৈবাদী সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিরপে চিকাগে! ধর্মমহাঁনভাঁয় যোগদান করেন। আমেরিকায় 
স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয়। 

নাঁগ-মহাশয়_ পূর্ববঙ্গের ছুর্গাচরণ নাগ, শ্রীরামরুষ্ণের অন্যতম প্রধান গৃহী 
ভক্ত। ইনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যামীর মতো জীবন যাপন করিতেন এবং 
অত্যন্ত ভক্তিমান্‌ সাধক ও দীনতার প্রতিমুতি ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ 
হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিলে নাগ-মহাঁশয় স্বামীজীকে দর্শন 
করিতে আসেন। ্বামীজীও পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে নাগ-মহাশয়ের দেওভোগ 
গ্রামের বাড়িতে গিয়াছিলেন। ত্রষ্টব্য-_শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী প্রণীত সাধু 
নাগ-মহাশয়ঃ। 

নারায়ণ দান_সংস্কত বৈয়াকরণ ও খেতড়ির রাঁজা অজিত সিংহের 
সভাপণ্ডিত; স্বামীজী তাঁহার নিকট পতঞ্ুলি-কুত পাণিনিস্থত্রের টাকা 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৫৩ 


‘মহাঁভাঁষ’ অধ্যয়ন করেন এবং পত্রাবলীতে “মদীয় অধ্যাপক’ বলিয়া শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিয়াঁছেন। 

নিত্যগোপাঁল__প্রীরামরুষ্ণদেবের ভক্ত ; পরে জ্ঞানানন্দ অবধৃত। 

নিত্যানন্দ স্বামী ( যোগেন চাটুজ্যে )_্বামীজীর সন্যাসী শিষ্য। বরানগরের 
অধিবাঁপী, মঠের সুচনা! হইতেই যাতায়াত করিতেন। ১৮৪৭ খৃঃ 
আলমবাঁজার মঠে সন্যাস গ্রহণ করেন। ছুতিক্ষ-পীড়িত মুশিদীবাঁদের 
মুলা গ্রামে বামরুষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্ধে তিনি স্বামী অথগ্ডানন্দের 
অন্যতম সহকারী ছিলেন । 

নিবেদিতা, ভগিনী__মিস মার্গারেট ই. নোব ল্‌; স্বামীজীর শিল্ধা। স্বামীজী 
কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এদেশে 
দ্্রীশিক্ষাবিস্তারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতের মুক্তি- 
আন্দোলনের সহিতও জড়িত ছিলেন। The Master as I saw Him, 
Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda, Web 
of Indian Life, Craddle Tales of Hinduism প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী । 
১৯১১ খৃঃ দাঁজিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় বাঁগবাঁজার অঞ্চলে 
ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষাদানের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; 
ও বিদ্ঠালয়ই বর্তমানে ‘নিবেদিত! বালিকা বিদ্যালয়” নামে পরিচিত । 

নিরপ্রনানন্দ, স্বামী (নিরঞ্জন )_-পূর্বনাম নিত্যনিরগ্তন ঘোষ । শ্রীরামরুষ্ণের 
সন্যাসী শিষ্য । নিভাঁক ও সরলপ্রক্ৃতি ছিলেন বলিয়! স্বামীজী তাঁহাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। | 

নির্মলানন্দ, স্বামী (তুলমী )-_কলিকাত| বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী । 
তিনি কয়েকবার প্রীরামক্ষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। বরানগর মঠে 
স্বামীজীর নিকট সন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খৃঃ আমেরিকায় বেদাস্ত- 
প্রচারকার্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরে বাঙ্দালোরে ও দক্ষিণ ভারতের 
নান! স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। 

নীলাস্বর বাঁবু_নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 
বেলুড়ে গন্দাতীরস্থ তাঁহার বাড়িতে ্রীপ্রীমা কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন 
এবং পরে ১৮৯৮ খৃঃ আলমবাঁজার হইতে মঠ সেখানে স্থানান্তরিত হয়। 

নৌব্ল্‌, মিস__ভগিনী নিবেদিতা দ্ৰষ্টব্য । 


৪৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পণ্ডিতজী মহারাজ শঙ্করলাল দ্রষ্টব্য । 

পল কেরম্‌, ডাঃ_ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মাবলশ্বী ; বুদ্ধ সম্বন্ধে রস্থাদির রচয়িতা । 

পওহারী বাব|_-গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী স্বামীজী তাঁহার নিকট হইতে 
হঠযোগ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়। কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিলেন । 
স্বামীজীর লেখা! 'পওহারী বাব!’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৮ম খণ্ডে 

পাঁমার,টমাঁস__বিশ্ব মহামেলার ( World's Fair Commission ) সভাপতি 
মিঃ টমাম পামারের ডেট্রয়েটের বাড়িতে অতিথিরূপে স্বামীজী এক 
পক্ষকাল বাম করেন। ইনি পূর্বে স্পেনদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাজদূত ছিলেন, 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেনেটাঁর হইয়াছিলেন। 

পুর্ুষোত্তম যোশী-_চিকাগে! ধর্মমভায় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। 
প্রতাপ মজুমদারের Lectures in America দ্রষ্টব্য । 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ_শ্রীরামুষ্ণের গৃহী ভক্ত। বাল্যকালেই ‘কথামৃত’-কার শ্রীম-র 
সঙ্গে শ্রীরামক্ফ্চকে দর্শন করেন। পরে সরকারী অর্থবিভাগে চাকরি 
করিতেন। 

প্যারীবাবু_উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । চিকাগো! বক্তৃতার 
পর স্বামীজীকে সমর্থন করার জন্য কলিকাঁত! টাউন হলে ১৮৯৫ খৃঃ 
যে সভা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন। 

প্রকাশানন্দ (স্থশীল )-স্বামী শুদ্ধানন্দের ভ্রাতা 5. স্বামীজীর সন্ল্যাশী শিশ্য। 
১৮৯৬ খৃঃ আলমবাজার মঠে যোগদান ও ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজীর নিকট 
সন্যাসদীক্ষ। পরে 'স্তানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি'র অধ্যক্ষ । 
১৯২৭ খৃঃ সেখানেই দেহত্যাগ । 

প্রতাপ মজুমদার--কেশবচন্দ্র সেন-প্রতিষ্ঠিত ‘নববিধান’ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম 
নেতা, শ্রীরামকুষের নিকট তিনি বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন এবং 
তাহার সম্বন্ধে ‘Hindu 3517৮ নামক একটি প্রবন্ধ রচন! করেন। 
চিকাঁগে। ধর্মমহানভায় তিনি ব্রা্থসমাজের প্রতিনিধিরপে যোগদান 
করেন। 1025769]0550 লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 
তাহার লিখিত ‘Paramahamsa Ramakrishna’ পুস্তিক! উদ্বোধন 
হইতে প্রকাশিত। 

প্রমদাদাস মিত্র_কাশীর জমিদার) পাণ্ডিত্য, ধর্মী্গরাগ ও শ্রীরাঁমরুষ্ণের উপর 


০০ 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৫% 


বিশ্বাম এবং ভক্তির জন্য স্বাঁমীজী তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন । 
পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ও অপর গুরুতভ্রীতাঁরা৷ কাশীতে তাহার 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখিত একটি স্তবে 
বেদীন্তজ্ঞানের সহিত তাঁহার অপূর্ব ভক্তি ও বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে। 

প্রেমানন্দ, স্বামী ( বাবুরাম )- শ্রীরামরুষ্ণদেবের সন্যাসী শিশ্য। তাহার 
ভক্তিমতী মাতার আমন্ত্রণে স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুত্রীতাগণ আটপুরে 
গিয়াছিলেন। বলরামবাৰু এই ভক্তপরিবাঁরেরই জামাত] । 


ফকির-_যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, বলরাম বস্থর পুত্র রামকৃষ্ণ বন্ধুর গৃহশিক্ষক । 
স্বামীজী তাহাকে ‘ফকিরুদ্দীন হালদার’ বলিতেন । 

ফার্মার, মিস__মিস সার! ফার্মার বিখ্যাত তড়িত্তত্ববিদ্‌ গেরিস ফার্মীরের 
কন্ঠা। নিউ ইয়র্কে স্বামীজীর সহিত পরিচয় হয় এবং গ্রীনএকাঁরে নিজের 
বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানান। ইনিই 'গ্রীনএকার রিলিজিয়াস 
কনফারেন্সের’ প্রতিষ্ঠাত্রী । স্বামীজী তাহার বাড়িতে কিছুকাল বাম করেন। 


বদ্রীগা, লালা__আলমোড়া-নিবাসী ব্যবসায়ী, স্বামীজীর ভক্ত। 

বনি, মিঃ চার্লস ক্যারল-_আঁমেরিকার বিখ্যাত আইনজ্ঞ; ১৮৯০ খৃঃ হইতে 
‘International Law and Order League'-এর সভাপতি; ১৮৯০ খৃঃ 
৩০শে অক্টোবর গঠিত World's Congress Auxiliary of the 
Columbian Exposition-এর সভাপতি হন। বিভিন্ন মানবিক বিষয় 
আলোচনার জন্য কতকগুলি সম্মেলন-অন্ঠটানের পরিকল্পনার কথা তিনিই 
প্রথম চিন্তা করেন। 

বলরাম বাবু_-বলরাম বধ, শ্রীরাম্ষ্ণের গৃহী ভক্ত ও রমদদার। শ্রীরামরুষঃ 
বাগবাঁজারে তাঁহার বাঁড়িতে বহুবার গিয়াছেন এবং শ্রীম! ও স্বামীজী 
প্রমুখ গুরুত্রীতগণ তথায় মাঝে মাঝে বাস করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ এই 
বাঁড়িতেই একটি সভায় শ্রীরামক্ণচ মিশনের সুত্রপাঁত হয়। 

বস্তু, ডাঁক্তার_বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বন প্যারিসে ধর্মেতিহান 
সম্মেলনে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরিব্রাজক” গ্রন্থে 
‘পারিপ্রদর্শনী’ দ্রষ্টব্য । 


৪৫৬ - স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বাবুরাম__প্রেমানন্দ দ্রষ্টব্য । 

বার্বার, মিসেম__-একজন সমাজনেত্রী ; ১৮৯৫ খৃঃ ইহার পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামীজী 
কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেগুলি “বার্বার্স্‌ লেকচার’ 
নামে প্রসিদ্ধ 

বাঁলগঙ্গাধর তিলক--মহারাষ্ট্রদেশীয় বিখ্যাত মনীষী ও রাজনীতিক নেতা। 
একদ! ট্রেনে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গে 
স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির ( Indian 
National Congress) অধিবেশন উপলক্ষে যখন তিনি কলিকাতায় 
আসেন, তখন বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত দেখ! করিয়াছিলেন। 

বালাজী--ডি. আর. বাঁলাঁজী রাও; ইনি পরে মাদ্রাজ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের 
সেক্রেটারি হইয়াঁছিলেন। 

বিজয় গোঁশ্বামী__বিজক্বরু্ষ গোস্বামী ; স্বামীজীর সমসাময়িক বাংলাদেশের 
একজন ধর্মনেতা। শ্রীরামক্ষষের অতি প্রিয়পাত্র। পূর্বে ব্রান্মসমাজের 
আচার্য ছিলেন। তাহার অনেক শিষ্য ও ভক্ত আছেন। 

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী ( হরিপ্রসন্ন )-_শ্রীরাঁমরুষ্ণদেবের শিষা ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ (১৯৩৭-৩৮)। প্রথম জীবনে ইনি ইঞ্জিনিয়র ছিলেন । 
১৮৯৭ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। দ্বামীজীর আদেশে 
তাহারই পরিকল্পন। লইয়| তিনি শ্রীরামকুষ্ণ-মন্দিরের নকশা! করিয়াছিলেন, 
তদনুযায়ী বেলুড় মঠে মন্দির নিমিত হয়। মঠে স্বামীজীর মন্দির তাঁহার 
পরিকল্পনা অনুমারে নিমিত হয়। 

বিনয়, রাজা__কলিকাঁতা৷ শোভাঁবাঁজার রাঁজপরিবাঁরের রাজা বিনয়রুষ্ণ 
দেব। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামীজীকে কলিকাতায় 
যে সভায় অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় (ফেব্রআরি ১৮৯৭ খৃঃ ), ইনি সেই 
সভায় সভাপতিত্ব করেন। 

বিমল।__কালীকষ্চ ঠাকুরের জামাত] | 

বিমলানন্দ (খগেন )_স্বামীজীর শিশ্য। ১৮৯৯ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার 
পরিচালকরূপে স্বামীজী কর্তৃক মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন। 


১৯০৮ খৃঃ মায়াবতীতে তাহার দেহত্যাগ হয়। 
বিরজানন্দ ( কালীকৃষ্ণ )--স্বামীজীর সেবক ও সন্যাসী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৫৭ 


মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ (১৯৩৮-৫১)। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী 
ও রচনামংগ্রহের সম্পাদন! ও প্রকাশনায় তাহার অবদান অবিল্মরণীয়। 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-গ্রণীত “অতীতের স্মৃতি) দ্রষ্টব্য । 
বিলিগিরি__বিলিগিরি আয়েঙ্গার; আমেরিকা, হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
স্বামীজী মাঁ্রাজে সমুদ্রতীরস্থ ‘ক্যানল কার্নান বা আইস হাউস’ নামক 
বিলিগিরির প্রীসাদৌপম গৃহে ছিলেন। পরে স্বামী বীমকুষ্ণানন্দের 
অধ্যক্ষতাঁয় এখানে গ্রীরামকুষ্ণ মঠ ( মাদ্রাজ কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। 
বিহিমিয়। টাঁদ--লিমডির ( কাঁথিয়াবাড় ) অধিবাসী । 
বীরটাদ গান্ধীঁবোশ্বাই-এর ব্যারিস্টার বীরটাদ গান্ধী। ইনি জৈনধর্মের 
প্রতিনিধিরপে চিকাঁগো ধর্মসম্মেলমে যোগদান করেনঃ সেখানেই 
স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। 
বুল, মিসেস ওলি-স্বামীজীর শিবা, নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক 
মিঃ ওলি বুলের স্রী। তাঁহার নিজ নাম সারা (578 )। বহু পত্রে 
স্বামীজী তাঁহাকে “মা” ব। ‘ধীরামাতা’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলুড় 
মঠ স্থাপনের সময় তিনি স্বামীজীকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন এবং 
অন্যভাঁবেও ভারতে ও পাশ্চাত্যে তাহার কাজে সহায়ত! করেন। 
বেসান্ত, ডঃ মিসেস এনি_-থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী ও বক্তা; কাশী 
হিন্দু কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী । চিকাগো ধর্মমহাঁসভায় স্বামীজীর সহিত 
তাঁহার পরিচয় হয়। তীহার ভাষায় স্বামীজী একজন ‘যোদ্ধা সন্ন্যাসী” 
(৪0002170015) ইংলণ্ডে তাহার বাসভবনে স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। পরে আলমোড়াতে ছু-একবাঁর উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। 
বৈকুঠনাথ, সান্যাল স্বামী কুপানন্দ? নাম গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরিত্রাজক- 
রূপে উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী তাহাকে “সাণেল' বলিতেন। 
বোয়া, জুল__জুল বোয়। দ্ৰষ্টব্য । 
ব্যারোজ, ডক্টর--চিকাঁগোর প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক রেভাঁরেণ্ড 
জে. এইচ. ব্যারোজ। চিকাগো ধর্মসম্মেলনের জেনারেল কমিটির 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ব্যাগলি, মিসেস__মিশিগানের গভর্নর ব্যাগলির পত্রী । ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো 
বিশ্বমেলাতে (ড/০5 চ817) মিসেস ব্যাগলি একজন মহিল1-কর্মীধ্যক্ষ 


৪৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিযুক্ত হন। ডেলিগেটদের সংবর্ধনাসভায় স্বামীজীর সঙ্গে তাহার পরিচয় 
হয় এবং ১৮৯৪ খৃঃ ফেব্রুআরি. মাসে স্বামীজী ডেট্রয়েটে মিসেস ব্যাগলির 
গ্র্যাপ্তসার্কাস-পার্কের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিসেস ব্যাগলি 
ডেট্রয়েটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্ণধারগণের উপস্থিতিতে 
স্বামীজীর জন্য এক আয়োজন করিয়াছিলেন । 

ব্ৰহ্মানন্দ, স্বামী ( রাখাল )- শ্রীরামক্ষ্ণের মানমপুভ ও সন্যাসী শিষ্য ; শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সংঘে ‘রাজ! মহারাজ’ নামে পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
প্রথম অধ্যক্ষ (১৮৯৯-১৯২২)) ইনিই স্বামীজীর পরিকল্পিত সংঘকে 
গড়িয়া তোলেন । 

ত্রাড, মিসেস__লীনের ( আমেরিকা ) একজন সমীজনেত্রী এবং “নর্থ শোর 
ক্লাবের’ একজন চার্টার সভ্য।| স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে এক সপ্তাহ 
অবস্থান করেন এবং উক্ত ক্লাব ও অক্সফোর্ড হলে জনসাধারণের সমক্ষে 
বক্তৃতা করেন। মিসেম ব্রীড হার্ভার্ডেও স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন । 

ব্রযাভলি, অধ্যাপক--ডঃ রাইটের বন্ধু অধ্যাপক ব্র্যাডলির সঙ্গে এভানস্টনে 
স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৯৪ খুঃ অগস্টে এনিক্কোয়ামে মিসেস ব্যাগলির 
অতিথি থাকা কালে উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

ভগবানদাস বাবাজী-_কালনার বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়| 
কথিত। শ্রীগ্রীরামরুঞ্চলীলা-প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য । 


ভট্টাচার্ধ_মাদ্রাজের এসিস্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল মন্মথনাঁথ ভট্টাচার্ধ। 
পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্বের পুত্র 
ও ম্বামীজীর কলেজ-বন্ধু। 

ভবনাঁথ__বরানগর-নিবাঁপী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকুষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত | 
স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথের ) বিশেষ বন্ধু 

ভাটে সাহেব-_পরিত্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বেলগাঁও-এ উপস্থিত হুইয়া 
একজন বিশিষ্ট মারাঠ! ভদ্রলোকের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 
অধ্যাপক জি. এম. ভাটে তাঁহাদের অভিনব অতিথি সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ 
স্থৃতিকথ! লিখিয়াছেন। দ্রষ্টব্য 8 Reminiscences of Vivekananda. 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৫৯. 


ভাস্কর সেতুপতি-_রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি, স্বামীজীর শিষ্য ; তিনি 
স্বামীজীকে আমেরিকা! প্রেরণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। 
স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া, ভারতের মাঁটিতে যেখানে প্রথম 
পদার্পণ করেন, সেখানে ইনি একটি ৪০ ফুট উচ্চ স্বৃতিস্ত্ভ নির্মাণ 
করেন। ৰ 

জম্যান, ডাঃ_স্বামীজী বাণ্টিমোরে রেভাঃ ওয়ান্টার জম্যান এবং তাঁহার 
ভরাতৃবুন্দের অতিথি ছিলেন । বাণ্টিমোরে তাহার ভ্রাতাঁদের আয়োজনে 
স্বামীজী কয়েকটি বক্তৃতা দেন। 


মজুমদার-_প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দ্রষ্টব্য । 

মধুস্থদন চট্োপাধ্যায়__হায়দরাঁবাদের স্টেট ইঞ্জিনিয়র । তাঁহার অনুরোধে 
স্বামীজী মাদ্রাজ হইতে হাঁয়দরাঁবাদে গিয়াছিলেন এবং আমেরিক। 
যাইবার প্রাক্কালে একটি বক্তৃতাও দেন। 

মণি আয়ার-স্ুতরক্ষণ্য আয়ার দ্রব্য । ও 

মণিভাই-_বরোঁদারাঁজ্যের দেওয়ান বাহাদুর মণিলাল নাঁড়্ভাই। হরিদীস 
বিহারীদাসের বন্ধ স্বামীজী ইহার বাড়িতে তিন সপ্তাহ অতিথি ছিলেন। 

মণিলাল দ্বিবেদী__উত্তর প্রদেশের এই ব্রাহ্মণ বৈদিক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে 
চিকাগো ধর্মমহাঁসভাঁয় যোগদান করেন। 

মতি__সচ্চিদানন্দ দ্রষ্টব্য । 

মহিম (মহিন )-_মহেন্দ্ৰনাথ দত্ত, স্বামীজীর মধ্যম সহোদর । 

মহিম, মহিমাচরণ চক্রবর্তী ্রীরামরুষ্ণের নিকট যাতায়াত করিতেন । 

মহেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. N. Bannerji )__ ইনি দার্জিলিং-এর সরকারী 
উকিল। স্বামীজী দাঞ্জিলিং-এ তাঁহার বাঁড়িতে কিছুদিন বাম করেন । 

মাতাঠাকুরানী- শ্রীরামুষ্সংঘজননী শ্রীপরীমা সারদাঁদেবী। 

মাদাঁর চার্ট_মিসেস হেল ভরষ্টব্য। 

মার্গট, মার্গারেট, মার্গো, মার্গোরাইট_-ভগিনী নিবেদিতা দ্রষ্টব্য । 

মাষ্টার মহাশয়-_মহেন্্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের অন্ততম। 
্ী্রীরামর্ুফ্ণকথা বত, প্রণেতা। কথামৃতে তিনি মাষ্টার, মণি, শ্রীম প্রভৃতি 
ছদ্মনামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং ছাত্রদের 


৪৬০ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লইয়৷ আসিতেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে “ছেলে-ধর! 
মাষ্টার’ বালতেন। 

মিত্র, ডাঁক্তার-_আশুতোষ মিত্র কাশ্মীরের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন । 

মুলার, মিন হেনরিয়েটা__স্বামীজীর ভক্ত ইংরেজ মহিল!। ১৮৯৬ খুঃ 
স্বামীজী কিছুদিন তাহার অতিথি ছিলেন। বেলুড়ে মঠস্থাপনকার্ষেও 
তিনি অর্থমাহাযা করিয়াছিলেন । 

মৃণালিনী বন্থ-_স্বামীজীর শিল্ঠা, দূরসম্প্কাঁয় আত্মীয়! ; নিবাস বড় জাগুলিয়া। 

ম্যাককিগুলি, মিস ( ইসাবেল )__মিস হেল-দের সম্পকিত ভগিনী । 

ম্যাক্লাউড, মিম জোমেফাইন__স্বামীজীর পাশ্চাত্য-দেশীয় প্রধান অন্গরগী 
ভক্তদিগের অন্যতম|। তিনি স্বামীজীকে তাহার কার্ধে সর্বদা সহায়তা 
করিতেন। তাহার জীবন স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। স্বামীজী 
তাহাকে “জো” বলিয়। সম্বোধন করিতেন। মিম ম্যাক্লাউড বেলুড় 
মঠে আসিয়া অনেকবার অতিথিরূপে বাস করিয়াছেন । ১৯৪৯ খৃঃ 
আমেরিকায় হলিউড শহরে তাহার দেহত্যাগ হয়। 

ম্যাক্সমূলার, এফ-_অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন- ও সংস্কৃতভাষাবিৎ 
প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক । তিনি ইস্ট ইত্িয়। কোম্পানির অর্থসাহায্যে 
খথেদ প্রকাশ করেন। এতদ্যাতীত Sacred Books of the East ( পঞ্চাশ 
খণ্ডে সম্পূর্ণ ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 
Ramakrishna : His Life and Sayings ১৮৯৮ খুং প্রকাশিত হয়। 


যজ্ঞেশ্বর বাবু_মীরাটে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের অতিথিরূপে স্বামীজী প্রমুখ 
ুরুভ্রাতাগণ কিছুকাল কাটান। পরে ইনি 'জ্ঞানানন্দ' নাম লইয়। 
(ভারতধর্ম মহাঁমগুলে ) সন্ন্যাসী হন। 

যোগানন্দ, স্বামী, (যোগেন) যোগীন্দনাথ_-শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যানী শিয় 
তাহার প্রধান কাজ ছিল শ্রীত্রমায়ের সেবা। ১৮৯৫ খৃঃ কলিকাতা 
টাউন হলে স্বামীজীর সমর্থনে অন্ত সভার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা! 
ছিলেন। 

যোগীন-মা__যোগীব্রমৌহিনী বিশ্বাস, শ্রীরামরুফ্দেবের শিয়া, প্রী্রীমায়ের 
অন্তরঙ্গ সেবিকা। 


ব্যক্তি-পরিচয় ৪৬১. 


রঘুনাথ ভট্টাচার্য__টিহিরী রাজ্যের দেওয়ান, পণ্ডিত হরপ্রমাদ শাস্ত্রীর অগ্রজ। 

রঙ্গাচার্য, অধ্যাপক-স্নালাপিম্বা। পেরুমলের ভগিনীপতি, ত্রিবান্দ্রমূ কলেজের 
রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; দক্ষিণ ভারতে বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত 
হিনাবে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

রবি বর্জা_:কেরলদেশীয় চিত্রশিল্পী, পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুকরণ করিয়া 
সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থে 
রূবিবর্মী-প্রসঙ্গ জরষ্টবা | 

রমা বাঈ-__মহীরাষট্রদেশীয়। বিদুষী হিন্দু বিধবা) থুষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন; 
স্বামীজীর আমেরিকা-গমনের কিছু পূর্বে তিনি সে দেশে ভারতীয় 
বালবিধবাদের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে সমিতি গঠন করেন; 
এবং ভারতীয় নারীদের দুর্দশার কথ! অতিরঞ্জিত করিয়! বর্ণনা করেন, 
স্বামীজী “ব্রকলিন রমাঁবাঈ সার্ক _ল্‌-এর মহিলাদের নিকট “ভারত ও 
ভারতীয় নারীদের যথার্থ অবস্থা’ বিবৃত করেন। 

রাইট, জন হেনরী--ডক্টর রাইট ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার 
অধ্যাপক। স্বামীজীর সহিত আলাপ হইবার পর তাঁহার গভীর 
পাণ্ডিত্য মুগ্ধ হইয়া চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য স্বামীজীকে 
প্রদত্ত পরিচয়পত্রে লিখিয়াঁছিলেন, ‘ইনি এমন একজন মানুষ, যীহার 
পাণ্ডিত্য আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার 
মানায়” স্বামীজী কয়েকবার তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

রাখাল (রাজ। )--ব্রহ্মানন্দ দ্রষ্টব্য । 

রাজেন্দ্লাল মিত্র, ডাক্তার_প্রসিদ্ধ এতিহাসিক, কলিকাতা এপিয়াটিক 
সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা । 

রাঁম__রাঁমকুষ্ণ বন্ধু, বলরাম বঙ্গুর পুভ্র। 

রামকুষণনন্দ, স্বামী (শশী )--এীরামকষ্ণদেবের সম্যাসী শিশ্ত। কাশীপুরে 
গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করেন; শ্রীরামরুষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর 
্রীরামরুফ্ণ-পুজায় তাহার নিষ্ঠা অতুলনীয় । স্বামীজীর আদেশে মাদ্রাজে 
যাইয়। দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামরুষ্চ সংঘের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রের সুত্রপাত 


করেন। 
রামদয়াল, রামদয়াল বাবু__আটপুর-নিবাসী রামদয়াল চক্রবর্তী, শ্ীরামকুষদেবের 


৪৬২ ্বামীজীর, বাণী ও রচনা 


ভক্ত; বলরাম বস্তুর পুরোহিতবংলীয় ;3 কলিকাতা হোর মিলার 
কোম্পানিতে কাজ করিতেন। 

রামবাৰু__ৱামচন্দ্ৰ দত্ত; শৰীরামকষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান হী ভক্ত; কীকুড়- 
গাছি ‘যোগোষ্যান’-এর প্রতিষ্ঠাত।। 

রামলাল-_রাঁমলাল চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীরামকষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। 


লগান, ডাক্তার স্বামীজীর শিষ্য, স্তানফান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির 
সভাপতি । 

লাটু--অভুতানন্দ দষ্টব্য। 

লাঁলাজী-_বদ্রী সা দ্রষ্টব্য । 

- লাল৷ হংসরাজ__আর্ধলমীজভুক্ত লাল! হংসরাঁজ সাহানী, লাহোরের একটি 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মবিষয়ে স্বামীজীর সহিত তাঁহার অনেক 
আলোচনা হইয়াছিল। 

লুই, মিস মেরী-ফরাসী মহিলা, স্বামীজীর শিষ্যা) “থাঁউজ্যা্ড আইল্যাণ্ড 

র্কে” স্বামীজী তাহাকে সন্স্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়া নাম দেন “স্বামী 
অভয়ানন্দ’। 

লেগেট, মিঃ ফ্রান্সিন এইচ. লেগেট, নিউইয়র্কের বিখ্যাত সম্তরান্ত ব্যক্তি । 
স্বামীজীর শিয়াত্ব গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে তাঁহার সহায়তা করেন। 
কখন কখন স্বামীজী আদর করিয়া মিঃ লেগেটকে ‘ফ্রান্ধিন্সেন্স' নামে 
ডাঁকিতেন। 

লেগেট, মিসেস-_মিস ম্যাকলাউডের বিধবা ভগিনী মিসেস স্টাজিম, মিঃ 
লেগেটের সহিত পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হন। এই দ্রম্পতীকে স্বামীজী 
বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তীহাঁরাঁও সর্বতোভাবে স্বামীজীকে 
সাহায্য করিতেন। 

লেভিঞ্ সাহেব__মুশিদাবাদের তদানীস্তন জেলা! ম্যাঁজিস্টরেট ই. ভি. লেভিঞ্জ 
স্বামী অখণ্ডানন্দকে দুভিক্ষসেবাকার্যে ও অনাথ আশ্রম-স্থাপনে যথেষ্ট 
সাহায্য করেন। এই ব্যাপারে স্বামীজীর সহিত তাহার পত্রালাপ হয়। 

ল্যাগুমবার্গ_হের লিয়ন ল্যাগুবার্গ ছিলেন আমেরিকান নাগরিক, 
জন্মগতভাবে রাশিয়ান ইহুদী। ল্যাগুমবার্গ স্বামীজীর গ্রচাঁরকার্ষে 
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সাহায্য করিয়াছিলেন, তবে কিছুদিনের জন্য স্বামীজীকে ছাড়িয়। চলিয় 
যাঁন। পরে 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে” আবার আসেন এবং সেখানে 
স্বামীজী তীহাঁকে সন্ন্যাসত্রতে দীক্ষা দিয়া নাম দেন স্বামী কৃপানন্দ”। 


শঙ্কর পাঁওঁরঙ্-_পোরবন্দরের বেদজ্ঞ  পণ্ডিত। লিমডির রাজপ্রাসাদে 
অবস্থানকালে স্বামীজী তাহার নিকট বেদান্তের ব্যাসস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 

শঙ্করলাল, পণ্ডিত-স্বামীজীর খেতড়িনিবাসী ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 
‘পণ্ডিতজী মহারাজ’ বলিয়। সম্বোধন করিতেন। 

শরৎ--সারদানন্দ দ্রষ্টব্য । 

শরৎচন্দ্র গুধ্_-সদানন্দ দ্রষ্টব্য । 

শারংচন্দ্র চক্রবর্তী-_স্বামীজীর গৃহী শিষ্য ; “ম্বামি-শিষ্য-সংবাদ”, ‘সাধু নাগ- 
মহাশয়’ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক । পূর্ববঙ্গের অধিবাঁসী বলিয়! স্বামীজী 
কখন কখন তাহাকে সক্গেহে “‘বাঁদাল’ বলিয়া ডাকিতেন। 

শশী__রামকুষ্ণানন্দ দ্রষ্টবা। 

শশী ডাক্তাঁর__কলিকাঁতা বাঁগবাঁজারনিবাঁসী ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ। 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের সংস্পর্শে আদিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহার একখানি 
বাংল! জীবনী লেখেন। তিনি বলরাম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামরুষণ মিশন 
সভার “আগার সেক্রেটারি” ছিলেন। 

শশী সান্া'ল__কাশীনিবাী জনৈক ব্ৰাহ্মণ; তাহার অনেক শিশ্া ছিল। 

শার্ীন, মিসেস ফ্লোরেন্স__ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগলির বিবাহিতা কন্যা । 

শীকচু্দী_ অক্ষয়কুমার সেন দ্রষ্টব্য । 

শিবানন্দ, স্বামী (তারক, তারকদ1)-_শ্রীরামক্ুষ্ণদেবের সন্যাসী শিষ্য ; শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (১৯২২-৩৪ )। স্বামীজী তাহাকে “হা 
পুরুষ’ বলিতেন, সেইজন্য মঠে তিনি “মহাপুরুষ মহারাজ’ নামে পরিচিত। 

শিবনাথ শান্্রী_-সাঁধারণ ব্রাহ্মদমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। “আত্মচরিত' এবং ‘Men I Have 
9০০৮ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 

শিবু-_শিবরাম চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকষ্ণদেবের ভ্রাতুম্পুত্র। 

শুদ্ধানন্দ, স্বামী (স্থধীর )- স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য ্রীরামকুষ্ণ মঠ ও মিশনের 
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দ্বিতীয় সম্পাদক ( ১৯২9-৩৪ ) এবং পঞ্চম অধ্যক্ষ (১৯৩৮)। স্বামীজীর 
বহু লেখা ও বক্তৃত!| তিনি বঙ্গভাধায় অনুবাদ করেন। ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার 
সুচন| হইতেই তাহার পরিচালনায় তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের 
প্রধান সহকারী ছিলেন, পরে উদ্বোধনের সম্পাদক হুন। স্বামীজীর 
রচিত “মঠের নিয়মীবলী'র তিনি ছিলেন লিপিকার। 

শ্রীম_মাষ্টীর দ্রষ্টব্য । 

শ্রীণ বাবু__এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীশচন্দ্র বন্থ। ইনি তাঁহার ভ্রাতা মেজর 
বি. ডি. বন্থুর সহিত এলাহাঁবাদে পাঁণিনি প্রেস স্থাপন করেন ও অনেক 
বহুমূল্য শাস্গ্রন্থ গ্রকীশ করেন। 


সচ্চিদানন্দ (১), স্বামী_স্বামী সারদানন্দের শিষ্য ; মঠে “বুড়ে। বাব!’ বলিয়া 
পরিচিত। 

সচ্চিদাননদ (২), স্বামী__পূর্বনাম মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; স্বামীজীর সন্যাসী 
শিশ্। ১৮৯৮ খৃঃ রামকফ-সংঘে যোগদান করেন। স্বামীজীর আদেশে 
আমেরিকায় কয়েক বৎসর বেদান্ত প্রচার করেন। 

সতীশচন্দ্রব-ডন সোসাইটির বিখ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বাঁমীজীর 
বাল্যবন্ধু; হাইকোর্টে ওকালতি করেন এবং ‘Dn’ পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। আঁলমবাঁজার মঠের সহিত তাঁহার যোগাযোগ 
ছিল। 

সদানন্দ, স্বামী (গুপ্ত, শরৎচন্দ্র গুপ্ত)_ন্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য। হাঁতরাঁপ 
রেল স্টেশনে সহকারী স্টেশন মাষ্টার ছিলেন। ১৮৮৮ খৃঃ পরিব্রাজক 
স্বামীজীকে দর্শন করার পর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি স্বামীজীর শিল্লাতব 
গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল একসঙ্গে ভ্রমণান্তে বরাহনগর মঠে আসেন। 
১৮৯৯ খৃঃ কলিকাতায় প্লেগ-মহামাঁরীতে তাহার মেবাকার্য উল্লেখযোগ্য । 
১৯১১ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। 

(মঃ) সরফরাজ হোসেন-_নৈনীতাঁলের মুসলমান ভদ্রলোক, স্বামীজীর ভক্ত । 

সরল ঘোঁধাল-_পরে সরলাদেবী চৌধুরানী নামে পরিচিতা হন। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভাগিনেয়ী। “জীবনের ঝারাপাতা’য় ( আত্মচরিতে ) স্বামীজীর 
কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
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সান্যাল ( সাণ্ডেল )-_বৈকুণঠনাথ দ্ৰষ্টব্য । 

সারদ!--ত্রিগুণাতীতানন্দ দ্রষ্টব্য । 

সারদানন্দ, স্বামী (শরৎ )- শ্রীরামরুষ্চদেবের সন্যাসী শিবা; শ্রীরামকষ্চ মঠ 
ও মিশনের প্রথম সম্পাদক ( ১৮৯৪-১৯২৭ )। স্বামীজীর আদেশে ইংলণ্ড 
ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করেন। ক্রিশ্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ'-রচন] 
তাহার অক্ষয় কীতি। স্বামী যোগানন্দের পর তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবার 
ভার গ্রহণ করেন। 

সার! বাঁনহার্ড_-ফরাপীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী । ১৮৯৫ খুঃ নিউ ইয়র্কে 
এবং ১৯০০ খৃঃ প্যারিসে স্বামীজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি 
স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 

সার। পি. বুল_-( মিসেম ওলি ) বুল দ্রষ্টব্য । 

স্থকুল__আত্মানন্দ দ্রষ্টব্য । 

সুধীর-__শুদ্ধানন্দ দ্রষ্টব্য । 

স্থবোধানন্দ, স্বামী (খোকা, স্থবোধ )- শ্রীরামকুষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিয়া। 
তিনি অত্যন্ত সরল ছিলেন; মঠে তিনি ‘খোক! মহারাজ’ নামে 
পরিচিত। 

সুত্রক্ষণ্য আয়ার-_মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ বিচারপতি স্তর স্ুত্রক্ষণ্য আয়ার। 
স্বামীজীর অনুরাগী ; মাদ্রাজ অভিনন্দন-সভার সভাপতি ছিলেন । 

স্থুরেন__স্ুরেশ্বরানন্দ দ্রষ্টব্য । 

সুরেন্দ্র ঠাকুর_-কবি রবীন্দ্রনাথের জোষ্টভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের 
পুত্ৰ। 

সুরেশ বাৰু__স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীরামক্ষ্চদেবের অন্যতম গৃহী ভক্ত । ঠাকুর 
তাহাকে ‘স্থরেশ’ বলিয়! ডাকিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানকালে 
এবং পরে বরানগর মঠের ব্যয়নির্বাহে সাহায্য করিতেন। তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের চারজন রসদদারের অন্যতম। 

সুরেশ দত্ত--শ্রীরামকষ্ণদেবের গৃহী ভক্ত । তিনি ‘শররামক্কুষের উক্তি’ নামে 
একটি উপদেশ-পুস্তক প্রকাশ করেন। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশের 
সন্তান, প্রথমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। 

স্থরেশ্বরানন্দ_্বামীজীর সন্্যাদী শিশ্য। ১৮৪৮ খৃঃ সন্যাসদীক্ষ! গ্রহণ করেন। 


৭-৩০ 


৪৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বামী অখণ্ডানন্দ কর্তৃক মুখিদাঁবাঁদের মহুলাতে ছুতিক্ষপীড়িতদের জন্য 
১৮৯৭ খুঃ যে সেবাকাঁ্য হয়, সেখানে স্বামীজীর নির্দেশে তিনি সহকারিরূপে 
প্রেরিত হুইয়াঁছিলেন। | 

সুশীল-_প্রকাঁশীনন্দ দ্রষ্টব্য । 

সেভিয়ার, মিঃ (ক্যাপ্টেন জে. এইচ) ও মিসেস_স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজ 
শিষ্য ও শিশ্বা।) বেদান্তপ্রচারকার্ধে তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন 
এবং স্বামীজীর ইচ্ছান্গমীরে “মায়াবতী অদ্বৈত আশ্ৰম’ প্রতিষ্ঠা করেন। 
ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ খৃঃ মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেন। মিসেস 
সেভিয়ার বহু বৎসর মায়াবতীতে এবং শ্যামলাতালে বাস করিয়। 
পরে ১৯৩১ খৃঃ ইংলগ্ডে দেহত্যাগ করেন। বামকষ্ণ-সংঘে তিনি “মাদার? 
(Mother ) বলিয়া পরিচিত । 

সোঝাঁবজী, মিস__মিন জিনি সোরাবজী নারী পাশা মহিল। পুন। হইতে পার্শা- 
ধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো সম্মেলনে যোগদান করেন। 

স্টাডি, মিঃ ই. টি._একজন ইংরেজ ভক্ত ; প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে ছিলেন 
এবং আলমোড়ায় তপস্তা করেন। ইংলগ্ডে বেদীন্ত-প্রচারকার্ষে তিনি 
স্বামীজীকে সাহায্য করেন। 

স্মিথ, মিসেস_ন্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ২৪শে এপ্রিল Woldrof Hotel-a 
মিসেস আর্থার স্মিথের আলোচনা-চক্রে ‘ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম” প্রসঙ্গে 
বন্তৃত। দেন। ওঁ বক্তৃতাকালেই মিঃ ও মিসেস গার্নসির সঙ্গে স্বামীজীর 
বন্ধুত্ব হয়। মিম ফিলিপস্‌ ও মিসেস এম! থার্সবির সঙ্গে মিসেস আর্থার 
শ্মিথও পরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভ্য হন। 

স্তানবর্ন, (মিস ) কেট--এই বর্ষীয়সী বাগী লেখিক। আমেরিকায় স্বামীজীর 
সাহাষ্যার্থ প্রথম অগ্রণী হন। বন্টনের পথে ট্রেনে প্রথম পরিচয়ের পর 
তিনি স্বামীজীকে ম্যাসাচুসেটস তাহার 'বীর্জি মেডোজ’ নামক ফার্মে 
( গোলাবাড়িতে ) লইয়! যান। 

স্তাঁনবর্ন, মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জাঁমিন__মিসেস কেট স্তানবর্নের সম্পকিত ভ্রাতা, 
ইনি ‘হিন্দু সন্গ্যাসী”র বিরুদ্ধে প্রথমে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন । 
পরে ত্রীজি মেডোৌজ-এ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের পরই তাহার 
মনোভাব সপ্পূর্ণরূপে পরিবতিত হয়। নিউ ইয়র্কের সারাটোগ। শ্রিং-এ 
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আমেরিকান সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশনের এক সম্মিলনীতে বক্তৃতা 
দিবার জন্য তিনি স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন । 

স্বরূপানন্দ, স্বামী ( অজয়হরি )_্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য । বেলুড়ে নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায়ের ভাড়াটিয়া মঠবাঁড়িতে মন্যাস-দীক্ষা! (১৮৯৮) গ্রহণ 
করেন। পূর্বাশ্রমে বহু সদহষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন ও স্বিখ্যাঁত 
‘Dawn’ পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তিনি প্রথম অধ্যক্ষ এবং '্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক। স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলী সংগ্রহে এবং 
তাহার কিয়দংশের মুদ্রণে তাহার অক্লান্ত শরম চিরম্মরণীয়। ১৯৬ খৃঃ 
২৭শে জুন নৈনীতালে তাহার দেহত্যাগ হয়। 


হরমোহন__হরমোহন মিত্র $ শ্রীরামকুষ্ণদেবের ভক্ত এবং স্বামীজীর বন্ধু। ইনি 
স্বামীজীর কয়েকখাঁনি বই ভারতে সর্বপ্রথম প্রকাঁশ করেন। 

হরি__তুরীয়ানন্দ দ্রষ্টব্য । A 

হরিদাস বিহাঁরীদাস দেশাই-_জুনাঁগড়ের দেওয়ান স্বামীজী তাহাকে 
“দেওয়ানজী সাহেব’ এবং কখন কখন “হরিদাস ভাই’ বলিয়! সম্বোধন 
করিতেন। তাহার সাহায্যে ভারতের বহু রাজার সহিত স্বামীজীর 
পরিচয় হয়। 

হরিদাসী, ভগিনী-__ওয়াল্ডে। দ্রষ্টব্য । 

হরিপদ মিত্র--বেলগীয়ের ফরেস্ট অফিসার, স্বামীজীর শিবা; পরিব্রাজক 
অবস্থায় স্বামীজী কয়েকদিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার উৈটা গ্রায়ে। স্বামীজীর সহিত 
তাঁহার সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন “স্বামীজীর কথা দ্রষ্টব্য । 

হরিপ্রসন্ন (হরিপদ ব্রহ্মচারী )--বিজ্ঞানানন্দ দ্রষ্টব্য । 

হরি পিংঠাকুর হরি সিং লাডকানি। তিনি একসময় জয়পুর রাজ্যের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ভক্ত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় 
ভ্রমণকালে স্বামীজী কিছুদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

হরিশ-__হরিশচন্্র মুস্তফী, শ্রীরামরুষ্তদেবের ভক্ত । 1 

হাউ, মিমেদ—Battle Hymn of the Republic গ্রস্থের লেখিকা 


৪৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিখ্যাত জুলিয়| ওয়ার্ড হাউ । মিসেস হাঁউ-এর ‘Women’s Club'-এ 
স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ১৭ই মে বক্তৃত! দিয়াছিলেন। 

হাউইস, মিঃ_-চিকাঁগে। মেলাতে আ্যাংলিক্যান চার্চের অন্যতম নেতা! 
মিঃ ক্যানন হাঁউইস-এর সঙ্গে স্বামীজী পরিচিত হন। তিনি স্বামীজীর 
বক্তৃতা শুনিয়। মুগ্ধ হন। The Dead Pulpit নামক প্রবন্ধে তিনি 
Vivekanandaism-প্রলন্দ আলোচন! করিয়াছেন । 

হিউম, রেভাঁঃ__-ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতের খ্রীষ্টান মিশনের 
ডিরেক্টার ছিলেন। স্বামীজী ১৮৯৪ খৃঃ ১১ই মার্চ ডেউ্রয়েটের অপেরা 
হাউসে ভারতের খ্রীষ্টান মিশনরীদের কার্যকলাপের সমালোচন! করিয়া 
একটি বক্তৃত৷ দেন। রেভাঃ হিউম তাহার প্রতিবাদ করিয়! স্বামীজীকে 
কয়েকটি পত্র লেখেন এবং একটি আন্দোলন স্থষ্টি করার চেষ্টা করেন ।, 

হিগিন্স্‌, মিঃ চার্লস্_ক্রকলিন এধিক্যাল এসোসিয়েশনের একজন কর্মচারী। 
১৮৯৪ খৃঃ নভেম্বরে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে একটি দশপৃষ্ঠার পুস্তিক| ' 
ছাপাইয়। প্রাচ্যধর্ম-অধ্যয়ুনে উৎসাহীদের মধ্যে বিতরণ করেন। মিঃ 
হিগিন্স্‌ নিজের বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন। আমেরিকান 
ও ভারতীয় উভয় দেশের সংবাঁদপত্রগুলি হইতে স্বামীজী সম্বন্ধে তথ্য- 
অবলম্বনে পুস্তিকাটি লিখিত। 

হিগিন্সন, কর্মেল_ ধর্ম-মহাঁসভার প্রতিনিধি এবং সেই যুগের একজন 
উদ্দারমতাঁবলম্বী_ লেখক। ১৮৪৪ খৃঃ অগস্ট প্রীমাথে অনুষ্ঠিত ফ্রি 
রিলিজিয়ন এনোৌসিয়েশনের সভায় বক্তৃতার জন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। 

হুটকে| ( হুটকে! গোপাল )-_গোপালচন্দ্ৰ ঘোষ, শ্রীরামকুষ্ণদেবের ভক্ত । 
মাঝে মাঝে হঠাৎ আঁসিতেন বলিয়া ও নাম হইয়াছিল। 

হেল, মিঃ ও মিসেস-_তীহাঁরা! উভয়েই স্বামীজীকে বিশেষ ভালবাসিতেন 
চিকাগো ধৰ্মমহাসভা আরম্ভ হইবার পূর্বদিন স্বামীজী যখন দেখিলেন, 
এই অপরিচিত দেশে তিনি নিতান্তই অসহায়, ঠিক সেই সময় মিসেস 
হেলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁহার দেখ! হয়। তিনি বিশেষ যত্রধহকীরে 
স্বামীজীকে তাহার বাড়িতে আদিতে বলেন এবং ধর্মমহাসভায় যাহাতে 
স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা 
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করিয়! দেন। স্বামীজী মিসেম হেলকে “মা” এবং তাহার কন্যাদের 
‘ভগিনী’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন ; কখন কখন মিসেস হেলকে “মাদার 
চার্চ” এবং মিঃ হেলকে “ফাদার পোপ’ বলিতেন। হেল-পরিবারের - 
সকলের সহিত তাহার বিশেষ অস্তরঙ্গত| হইয়াছিল। প্রথম দিকে এই 
বাড়িই ছিল স্বামীজীর আমেরিকার ঠিকান|। . 

হেল, মিস মেরী-_হেল পরিবারের কন্যা । ন্বামীজী তাহাকে ভগিনীর মতো 
স্নেহ করিতেন। 

হেল, মিস হারিয়েট_-এ 

হেলেন, মিস--ন্বামীজীর লস্‌ এঞ্জেলেস-নিবাসিনী শিয়া! ; ভগিনী ললিতার 

,(ওয়াইকফ,) ভগিনী। 

হানস্বরো, মিন (মিসেস হানস্বরো, হানস্বার্গ )- স্বামীজীর লস্‌ এঞ্জেলেস- 
নিবাসিনী শিষ্যা; ভগিনী ললিতার আর এক ভ্গিনী। ক্যালিফনিয়! 
ভ্রমণকাঁলে তিনি কিছুকাল স্বামীজীর সেক্রেটারি-রূপে কাজ করিয়াছিলেন । 

হাম্লিন, মিস-_্বামীজীর ভক্ত) নিউ ইয়র্কে ক্লাস চালাইবার কাজে 
স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 

হামও, মিঃ ও মিসেস__ইংলগ্ডের মিঃ এরিক হামণ্ড ও তাঁহার পত্নী উভয়েই 
স্বামীজীর অনুগত ভক্ত ছিলেন। মিঃ হামণ্ড স্বামীজীর সম্বন্ধে কবিতা 
স্মৃতিকথা-গ্রভৃতি লিখিয়াছিলেন, সেগুলি ব্রঙ্গবাঁদিন্-পত্রিকীয় প্রকাশিত 
হয়। 

হারি__সেভিয়ার দ্রষ্টব্য । 


8141 
hy 1174 USE? « 


নির্দেশিকা 


অথগ্ডানন্দ (গঙ্গাধর )_-২১৫, ৩৭১ 

অগ্নিহোত্রী (পণ্ডিত )--১৫৮ 

অজিত সিং (খেতড়ি মহারাজ )--৩৩১ 

অদ্বৈতবাঁদ_-১১৩ 

অন্গরীধাপুর--৩১৫ 

অবতার__-১৪, ৫০, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ১১৩) 
১৯৪, ২০৭, ২৪৩, ৩৩৪ ; বুদ্ধ ১৯৭; 
কৃষ্ণ ১৯৮১ রামকৃষ্ণ ১৯৮ 

অবিদ্যা_১৯৮ 

অভেদানন্দ ( কালী )--২৯৬ 

অমরত্ব--১১৯ আত্মার--১২৯, ১৩১ 

অচী্ (মিস )--৩৭৮ 

অহং--২৬৭, ২৯৮ 


আজ্তান্থবতিতা, আজ্ঞাবহতা--১০৯, 
১৭৬, ২৩৫, ২৪৪১ ২৫৩, ২৬৫, 
৩৭২ 

আত্ম।-৭৬, ৭৮, ১২২, ১৪৭, ১৯৮১ 
২২২১ ২৬৭, ২৬৮, ৩০০, ৩২৮, ৩৫৯১ 
৩৬৪ ; মুক্তি ৮১; জীব-২৯৮১ 
অন্তর-২৯৮ 

আমেরিকা-_৩৪, ৬১, ৯৬, ২৬৭, ২৭১, 
২৯১-উচ্চশ্রেণীর নরনারী ১৮১ 

- কাগজ ৬৮;-গরীব সম্প্রদায়ের স্বরূপ 
৫৭-৫৮ ; -নিগ্রে। ও শ্বেতজাতি ৪; 
-নারীগণ ৩৮ ; “পারিবারিক জীবন 
৩৭; “পুরুষ ও নারী ৩৪; -প্রক্ৃতি- 
গত বৈশিষ্ট্য ২৫০; -সবজনীন মন্দির 
১১২, ২৩২ ; -সংবাদপত্রের বিবরণী 
৪১; -সমালোচকগণ ২৮৯ 

আয়ার, সুত্রহ্মণ্য-_২২, ৫৯ 


আলাসিঙ্গ! ( পেরুমল )--১৫৬, ১৬৭ 
আলোয়ার-_১৭৭ 


ইওরোপ--১০, ১০৫, ৩৬৮ 

ইত্ডিয়।--৮৮ 

ইত্ডিয়ান মিরর ( পত্রিকা )--২৫, ৩১, 
১৮৫, ২৮৫১ ২৯৪১ ৩১৪, ৩৯৩ 

ইতশীল ( [zie] )--২২১ 

ইয়া্ছি--৯৩,৯৮,৩৬২,৩৬৩)-দেশ২৪৬ 

ইংরেজ__-১৫৯, ১৬৫, ৩০৭; জাতি 
২৮৭, ২৯৩ নরনারী ১৬৫3 


ইংলগু--জাতিভেদের পক্ষপাতী ২১২; 
ধর্মকর্মের কাজ ১৬৯3 সমা- 
লে।চকগণ ২৮৯ 


ইংলিশ চার্৮_-২১১ 


ঈশা--২৯৫ 

ঈশবর_-৭৬, ৮২, ৮৪, ১৪০১ ২৬৮ 

উপনিবেশ-_-মধ্যভাঁরতে স্থাপনের 
পরিকল্পনা ১০ 

উপনিষদ--৩৪৩। ৩৪৪, ৩৪৫ 

উপাঁপন|_-৩৬৪-৩৬৫ ; সঙ্গীতরূপ ৩১২ 


খধিবরবাবু--৩৯১ 
“এক্মেবাদ্বিতীয়মূ*_-২৭৪ 
এখিক্যাল কালচার মৌসাইটি--৫৪ 
এরেন! ( পত্রিক। )-+১১২ 
এশিয়া ১০৫ 


ওরায়ন (071০7)--২৭০ 


৪৭২ 


কবীর-_২৮৬) ৩৪৩ 

কর্ম_১৯৮ ; নিন্ধাম-৭৭ 

কর্মযোগ_ ২২৬ 

কলিকাত!--টাউন হলের সভা ৬; 
বাবুর দল ৩৭০) মঠ ১০৪, ৩৮০ 

কল্প_৪৪ 

কাফ্ি_স্বাধীনতাপ্রাঞ্ ২৭ 

কার্পেন্টীর (ডাঃ)--৩১ 

কাঁল। আদমি-_-১৬৫১ ৩৬৮ ১ 
বাণ্টিমোরে ১৩২ 

কালী ( অভেদানন্দ )--৯৯ 

কালীরুষ্কবাঁবু__-9০ 

কাশ্মীর--৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫; যোগীদের 
অনুকুল ৩৯৩ 

কিডি (শিঙ্গীরভেলু মুদালিয়র )--৯৩, 
১৩৪ 

কুটাচক--১৭ 

কুর্মপুরাঁণ_-১৪৭, ২১৩ 

কৃপাশন্দ (ল্যাগুস্বার্গ )-_-২৬৬ 

(শ্রী) কুষ্ণ--৪৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৬৯ 

কৃষ্ণীনন্দ ( কৃষ্ণপ্ৰসন্ন সেন )--১৮৫ 

কেস্থিজ সম্মেলন--৩১৮ 

কেরস, পল--১১৪ 

ক্যাটুসকিল--৮০ 

ক্যাম্পবেল ( মিস )--৩৬৯ 

ক্রমবিকাশ__-২৯৮, -বাঁদ ১৪৮ 


এক্রিশ্চান সায়েন্স”_-৯৬১ পাদটাক! 
৩৫২ 
খেতড়ি_-১৩, ২৪, ৩০, ১৭৭) 


-মহারাজ ( রাজা অজিত সিং) ৩৭, 
৩৭৬ 
স্বীষটধর্ম_৩২, ১১৩7 আমেরিকায় ৯৭ 
শ্রীষ্টান--৬৭, ৯৬১ ধর্ম ৬৫, ৩৩২) 
-পাঁদ্রী ১৩৯ 


স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


গঙ্গাধর__অখপ্ডানন্দ দ্রষ্টব্য 

গান্ধী, বীরচাদ_৩ 

গীতা--৬০, ৩৪৩, ৩৪৫ 

গুডউইন (সংকেত-লিপিকীর)__২১৩, 
৩০৩, ৩০৪, ৩৮৯ 

গুরু-_-৩৫, ৮৭, 
২৫০, ৩৩০ ; 
“মহারাজ ১৭ 

গুরুপূজা, বাংলাদেশে__৮৭ 

গ্রীনএকার_১৯২ 

গ্রীনম্যান কোম্পানি_-২৫৯ 

ঘোষ, এন-_১৯৯ 

ঘোঁষাল, সরল! (শ্রীমতী )-৩২৯ 

চরিত্রগঠন--৭, ৮১ ৯, ৫৩, ৫৭, ১০৪১ 
১৪৩) ২৩৬, ২৫১ ; জাতীয়- ৭০ 

চিকাগো--২৮১ ধর্মমহাসভ| ৬; ধর্ম- 
মহামেল! ৩৯) পাদটাক। ২৯৫, ৩৩১ 

চিত্তশুদ্ধি_-১৭১ ৩০১ ৮১, ১৯৮১ ২৭৪ 

চুনীবাবু-__-৬৪ 

চৈতন্য ( দেব )--১১, ৪৪, ৩৪৩ 


১৪০; -দেব ৯৫১ 
-ভক্তি ৩৫, ১৭৯; 


জজ ( মিঃ )-৩২ 

জন্মাস্তরবাদ_১০৯, ১৩১ 

জম্‌ খুড়ে।-১২৮ 

জাত--২৫০ 

জাতি-_-৬, ৭, ১৯৭, ২০৭, ২৩৬, ২৫৯, 
৩২৬১ কৃষ্ণকায় ২১) ধ্বংসের 


কারণ ১৮৯ বৈশিষ্ট্য ৩১৩; 
সংজ্ঞার্থ ৬০; স্বরূপ-ব্যাখ্য| ৫ 
জি. জি. (নরমিংহীচাঁরিয়ার )--৩৪ 
জিনবর বমার, পি. পি.--৩৯৫ 
জীবন--২৯৮, ৩০০; প্রকৃত অর্থ 
ব্যাখ্যা ১৩০ 
জীবন্মুক্তি_-৩০১, ৩৫৪ 
জেন্স্‌ ( ডাই )--£৪১ ১৩২, ১৫৩, ৩০৪ 
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জো (মিস ম্যাকলাঁউড )--২৫৪ 
জ্ঞান_-১৪৮, ২৬৮ 
জ্ঞানষোগ-_-২২৬ 


টমাস আ| কেম্পিম'_২১' 
টিবেট ( তিব্বত )--২২৭ 
টেল! (মিঃ )--২২১ 
ট্রান্সক্রিপ্ট ( পত্রিক1 )_-১০১ 
ট্রিবিউন ( পত্রিকা )-__-৪০ 


ডয়সন (অধ্যাপক)--১৪৮, ২৭৯,২৮৪ 
যুধ্যমান অদ্বৈতবাদী ২৭৯ 

ডেলি নিউজ ( পত্রিকা )__-২৮৫ 

ডোর! (মিসেস )--১৩৮ 


তারকদাদ। (শিবানন্দ )--৩০, ৬৪ 
তিলক, বাঁলগন্ীধর__২৭০ 
তুরীয়ানন্দ ( হরি )--১৯৪, ৩৭০ 
তুলসী (নির্মলানন্দ )--১৯৪, ৩৯২ 
তুলসীদাস_-৮৬, ২৮৬ 

ত্যাগ-__-২৯৮, ৩৫৯ 

ত্রিগুণাতীতানন্দ (সাঁরদাচরণ)_-২১৫ 


থিওমফিক্যাল সোসাইটি-_-৩২ 

থিওসফিস্ট__-১২, ৬৪, ৬৯, ২১৬১ ২১৭, 
৩১৭, ৩৩৫.) কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে 
২০৮১ সম্প্রদায় ১৪১ 


দয়ানন্দ (সরস্বতী )--৩৪৪ 
দানা-৩৭২ 
দ্বৈতবাঁদ_-১১৩ 


ধর্ম_:৬২১১২২, ১২৮১ ১৪২, ১৭১১ ২০১১ 
২৬৭, ২৬৮ ১ -প্রচার ২২৫১ প্রাচীন 
১০ 5 -মহাসভা! ৬৫ 3 -শিক্ষা ৮৪ 
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ধৰ্মপাল (অনাগাঁরিক )_৩৩৪ 

খৰ্মমণ্ডলী’_১৭৭ 

ধর্মশীল! ( পাহাড় )_-৩৯০ 

ধ্বংসস্তুপ--উড়িয্ায় অথবা জগন্নাথে 
৩১৫ 

নওরোজী ( মিঃ )-১০৮ 

নরনিংহ (জি. জি. )_১৪-১৫ 

নাইটিন্থ সেঞ্চুরী (পত্রিক )-২৪৮, 
২৪৯, ২৬১ 

নাগ-মহাশয়_-১৮ 

নানক--২৮৬, ৩৪৩ 

নারী__মাঁকিন ২১২3 ইংরেজ ২১২ 
ভারতীয় ৩৮১ 

নিউ ইয়র্ক-_-৬৫, ১১৭, ২২৫ ; সমিতি 
স্থাপন ১৩১ বেদান্ত এসোপিয়েশন 
৩১৮ 

নিগ্রো__আমেরিকাঁর ৪, ২১ 

নিরয়ানন্দ (কানাই )--৩৩৯ 

নীতি__এতে ক্রমোন্সতি_-৩১১ 

নেটিভ--৩৫৩, ৩৬৮ 

নোবল, মার্গারেট (নিবেদিত1)--৩০৫৯ 


৩৩৭, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৭৮, ৩৮৯ 


পতঞ্জলি_১৪৪ 

পশ্পিয়াই_৩১৫ 

পরমহংসদেব (ভ্রীরামকৃষঃ)_-১৪, ৪৩, 
৪৪, ৪৬১ ১২২১ ২৪৩ 

পাঞ্জাব--৩৮৮ 

“পারিয়।”_-৩৬৪ 

পাঁসি_-১৩৫, ১৩৭ 

পাশ্চাত্য-_-৮১১ ১০৩, ১১১, ১৪৬১ 
-বাদী ২৩১১ -দেশ ১০৪, ২৮৭, 
৩২৩3 -জাতি ৩, ৫৫, ৩৩২ 

“পিওরিটি কংগ্রেদ'-২৬৯ 
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প্ৰবুদ্ধ ভারত ( পত্রিক। )_-৯৪, ২৫৮, 
২৮৫ 

প্রাচ্য_৩৭, ১০৩, ১৪৬ 

প্রেম_জীবনের প্রকাশ ৭, ৮, ১৮, 
১০৯, ১৯৮, ২৬৭, ৩৫৪, ৩৫৯) 
নি্ধাম-৭৭ ; স্বদেশ-২৫৯ 

প্রেসবিটেরিয়ন--২১১ ;-যাজক ৮২, 
৮৪ 


ফনোঁগ্রাফ_১৩, ১১৯ 
ফাঁগুপন-_-৩১৫ 

ফার্মার (মিস )--১০৭, ১২৬১ ১৯২ 
ফিনিক্স্‌__-৩৫১ 

ফিলিপৃস্‌, মেরী ( মিস )--১৬৭ 
ফ্রি রিলিজিয়স্‌ সোসাইটি_-৩১ 
ফ্রেজার ( অধ্যাপক )--১৬৫ 

ফন (মিঃ)--১১৭ 


বনি (মিঃ)--৩৯ 

বন্ধন__২২৩, ৩৪৩ 

বর্ডারল্যাণ্ড ( পত্রিকা )--১২৬ 

বর্ণ_৩০১ ;-বিভাগ ৬* 

বলরাম__৬৪ 

বস্থমতী ( পত্রিকা )-__-৩৩৯ 

বস্টন--৬৫ 

বহরমপুর ৩৬৬ 

বাঙালী-_৪৭, ১৫৪; চারিত্রিক 
বিশেষত্ব ২৭ ;-জাতি ৫৫১ ৩১৩ 

বার্ন (মিঃ)--৩৯ 

বাংল। দেশ--২৮, ৫৯, 
৮৮ 

বিজ্ঞান ভিক্ষু--১৪৭ 

বিবাহঁঁ১৭৭, ২৮০, ২৮৭3 বাল্য- 
১৮৯১ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ২২৬ 

বিমলা (-চরণ )--৫১১ ৭৪ 


৭8, ৮৭, 


স্কামীজীর বাণী ও রচনা 


বিলিগিরি-৩২১ 

বিশিষ্টাদ্বৈত_-১১৩ 

বিশ্বচেতনা_-১৪৮ 

বিশ্বমেল। ( প্যারিস )_-৩৭৯ 

‘বুক অব জব+--৩০৮ পাদটাকাঁয় 

(শ্রী) বুদ্ধ__9৪, ১২১, ৩৩৪ 

বুদ্ধি__জীতি-৩৪৩ ; জীব-৩৫৯ 

বুল (মিসেস )--৮০, ১০৭১ ২৩৯ 

বেদ__-১৪, ৩৪৪, ৩৪৮ 

বেদান্তধ_১১৩, ১৪১, ২২১১ ৩০১১ 
বেদ-২০৭7 অদ্বৈত-১৪৩ 

“বেদাস্তবাদ" (ম্যাক্সমূলর প্রণীত )_. 
১০৯ 

বেসাণ্ট, এনি-__-২৬৫, ৩৮৯ 

বৈরাগ্য_১৬, ৩৫৮, ৩৫৯ 

বৌদ্ধ_ধর্ ৩১, ১১৩, ৩৩৫ ;-মতবাদ 
১৪৮ 

ব্যারোজ (ডাঃ )--২১, ৬৫, ১১১, 
২৪৫, ৩১৬, ৩৩১ /-ধর্মমহাঁসভা। 
সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তক ২০-২১ 

ব্যাল্বোয়া সমিতি--১৭৩ 

ব্যালেরেন সোসাইটি--১৭৫ 

ব্ৰহ্ম_১৭, ৭৬১ ২২৩, ২৬৯, ২৯৮; 
জ্ঞান ৩৪৯ নিগুণ ৩৪৩7 সগ্ুণ 
১৪৭ 


্হ্বাদিন (পত্রিকা)--১৩৯; পাদটীকা 


১৬৬, ২১৬, ২২৪, ২৩১, ২৬২, ২৬৩, 
৩১৪১ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ 
২৩৫ -সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রস্তাব 
21508 

ব্ৰহ্মানন্দ _৩৭০ 

ত্রায়ান_-৩০২ 


ব্রাহ্মণ ( জাতি )--৭৪, ৭৫, ৭৬ 
ব্রাহ্মণ (বেদের অংশ )--৭৫, ৩৪৫ 
ক্রকলিন_-৮৬ 


নির্দেশিকা aS 


ভক্তি--১৯৮ 

ভক্তিযোগ-_১৮৮, ২৯৬ 

ভগবান-__৫১ ১০, ৪৮, ৭85 ৭৯১ ৮১, 
১০২, ১৩০১ ২৫৫১ ২৭৪, ৩৬৪ 

ভর্তৃহরি--৮৫ 

ভারত-_-৪৩) ৫১, ৫৮, ৫৯১ ৬২, ৮১, 
৯৪, ৯৭১ ১১১, ১৪৪১ ১৪৫) ২০৭, 
২৭৭, ২৮৫১ ২৮৯৪, ২৯১১ ২৯৫) ৩৩৪, 
৩৬৪, ৩৭২, ৩৮৮; অদ্বৈতবাদের 
প্রাধান্ত ১৪৩; অধঃপতন সম্পর্কে 
২০২১ আধ্যাত্মিক বিষয়ের শিক্ষক 
২৬৫ ;-আধ্যাত্মিক সভ্যতা ১০; 
খবরের কাগজ ৫৫; খ্রীষ্টধর্ণের 
বিরুত রূপ ৩২; দরিদ্র মুসলমানের 
সংখ্যাধিক্য ৪-৫; দাসস্থূলভ মনো- 
বৃত্তি ৩; পতনের কারণ ৬; 
পুনরুখান সম্পর্কে ৭, ১৮, ৩৫, ৩৬, 
১২৪১ পৌরোহিত্যরপ পাপ 
১০, বর্তমান ৭৬) -বাঁী ১১১; 
বাসীর শক্তিহীনতা ১২; -ভবিষ্যাৎ 
১২, ৭৫) শক্তিহীনতার কারণ ৪৫; 


সনাতন ধর্ম ১৭; সংঘশক্তির 
অভাব ২৩৫ - 

ভাঁলবাসা_-৫, ৯, ৪৪; উপাসনার 
মাধ্যম ৬ 


ভোজন-__নিরামিষ ৩৩০ 


মজুমদার (প্রতাপ)--২৩, ২৬৫, ৩১৩ 
“মটু স্থৃতিমন্দির-১৯৭ 


* মঠ__৪৫, ২০০; পরিচালন! সম্পর্কে 


নির্দেশ ২৩৪-২৪৩; -বাঁসিগণের 
উদ্দেশে স্বামীজী ১৯৩-১৯৫; 

মন্কিওর কন্ওয়ের নৈতিক সমিতি 
১৭২ 


মনু (সংহিত1)--৮৪১ ৯০ 


“মিটি রৌজা'_২৭৮ 

মরী_-৩৯২ 

মহাবোৌধি_-৩৭৪ 

মুহুল।_-৩৭১ 

মহেন্দ্র গুপ্ত, মহেন্দ্রবাবু--১৫৭, ৯৬৭ 

মহোতৎ্সব_-১** 

মা-ঠীকরুন--৪৫ 

মাদার চাঁচ_-২৪৮ 

মানব (জাতি)__ভবিব্যৎ ১০৪ * 

মান্দাজ_৩০, ৫৯, ৬২, ৭০, ২৫৯১ 
২৮৭ ; -বাসী ১৬, ৪৭ 

মায়া-১৪৭, ১৪৮, ২২৩, ৩০০ 

মাঁকিন--৩৬৩) ৩৬৫ 

মাষ্টার মহাশয় (শ্রম )--৬৪, ১৬৩ 

মিরার (পত্রিকা) [ইত্ডিয়ন মিরর]--৩৪ 

মিলার (মিঃ)__মীদ্রীজ খ্রীষ্টান কলেজের 
অধ্যক্ষ ১৩০ 

মিশনরী--২২, ৮৫, ১১০১ ১১৫, ১৩৩, 
১৫৩, ২০০, ২৮৯ ৩৬২ কাগজ ২১ 

— ১৩০ 

মুদ্রাকর সমিতি-_১১৯ 

মুসলমান-__১০, ৬১, ৬৭, ৭৫, ১৪৯; 
-ধর্ম ১১৩ 

মূলার (মিস)--১৭১, ২৪৯, ৩০৩, ৩৮৩ 

ম্ৃত্যু--৩০০ 

মেকলে__-৫€৫ 

মেটাঁফিজিক্যাল ম্যাঁগাজিন_-১১৪ 

মেনন-_১৭৯ 

মোরেল (মাদাম)_২২১- 

ম্যাকলাউড (মিস)--জো, জোসেফিন 
২৪৬ 

ম্যাক্সমূলার (অধ্যাঁপক)--১২৯, ২৪৭, 
২৪৮, ২৬২ ; শ্রীরামরুষ্ণের জীবনী- 
প্রণয়নে সম্মতি-জ্ঞাপন ২৫২; 
ভ্রীরামক্ষ্ণসহ্বন্ধীয় প্রবন্ধ ২৬১ 


৪৭৬ 


যীশ্তখৃষ্ট_৪৫, ২৯০ 


যোগ-_-৩৫৮ 
'যোগস্ত্র'--১৪৭ 
যোগানন্দ (ডাঃ স্ত্রী )--২২১ 


রমাবাঈ__৯৪, ১১৫, ১৩২, ৩২৯ 

রাজপুতানা_-৩৮৮ 

'রাজযোগ'_-২২৬ 3 -হিন্দী অক্কুবাদ 
সম্পর্কে ৩৯২3 -সমালোচনা৷ ২৮৮ 

রাম_৩৪৩ 

(রী) রামকুষ্-_-৬, ১৬, ১৮, ১০৮১ 
১৪৫, ৩৩৪, ৩৪৩, -জীবন সম্পর্কে 
১৪; অদ্ভূত গল্প ১৫; -জীবনচরিত 
সম্বন্ধে ১৩, ১৪ 

রামকৃষ্ণ (পরমহংসদেব)--৪৪, ৫০, 
৭৫; -শিষ্য ৫৬, ৭১; -ভাবপ্রচার 
৯৩) স্বামীজীর দৃষ্টিতে ১২২ 

(গর) রামকুষ্-জীবনী (সুরেশ দত 
প্রণীত)_-৭৩ 

রামকুষ্ণ-সভা_৩৯১ 

রামান্থজ--১৪৭, ৩৪৩ 


লাণ্ড ( মিঃ )-__৯৭, ১১০ 

লেগেট ( মিঃ )--১৩৭, ১৮১, ২১২ 

লেভি& ( মিঃ )--৩৮৫ 

ল্যাওস্বার্গ ( মিঃ )_-৮৬, ১০৭, ১২৫ 
(কুপানন্দ) 


শক্তি__€০, ১৫৭, ২০০, ২২১, ২২২১ 
২৫৩, ৩২৮ ১ -উৎস ২৩৬ ; জাগতিক 
১৮৭; বুদ্ধি ১৪৮) মানসিক ৩১২১ 

ংগঠন ৩, ৫৩ 
শঙ্কর, শঙ্করাচার্য_৩৪৩, ৩৪৮ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন| 


শাকচুন্নী (অক্ষয় সেন)--১০০, ২০৭, 
-পুথি ২০০, ২০৬ 

শিক্ষাঁ১০,৫৪, ৭৬, ১০৪, ১২২, ১৯২১ 
১৯৬, ২০৮, ২০৪, ২৪৩, ৩২৬, ৩২৭, 
৩৭১, (৩৭৭, ৩৮৬; আধ্যাত্মিক 
৩৯৭ ; লোক -১৭,৩০, ১২৩ ; জন- 
৭০; প্রচার ৩২৭১ বেদান্ত ও 
যোগ ২৮৭; 

শিবানন্দ (তারক )--৪৬ 

শোপেনহাওয়ার-_-১৪৭ 

অদ্ধা__-বেদ-বেদাত্তের মূলমন্ত্র ৩২৭ 

শ্বেত আমেরিকান__৪ 


সত্য--৮৩ আধ্যা ত্মিক-২৭৯ 

সত্যনাথন--২৮৮ 

সন্যাস, সন্গ্যানী__২৭, ৭৫, ৮৪, ৯০১ 
২৬৭ 


সন্ন্যাসীর গীতি-_-১৪০ 
সভাতা--১২৬ 
মমাজ-_-১৪৫ 
মহস্রদ্বীপোগ্ঠান__-১০৬ 


সংকেতলিপিকার ( গুডইউন )--১৮৭ 

অংঘ--৮, ১৩, ৬৯, ১৪৫১ ২০৮ 

সংসার--১৭৬ 

ংস্কার__ আধ্যাত্মিক ১৩৯; সামাজিক 

১৩৯ 

সংহিতা--৩৪৪, ৩৪৫ 

সাণ্ডেল, শশী--৫১, ৫৩) ৭৪, ৭৭, ১৭৪, 
২১৫ 

সামানা--৯৭, ১১৬ 

সারদ। (ত্রিগুণাতীতানন্ন)__-১২০,১২৩, 
১৯৪, ২০১; তিব্বতীদের সম্বন্ধে 
২২৮ 

সারদানন্দ ( শরৎ )-২৬৬, ২৭১১ ২৯৩ 

সারা! বার্নহার্ড__২২১ 


৮ 
| 


নির্দেশিক। ৪৭৭ 


সাঁহম_২৫০, ২৭৮, ২৭৯ 

সাংখ্যকারিকা (গ্রন্থ )-২১৩ 

সিলভারলক ( মিঃ)--১৭১ 

সিংহলী--৩১৫ 

সুরেশ (সুরেশ দত্ত )--৬৪১ ২০৫ 

‘সুন্ম্দেহ’_২৮২ 

সেভিয়ার (মিঃ ও মিসেস )-__২৭০; 
মিঃ ৩০৩ ; মিসেস ৩৮৩ 

সেমিটিক জাঁতি_-১১৩ 

সেলেম মৌসাইটি_-২৭* 

স্টাঁজিস, এলবার্ট! ( মিস )--১৩৬ 

স্টাডি (মিঃ )--১৪৪, ১৫৬, ১৫৮- 
১৫৯, ১৬১, ১৭৪, ২৩১; মিসেস 
১৭৩ 

স্টালিং (মাদাম )--১৪৬ 

স্ট্যাপ্ডার্ড ( পত্রিক! )--১৬৬ 

সীট (ডাঃ)--২২১ ( যোগানন্দ ) 

স্ত্রী-_জাতি ১৯৮; -গুরু ১৭৮ 

স্থাপত্যশিল্প, পাখিনন--৩১৫ $ ইন্দো- 
সারাসেন ৩১৫ 

স্বাধীনতাঁ_৮$ আহার পোশাকাদি 
বিষয়ে ৯ 

স্বামীজী__অভিজ্ঞতা, বর্ণনা ১৪৪$ 
আত্মদমীক্ষ। ২৫৫) আদর্শবাদী 
ব্যক্তিত্ব৮৯$ আলমোড়ীয় হিন্দীতে 
বক্তৃতা ৩৮৫১ ইংরেজীতে রচিত 
শীরামকুষ্ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে 
৭৩১ উপদেশ ও বাণী ১৯৭-১৯৯ $ 
পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পন! ১১৫; 
পত্রিকার প্রতীক-রচনা সম্পর্কে 
২৫৯১ প্রভূত্বে অস্বীকার ২৭৪) 


'পরমহংসের চেল ১২৩১ পরি- 
কল্পিত কাৰ্যপ্ৰণালী ৫৯7 ভাব 
সম্বন্ধে ৭*) “ভারতী” পত্রিকার 
প্রবন্ধ সম্পর্কে ৩২৩-৩২৪ ; মূলমন্ত্র 
১৬০; লগ্নে পত্রিকা-প্রকাশের 
বাসনা ২৪৯) 'সাইক্লোনিক হিন্দু’ 
২৪ + 


হরমোহন-_২৩০ ;ত্রাহ্মদের সলে লড়াই 
৩১৩ 

হুরি-_তুরীয়ানন্দত্রষ্টব্য 
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হার্ভার্ড ফিলজফিক্যাল ক্লাব_-১৮৫ 

হিউম ( মিশনরী )_-১৫৩ 
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হেল (মিস) হারিয়েট_২৮০ ; মেরী 
২৮২ 

হেলবয়েস্টার, মেরী--৩৭৭ 

হামলিন (মিস )--১০১১ ১০৭ 


আখেরি স্তর [২ 
সাজ ণ 


বিবেরা 


বলোছলেন, দরি্ডেত মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান । 


বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ 
মধ্যে দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে 
যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে । 


ফান ১৩৩৫ 


“স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর 
প্রয়োজন মাই । 
১২,৭৪১ মহাত্মা গান্ধী 


¢ 


--'আমর! বলি, ‘দেখ! মাতৃভূমির 'জাগ্রত আস্মায় বিবেকানন্দ 
এখনও জীবন্ত । ভারতমাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অন্যাপি 
অধিষ্ঠিত । 


শ্লীঅরবিন্দ 


আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্ধদ্ধ করেছিল তার চিঠিপত্র ও 
বক্তৃতা । তার লেখা থেকেই তার আদর্শের মূল স্থরটি আমি বুঝতে 
পেরেছি ।. মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি_-এই ছিল তা 
জীবনের আদর্শ । মানবজাতির সেব! বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও 


র্‌ 


সেবা বুঝেছিলেন। 


